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বাঙল? ও বউালীর বিবর্তন 
(নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কত ) 


লেখক পরিচিতি 


ড. অতুল স্তর ১৯২১ গ্রীস্টাব্দের ম্যাট্রিকুলেশন পবীক্ষায় 
ইতিহাসে ১০০-র মধ্যে ৯৯ মন্বর পেয়ে এক সর্বকালীন 
রেকর্ড স্ষ্টি কক্েছিলেন । ১৯২৮ ষ্রস্টাব্দে প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস, সংস্কৃতি ও নৃতত্ব বিষয়ে এম. এ* পরীক্ষার্য প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক ও পুরস্কার 
পেয়েছিলেন ॥ (০৮1) 128০ সম্মান-সহ অর্থনীতিতে 
ভি.এস-সি উপাধি পেয়েছেন । ক্রিটিকস্‌ সারঞ্ূল অভ 
ইগ্ডিক্সা থেকে ০2০1 4১৮/5: পেয়েছেন | নিখিল ভারত বঙ্গ 
সাহিত্য সম্মেলন থেকে ম্থশীলাদেবী বিড়ল! স্বতি পুরস্কার" 
পেয়েছেন | “মধুস্দন” ও রামমোহন” পুরস্কার পেয়েছেন । 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক “রবীন্দ্র পুবস্কার” হারা সম্মান্সিত 
হয়েছেন । বহুদিন কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ও অন্যত্র 
অধ্যাপন কবেছেন । ৩৪ বৎসর কলকাতা স্টক একস্চেজের 
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন । ৪১ বত্সবর “আনন্দবাজার 
পত্ত্রিক” সংস্থায় বিভাগীয় সম্পাদকের কাজ করেছেন । 

গুর ইতিহাস চর্চা সম্বন্ধে ভ. কাজিদাস নাগ বলেছেন : 
বাঙলার ইতিহাস বচনার ক্ষেত্রে তামার পাগ্ডিত্য অনন্ত- 
সাধাব্রণ ।” ভ-. নীহাররগুন ব্রায় বলেছেন : *আমাদের 
সমপর্যায়ের লোক হয়েও আপনার পাণ্ডিত্যর অভিমান 
নেই, নীরবে বাঙলা! দেশ ও বাঙালীর ইতিহাস আপনি 
উদঘাটিত করে চলেছেন । আপনি আমার মত অনেকেরই 
শ্রদ্ধাভাজন হুয়েছেমঃ আপনার কর্মের বাব? ॥ 

লেখক ইংরেজি ও বাংলায় আজ পর্ধস্ত ১৫৫ খানা 
বই লিখেছেন ॥ দশ হাজারেরও ওপর প্রবন্ধ লিখেছেন । 


বাঙল। ও বাঙালীর বিবর্তন 


ড” অস্ুুল হুর 







২ক্ড চি ৮১ 


রি ভু 
2 ৯ 
কু রি 


প্জ তি 


৮ ২১ 


সাঁহিতজ্যজ্দোক 
১২1৭ বিভন শ্্রীউ ++ জলকাতভাঙ 


927512-0, 82085187910 265) 
€ 40 72010০-0506005] 755০85 ০8085] ) 
72 708, &৮০] 902 


প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য 


নেপালচজ্্র ঘোষ কর্তৃক 'পাহিত্যলোক” ৩২/৭ বিভন স্ট্রীট, কলকাত। ৬ থেকে 
প্রকাশিত এবং তৎবন্ভৃক “বঙ্জবাণী প্রিন্টার” «৭-এ কারবালা 
ট্যাঙ্ক লেন, কলকাত। ৬ হতে মুত্রিত। 


যে দেশের 
ভূমিসম্তান হতে পেরে নিজেকে ধন্ঠ মনে করি 
জে দেশের দেশমাতৃকার চরণে 
নিবেদিত হল 


গৌড়চন্দ্রিকা 


প্রাচীন বাঙলার অপর নাম ছিল “গোঁড়”। সেজন্য বইখানার ভূমিকার নাম 
দেওয়া হয়েছে “গৌড়চন্দ্রিকা' । আর বইখানার শিরোনামে গৃহীত পবিবর্তমণ 
শবটা ব্যবহৃত হয়েছে আভিধানিক অর্থে । “বিবর্তন শবের আভিধানিক অর্থ 
হচ্ছে 'পরিবর্তন”। “বিবর্তন* শব্দের সঙ্গে অবনতি বা উন্নতির কোন সম্পর্ক নেই । 
একমাত্র সম্পর্ক হচ্ছে রূপান্তরের সম্পর্ক । সেজন্য কালের ঘূর্ণনে বিভিন্ন যুগে 
বাঙালশ জীবনে যে রূপান্তর ঘটেছে, তারই ইতিহাস দেওয়া হয়েছে এই বই- 

দূরক্টেতবে এ ইতিহাস কোন “পোশাকী” বা ফরম্যাল” ইতিহাস নয়। সম্পূর্ণ 
ভাবে এঢাস্মাঢপোর়েবা “ইনফরম্যাল+ ইতিহাস । এট! বিবয়-বিস্তাসের পদ্ধতি 
থেকেই বুঝতে পার1 যাঁবে। এককথায় বইখানাঁতে পাওয়া যাঁবে বাঙালী 
জীবনের স্যজন, বিকাশ ও বিপর্যয়ের ইতিহাস । 

বইখান। লেখ! হয়েছে রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে স্মরণ করে। রবীন্দ্রনাথ বলে- 
ছিলেন--আমরা ইতিছাস পড়ি-কিন্ক যে ইত্বিহাস দেশের জনপ্রবাহুকে 
অবলম্বন করিয়! প্রত্তত হইয়া উঠিয়্াছে, যাহার নান! লক্ষণ, নানা শ্বৃতি আমাদের 
ঘরে বাইরে নানা স্থানে প্রতাক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচন1 করি না 
বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিষ, তাহার উজ্জ্বল ধারণ আমাদের হইতে পারে 
না।' 

বাঙালীর জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল মান্থষের আবির্ভীবের দিন থেকে । তৃ- 
তাত্বিক 'ালোড়ন ও চঞ্চলতার ফলে বাঙল! দেশ গঠিত হয়ে গিয়েছিল প্রাওসিন 
যুগে । ভৃতত্ববিদ্গণের হিনাব ন্কুযায়্ী সেট? ঘটেছিল প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ 
বৎসর পূর্বে । মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল আরও পরে, আজ থেকে পাচ লক্ষ 
বৎসর আগে । তার আগেই ঘটেছিল জীবজগতে ক্রমবিকাশের এক কর্মকাণ্ড । 
বানরজাতীয় জীবগণ চেষ্টা করছিল বিভিন্ন পক্ষণযুক্ত হয়ে নানা বৈশিষ্ট্যমূলক 
শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হতে । এরূপ এক শাখা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল নবাকার 
জীবসমূহ ( 011708159)। এনপ নরাকার জীবসমুহের কঙ্কালাস্থি আমর! পেয়েছি 
ভারতের উত্তক্স্পশ্চিমে শিবালিক শৈলমাল। ও তৎসংলগ্ন অফচলে । বিবর্তনের 
ছকে তাদের আমর। শী দিয়েছি শিবপিথেকাস, রামপিথেকাস, স্থগ্রীবপিথেকাঁধ 


৫ 


ই্সযাধি। আব উন্নত ধৰ্বনের নরাকার জীবের কষ্কালাস্থি পাখনা গিয়েছে 
ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে জাভা-ত্বীপে ও চীন দেশের চুংকিং-এ । এখন এই ভিনটি 
জায়গায় তিনটি বিন্দু বসিয়ে যদি সরলরেখা দ্বার] সংযুক্ত কর! হয়, তা হলে ফে 
ত্রিভুজ স্ষ্ট হবে, তারই মধ্যস্থলে পড়বে বাঙলা দেশ । সুতরাং এরূপ নবাকার 
জীবসমুহ ঘে বাওল! দেশের ওপর দিয়ে যাতাম্নাত করত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই । এসব নরাকার জীব থেকেই মান্গষের উত্তব ঘটেছিল । 

মাছুষের প্রথম সমস্যা ছিল আত্মরক্ষা ও খ্মু্ত আহরণ । জীবন-সংগ্রাষের এই 
সমস্যা সমাধানের জন্য, তাকে তৈরি করতে হয়েছিল আযুধ। আম্ুধগুলে। 
একখগু পাথর অপর একখপগ্ড পাথরের সাহায্যে তার চাকল। তুলে হাতকুঠার ও 
অন্ত আকারে নিমিত হত। এগুলোকে আমর! প্রত্বোপলীয় যুগের আয” স্টি 
গঠনপ্রণালী ও চাখ্ত্রিক বিশিষ্তার দিক দিয়ে এগুলে'-২ সক 'সগ্রামক 
সাতটা যুগে ফেলি । যথা (১) আবেভিলিয়ান, (২) আাশুলিয়ানঃ (৩) লেভালয়- 
সিয়ানঃ ৬৪) মুস্টে রিষ্নানঃ (৫) অরিগনে সিয়ানঃ (৬) সলুদ্রিয়ান ও (৭) ম্যাগডেলে- 
[নয়ান । এগুলো সম্দ্ধে সবচেকজে বেশী অন্রসন্ধান ও অনুশীলন হয়েছে পশ্চিম 
হঙরোপে ॥ শেজনই এহ সকল আয়ুধের “টাইপ”-এর নাম পশ্চিম-হডরোপের 
অঞ্চলবিশেষের নাম অনুপারে করা হয়েছে । তবে ভাবতীয্স প্রত্বতববিদগণ 
তার্দেএ কাজের স্থাবধার জন্য প্রত্বোপলীয় যুগকে তিন ভাগে ভাগ করবেনঃ যথা” 
আদিঃ মধ্য ও আগওম। আমুধ মিমাণ ছাড়া, প্রত্রোপলীয় যুগের মানুষের আরও 
কয়েকঢ। বেশিষ্ট্য ।ছলঃ যথা ভাব্প্রকাশের জন্য ভাষার ব্যবহার পারবাঞ্ক গঠন, 
পশু-াশকার হগম করবার জন্য পবত-গুহায় খা পবতগাজ্রে পশুর চত্রাঙ্কন্দ দ্বারা 
এন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ, ও আগুনের ব্যবহার । 

মুস্টেরিয়ান যুগের আগেকার যুগেব মানুষের কোন কঞ্ষালান্থি আমর 
পাইশি। মুস্টেবিয়ান যুগে যে জাতির মানগষের আবিভাব ঘটেছিলঃ তাদের আমর] 
নিম্নানডারথাল মানুষ খলি। তবে সে জাতির মান্ধষ এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে । যে 
জাতির মানুষ থেকে আধুনিক জাতিপমুহ উদ্ভূত হয়েছে, তাদের আবিভাখ ঘটে 
আনুমানিক ৪০১০০* বতসর পূর্বে। তাদের আমর। ক্রোম্যানয়ন (০:০- 
3188001) ) জাতির মানুষ বলি। 

খুব প্রাচীনকালের মানুষের কঙ্ক!লাস্থি ভারতে পাওয়া যায়নি । বিখ্যাত 
প্রত্বাস্থিতত্ববিদ স্যার আর্থার কীথ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন তার “আ্যান্টিকুইটি 
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ভূ ম্যান” নামক রই লেঙ্গেন। জখন .ভিনি বলেছিলেস-প্্ধাহীন যাক্ুষের 
সন্বদ্ধে ধার অন্তুসন্ধান করেন, তারা ভারতের ফিকেই আশাবু দৃষ্টিতে চেয়ে, 
খাকেন, কিখ্ধ এ পর্ধস্ত তাদের নিরাশ হতে হয়েছে ।” অনুসন্ধানের উদ্যোগের 
অভাবই এর একমাত্র কারণ । সম্প্রতি ( ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে ) যেদিনীপুর জেলার 
রামগড়ের অদূরে পিজুয়ায় পাওয়া গিয়েছে এক জীবাশ্মীভূত ভগ্ন মানব-চোক়াল । 
রেভিয়ো-কারবন--১৪ পরীক্ষায় এর বয়ন নিত হয়েছে ১০১৫০ গ্রীস্টপূর্বাব্ষ । 
তার মানে প্রত্বোপলীস্ম যুগের একেবারে অস্ভিম পর্বে, কেনন। নবোপলীম্ন যুগ শুরু 
হয়েছিল ৮১০০০ খ্রীস্টপূর্বান্ধে বা তার কিছু পূর্বে। 

তবে প্রত্বোপলীয্ ঘুগের প্রথম দিকের মানুষের কক্কালাস্থি পাওযসা! ন। গেলেও, 
[উজ সেই শ্রাচীন যুগ থেকেই বাল! দেশে বাস করে এসেছে, তার প্রমাণ 
আম +।-.,২-"০-,7*শর নানাস্থানে পাওয়া তার ব/বহৃত আ.যুধসমহ € (০০19 ) 
থেকে । (পৃষ্ঠা ৭০ দেখুন )। এগুলে। সবই পশ্চিম-ইউরোপে প্রাপ্ত প্রত্বোপলীয় 
ঘুগের হাতকুঠারের অন্ব্ূপ। প্রত্বোপলীয় (€ 08195০9180015 ) যুগের 
পরিসমাপ্তির পরই সুচনা হয় নবোপলীয় (105০918007০ ) যুগের । এ যুগেই 
কৃষি ও বয়নের উদ্ভব হয়, এবং মান্ছষ পঙ্পালন করতে শুরু করে। তবে 
সবচেষে ট্প্রবিক পন্রিবর্তন যা নবোপলীয় যুগে ঘটেছিল, তা হচ্ছে মানুষ তার 
যাযাবর জীবন পরিহার করে, স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করতে শুক করেছিল। 
ধর্মেরও উদ্ভব ঘটেছিল। তাদের ধর্মীয় জীবন সম্বক্ধে আমি আমার “ভারতের 
নৃতাত্বিক্‌ পরিচয়! গ্রন্থে আলোচন! করেছি, সেজন্য এখানে আর তার পুনরাবৃতি 
করছি ন1॥ নবোপলীয় যুগের কুঙ্টির নিদর্শন আমর! দাজিলিও থেকে মেদিনীপুর 
পর্ধস্ত নানাস্থানে পেয়েছি । শুধু তাই নয়, নবোপলীয় যুগের অনেক কিছুই জামব। 
আজ পর্যস্ত আমাদের ঠৈনন্দিন জীবনে ধরে রেখেছি, যথ। ধামা, চুবড়ি, কুল, 
ঝাঁপি, বাটন বাটবার শিল-নোড়া ও শশ্য পেষাইয়ের জন্য ধাত। ইত্যাদি। 
এগুলে। সবই আজকের বাডালী নবোপলীয যুগের “টেকনোলজি? অঙ্চষাক্সী তৈরি 
করে। তা ছাড়া, নবোপলীয় যুগের শস্তাই, আজকের মাস্থষের প্রধান খাদ্য । 

জীবনচর্ধাকে সুখময় করবার জন্য মানুষের জয়যাত্র। নবোপলীয় যুগেই ত্বরাদ্বিত 
হয়। কেননা? মাত্র পাচ হাজার বৎসরের মধ্যেই নবোপলীয় যুগের গ্রামীণ সভ্যত। 
তাত্রাশ্মযুণের নগবরসভ্যতায় বিকশিত হয়। তান্রাশ্মযুগের নগরসভ্যতার নিদশন 
আমরা পেয়েছি বর্ধমান জেলার পাওুরাজার টিবি ও লন্গিহিত অঞ্চলে । এই 
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দরে "অর খাদি ধলেছি--তাত্রাশ্বধুগের সভাতার অভ্যুক্জে তাঁমাই প্রধাজি 
ভুর্মিকা! তহগ করেছিল । িশর বলুন, ছুমের বলুন, সিদ্ধু উপত্যকা বঙ্গুন, সর্বত্রই 
আমর! সভ্যতার প্রথম প্রভীতে তামার ব্যবহার দেখি । সুতরাং আমরা সহজেই 
অনুমনি করতে পারি ঘে তাত্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ এমন কোন জায়গায় হয়েছিল, 
যেখানে তাম প্রভৃত পরিমাণে পাওয়৷ ষেত। এখানে দেখানে তাম। অবশ্ঠ সামান্ত 
কিছু কিছু পরিমাণে পাওয়া যেত, কিন্তু তা নগণা। বাঙলাই ছিল সে-যুগের 
তামার প্রধান আডত । তামার সবচেয়ে বুহত্ুম খুনি ছিল বাঙলা দেশে । বাঙলার 
বণিকরাই “সাত সমুদ্র তের নদী" পার হয়ে? ওই তামা নিয়ে যেত সভ্যতার 
বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে বিপণনের জন্য । এজন্যই বাঙলার বড় বন্দরে নাম ছিল 
তাত্রলিপ্তি। ওই তামা সংগৃহীত হত ধলভূমে অবস্থিত তৎকালীন, ভারতে” স্থাঃ 
তাত্রখনি হতে ।, ( পৃষ্ঠ। ৭১) আমি আরও বলেছি যে এহতামা টে বাভীলী 
অন্যত্র নিয়ে গিয়েছিল শিব ও শক্তিপূজার বীজ, য1 বাঙলার নিজন্ব ধর্ম। বস্তত 
বাঙলাদেশে যত শিবমন্দির দেখতে পাওয়া! যায়, তত আর কোথাও দেখতে 
পাওয়া! যায় না । এখানে একথ। বল অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে বাঙালী এখনও তার 
ঠাকুরঘরে বাবহার করে তাত্রাশ্মযুগের সম্পদ, যথা পাথব ও তামার থঞ্লাবাসন, 
ভাষার কোষাকুষি ইত্যাদি । ( ৩৮৪ পৃষ্ঠায় “সংযোজন+ দেখুন ) 

তাছাড়া, নিয়বাঁডলার অনেক স্থানে যেমন মেদিনীপুর জেলার তমলুক 
(প্রাচীন তাঅলিপ্তি ), তিলদ] ( তমলুক থেকে ২৪ মাইল দুরে ), পাস্ন। ( ঘাটাল 
থেকে ৪ মাইল দক্ষিণে ) বাহিরি (কাখি মহকুমায় ) ও বঘুনাথপুর ( তমলুক 
থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে ) এবং চব্বিশ পরগনার বেভাষ্ঠাপা বা চন্দ্রকেতুগড় 
( কলকাতার ২৩ মাইল উত্তরে ), আটঘরা (কলকাতার ১২ মাইল দক্ষিণে ), 
হরিহরপুর ( মল্লিকপুর রেল স্টেশনের নিকটে ১, হরিনারাধণপুর ( ডায়মণ্ড 
হারবারের ৪ মাইল দক্ষিণে) প্রভৃতি স্থানে কীলকচিন্থাস্কিত প্রাচীন মৃদ্রা, কুশান 
ও গুপ্ত যূগের মুদ্রোঃ পৌডামাটির নানাব কম মৃত্তি, মৃত্তিকা নিগ্সিত সীলমোহবাছি 
আবিষ্কৃত হয়েছে । নানারকম প্রত্ববস্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে গ্রীক ও রোমান 
জগতের সঙ্গে এ অঞ্চলের সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য ছিল। 

দা টঁ কঃ ও 

বাডালীকে মিশ্র জাতি বল! হয়। এ সম্পর্কে বল! প্রয়োজন যে অধুনা লুগ্ত- 
প্রায় আন্দামান ত্বীপপুণ্ের আদিম অধিবাসিগণ ব্যতীত, জগতে এমন কোন 
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জাতি মাই, খাঁর] মি জাতি নয়। অস্যত দৃতত্ববিদ্গণের কাত এমন কৌন 
গতির নাম জান। নেই যার] বিশ্তুষ্ধ রক্ত বম করে। তার গানে, পৃথিবী 
অন্তান্ক জাতিরা ঘেমন মিশ্র জাতিঃ বাঁডালীও ভাই । বাঙালীর 'আবস্বিক 
বৃতাত্বিক গঠনে যেসব জাতির রক্ত মিশ্রিত হয়েছে, তার!1 হচ্ছে অস্রিক ভাষা- 
ভাষী বাঙলার আদিম অধিবাশী, ও আগন্তক দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধাসাগরীয় 
নরগোষী ও আর্ধভাষাঁভাষী আলপীয় (বা দিনারিক ) জাঁতিসমূহ | তবে অন্ত্রিক 
ভাষাভাষী বাঙলার আদিম অধিবাসী ও আলপীয় (বা দিনারিক) রক্তই প্রধান । 
এই শেষোক্ত জাতিই বাঙালীকে দিয়েছে তার প্রধান নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্য-_- 
হুম্বকপাল (01901) ০50179111০ )। এখানেই উত্তর ভারতের দীর্ঘ-কপাল 
70০6019811০) জাতিসমূহ থেকে বাঙালীর পার্থক্য । (এ সম্বদ্ধে বিশদ 

আলো নাকরাহক্ষেহ্ছে' বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয়” অধ্যায়ে )। 
বাঙালীর জীবনচর্ষায় “অস্ত্রিক* প্রভাব খুব বেশী। বাঙালীর ভাষা ও সাংস্কতিক 
জীবন এর বনু নিদর্শন বহন করে । বিখাত নৃতত্ববিদ এ. সি হ্যাডন তার “রেসেস্‌ 
অভ ম্যান্‌ বইয়ে বলেছেন যে এঅস্ত্রিক' ভাঁষাভাষীর। এক সময় পঞ্জাব থেকে 
প্রশান্ত মহাসাগরের স্থদ্ূরে অবস্থিত ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । বাঙালী 
জীবনে “অস্ত্রিক” প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয় বাঙালীর লৌকিক জীবনে । সে 
জন্যই বাঙালীর লৌকিক জীবনের একটা পরিচয় আমি দিয়েছি বইখানার 
গোড়ার দ্রিকে। বস্তত “অস্্রিক' জীবনচর্ধার ওপরই গঠিত হয়েছে বাঙালীর জীবন- 
চর্ধার বনিয়াদ। সেই বনিয়াছের ওপরই শুরীভূত হয়েছে দ্রাবিড় ও আলপীয় 
উপাদান । তবে আলপীয়র1 সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বলেই, এই তিনজাতির মহাসস্মিলনে 
যে জীবনচর্ধা গড়ে উঠেছিল, তা আলপীয় “অস্থরগদের (পৃষ্টা ৪৪-৪৫ ও ৮১-৮২ 
দেখুন) নায় অনুসারে অন্তর জাতির জীবনচর্যা নামে পরিচিত হয়েছিল ॥ 
আমাদের প্রাচীন লাহিত্য এটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে । মহাতারতের আদিপর্ব 
অন্ুযায়ী অন্ুর-বাজ বলির পাঁচ পুত্রের নাম থেকেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পু, 
ও সুক্ষ রাজ্যের নামকরণ হয়েছে। 'ন্ছার্ঘমঞ্ুখীমূলকল্প” নামে এক প্রাচীন 
বৌদ্ধগ্রস্থেও বাঙাল দেশের ভাষাকে “অস্র* জাতির ভাষা বলা হয়েছে। 
(দঅন্থরানাম্‌ ভবেৎ বাচ গৌদ্রপুণ্ডেস্তব সদা')। মাত্র আবয়বিক গঠন ও ভাষার 
দিক দিকেই নয়, অস্থ্জাতির সমগ্র জীবনচর্ধাটাই উত্তরভারতের “নর্ডিকঃ 
নরগোতীভুক্ বৈষ্চিক আধগণের জীবনচর্ষা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এই 
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বারাক বায়ালীর বিবর্তন 


ীদনচর্জ্যর পার্থকোর কস্তই বৈদিক আধর] বাঙলাদেশের “অন্থর' জাতি-ভুক 
লোকদের তির্ধকপৃষ্টিতে দেখতেন । আর্ধদের সঙ্গে অস্থরদের বিরোধের এটাই 
ছিল কারণ । (€ লেখকের “ভারতের নৃতাত্বিক পরিচয়+ দ্রঃ)। 

আরবরা ঘখন পঞ্চনদ্ধের উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলঃ তখন উত্তর- 
ভারত এক জনহীন শুন্তদেশ ছিল না॥ সেখানেও লোকের বসতি ছিল। তারা 
কার]? আগেই উল্লেখ করেছি যে বিখ্যাত নৃতত্ববিদ্ স্থাডনের উপলব্ধি অন্থ্যাদী 
“অন্ত্রক' ভাষাভাষী জাতিসমূহই পঞ্জাব থেকে ইন্টার হ্বীপ পর্যন্ত বিস্বাত ছিল। 
বস্তধত আধ৭1 যখন পঞ্চনদের উপত্যকাকে পাদমঞ্চ করে পূর্বদিকে তাদের 
জয়যাত্রা শুরু করেছিল, তখন তাদের এই "অস্ত্রিক' ভাষাভাষী গোষ্ঠীরই সম্মুথীন 
হতে হয়েছিল। তখন অস্রিক” গোষীসমূহের লঙ্গে অন্বর1 ছিল ন11/শ্পন গা 
আবয়বিক নৃতত্বের পরিমাপ অনুযায়ী অস্থর বা আলপীয় বাজজ্তকান্।', পপ্চিস 
সীমান। পর্যস্তই বিস্তৃত ছিল। সে কারণেই একাকী «খন্ত্িক' গোষ্ঠীলমূহের পক্ষে 
অসম্ভব ছিল আর্ধদের অশ্ববাহিত জঙ্গীরথকে প্রতিহত করা । কেননা, অশ্ব 
ভারতের জন্ত নয়। সিন্কুসভ্যতার কোন কেন্দ্রেই অশ্বের কস্কালাস্থি পাওয়া যাক়্- 
নি। পগ্ডিতমহলে আজ এট! সর্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকৃত হয়েছে যে, আর্ুক্রাই মধ্য 
এশিয়ায় ঘেড়াকে পোষ মানিয়েছিল, এবং অশ্ববাহিত জঙ্গীরথে করেই তাব৷ 
ভারতে প্রবেশ করেছিল। ভারতে পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হত বলীবদ । বলীবর্দকে 
এদেশের লোক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত; কেনন। বলীবর্দ ছিল শিবের বাহন $ অপর 
পক্ষে আধর]1 বলীবর্দকে হত্যা করত ও তার মাংস ভক্ষণ করত । যাই হোক, 
অশ্ববাহিত জঙ্গীরথের সুবিধা থাকার দ্কুনই আর্ধর1 তাঁদের বিজয় অভিযানে 
সাফল্য অর্জন করেছিল । এই সাঁল্য মিথিল। বা বিদেহ পর্ধস্ত প্রসারিত হয়ে- 
ছিল। সেখানে এসেই আধদের পরাজয় ত্বীকার করতে হয়েছিল "অস্থর” জাতি 
এবং অপর এক জন্তর নিকট। সে জন্ত হচ্ছে হস্তী। হস্তীকে প্রথম পোষ 
মানিক্সেছিল- প্রাচ্যদেশের এক মুনি, নাম পালকাপ্য ( পৃষ্ঠা ৬৮ দেখুন )। 
বাঙলার বণহত্তী যে মাত্র আর্বদ্দেরই ঠেকিয়ে রেখেছিল তা নয় । এই রণহস্তীর 
সমাবেশের কথ। শুনেই গ্রীক বীর আলেকজাগার বিপাশ। নদীর তীর থেকে 
বদদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন । প্রাচ্যভারতে আরদের বিজয় 
অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল, আর এক কারণে । সে কারণ বিবৃত হয়েছে তবে 
ত্রাহ্ষণে। সেখানে বলা হয়েছে- “অস্থরগণের সঙে দেবগণের (আধদের ) 
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লড়াই চললছিল। প্রতিবারেই অস্থরর1 আর্ধদের পৰাহুত করছিল। তখম 
দেবগণ বলল, অন্থরদের মত আমাদের রাজ! নেই (“রাজ তয়”), সেই কারখেই 
আমর! হেরে যাচ্ছি । অতএব আমাদের একজন বাঁজ। নির্বাচন কৰা হুউক। 
(“বাস্ানম্‌ করব্মহ ইতি তথেতি” )।” অধর্ববেদেণ বল। হযেছে “একরাট+ 
মাত্র প্রাচ্যদবেশেই আছে। “একবাট+ মানে সার্বভৌম নৃপতি। ইতিহাসও তাই 
বলে। 
চে ক ঞ গঃ 

প্রাচাদেশেই প্রথম সাআাজা গঠিত হয়েছিল। এট! প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 
মৌর্সম্রাট চন্্গ্ুপ্ত। কিন্ত তিনি উত্তর ভারতের “নভডিক* নরগোষ্জীভূক্ত বৈদিক 
দর কাছে নতি শ্বীকার করেননি । মৌর্ধবা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন । 
গুপ্ত-সাত্রাজ্য আ্রাতন্তার সময়কাল পর্ধপ্ত বাওলায় বৌদ্ধ-ধর্মেরই প্রাধান্ত ছিল। 
গুপ্তসআাটগণের আমলেই বাঙলায় প্রথম ব্রাহ্গণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে । কিন্তু 
সে ব্রাহ্ষণ্যধর্ম আর্ধ-এইতিহাম্ডিত ক্রান্ধণ্যধর্ম নয । যে সকল ব্রা্গণ দলে দলে 
বাঙলায় এসেছিল, তারা নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল, আর্ধেতর সমাজের কাহিনী- 
সমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত পুরা পাঁশ্রিত ব্রাক্ষণ্যপর্মের শোতে । সে ধর্ম বৈদিক ধর্ম 
থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । সে ধর্মে ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতাসমূহের প্রাধান্ত 
ছিল না। তার সম্পূর্ণ পশ্চাদপটে অপসারিত হয়েছিল। তৎ্পরিবর্তে এক 
নতুন দেবতাশ্রেণী হুষ্ট হয়েছিল, যার শীর্ষে অবস্থিত ছিলেন ব্রহ্ধা, বিষু ও 
মহেশ্বরু । আবার তাদেরও শীর্ষে ছিলেন এক নাবী দেবতা, শিবজাক্সা তু । শিব 
অনার্ধ দেবতা । ব্রহ্মা অবৈদিক দেবত। । আর বিষণ বৈদিক দেবতা হলেও) 
তার রূপান্তর ঘটেছিল আর্ধেতর সমাজের কল্পনার দ্বারা । এট প্রকাশ পেল 
যখন অবতারবাদের স্ি হল( অবতারমণ্ডলীতে বিন্ত্ত মতস্ত, কৃুর্মঃ বরাহ, 
নৃনিংহ প্রভৃতি অদ্ত্রিক সমাজের টোটেম-ভিত্তিক কল্পনা থেকেই গৃহীত ৭ আর 
বৃদ্ধ তো বেদবিদ্বেষের প্রবক্তা । এর! সকলেই কল্পিত হলেন বৈদিক বিষ্ণুর 
অবতাররূপে । শুধু তাই নয়। বিষ্ণুর মহ্ধন্সিণী হলেন অনার্য দেবতা শিব-কন্তা 
লক্ষ্মী। পুরাণসমুহ রচনা করেছিলেন কৃষ্ণতৈপায়ন ব্যান। মহাভারতও তার 
রচন] ॥ বেদসন্কলনের ভারও তার ওপর ন্তন্ত হয়েছিল। এ সম্পর্কে বহুদিন 
পূর্বে আমি একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম, কিন্ত তার কোন সহছৃত্তর আজও পাইনি। 
প্র্থটা হচ্ছে-স্ঠথাকথিভ বৈদিক আর্ধগণের মধ্যে বড় বড় পণ্ডিত থাক সত্বেও 
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স্থান ক বাঙালীয় বিবর্তন 


'রেদ-সংকলন, মহাভারত ও পুঝাণসমূহ রচনার ভাঁখ ফেন একজন অনার্ধরমধীর 
জারজ-সস্ভানের ওপর গ্তাস্ত হয়েছিল ? 

গুপ্তসাম্রাজোর পতমের পর শশাঙ্ক বাঙলার বাজ। হন । তিনিই বাওলার শ্রথম 
খ্বাধীন নৃপতি যিমি দ্িথিজয়ে বেরিয়ে কাগ্যকুজ থেকে গঞ্জাম পর্বস্ত জয় 
করেছিলেন । তিনি শিব উপাঁপক ছিলেন । স্তরাং স্বাভাবিকভাবেই জনমানসে 
প্রশ্ন উঠেছিল---“শিব বড়ঃ ন1 বিষু বড়?” এই প্রশ্নের সমাধানের জন্যই হরিহর 
মৃন্তির কল্পন1 করা হয়েছিল । 

শশান্কের মুত্যুর পর বাঙলায় মাতস্যন্তায়ের দিনা ঘটেছিল । দেশকে 
মাত্ম্ন্তায় থেকে উদ্ধার করেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল । তিনিই প্রথা 
বাঙলার লোককে বৃত্তিগত জাতিতে বিস্তন্ত করবার চেষ্টা রসে ছ্দাল্রেল 
ভারতের ইতিহাসে পালবংশই একমাত্র রাজবংশ, যে বংশের রাজারা ৪০০ বৎসর 
রাজত্ব করেছিলেন। পালবংশের রাঁজত্বকালই হচ্ছে বাঙলার ইতিহাসের গৌরবময় 
যুগ। তার! যে সাশ্রাজিক অভিযান চালিয়েছিলেন, তাতে তার। গান্ধার থেকে 
সমুদ্র পর্যস্ত সমস্ত ভূখণ্ড জয় করেছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপণুগ্জসমূছের 
সঙ্গেও তাঁরা! সৌহার্দপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন । '্টাদের 
আমলেই বজ্রধান বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রসারলাভ করে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, 
স্থাপত্য ও ভাস্কর তাদের আমলে বিশেষ উৎকর্ষ তা লাভ করে । বাঙালীর প্রাতিভ! 
বিকাশের এটাই ছিল এক বিশম্ময়কর যুগ। 

পালেদের (€ ৮5818. ৫509505 ) পর সেনবংশের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবার 
পুন:প্রতিষ্ঠ। হয় । বর্তমানে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা সেনযুগেই প্রথম দৃঢ় বপ 
ধারণ করে । পাঁলযুগের ন্যায় সেনযুগেও স্থাপত্য ও ভাস্কর্ধের বিশেষ উন্নতি ঘটে । 
এ যুগের বিষুঃমন্তিসমৃহ এক অপূর্ব নান্দনিক স্থষমায় বিভূষিত। সেনবংশের 
লক্ষণসেনের আমলেই বাঙিল] মুনলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়। তারই সঙ্গে আবস্ত 
হয় বাঙলায় বিপর্যয়ের যুগ । মুত্তি ও ঘঠ-মন্দির ভাঙা হয়। হিন্দুদের ব্যাপকভাবে 
ধর্মাস্তরিত কর] হয় । আর শুরু হয়ব ব্যাপকভাবে নারীধর্ষণ। এটাই ছিল ধর্মাস্তর- 
কবণের প্রশস্ত রাস্তা, কেনন ধধিতা নারীকে আর হিন্দুপমাজে স্থান দেওয়। হত 
না। হিন্দুসমাজ এ সময় প্রায় অবলুষ্তির পথেই চলেছিল । এই অবলুপ্তির হাত 
থেকে হিন্দুঘমাজকে রক্ষা! করেন ন্মার্ত রঘুনন্দন ও শ্রীচৈতন্য । (পৃষ্ঠা ২৪৫ )। 

তবে ইতিহাসের পাতায় বাঙলার মধাধুগ 'শ্মরণীঘ্ন হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যের 


১৭ 


দ্বতংস্ফুরণের জন্ত 1 আর্ষেতর সমাজের দেবভাগণের এই সময় আত্মপ্রকাশ ঘটে 
এবং তাদের অবলম্বন, করে এক বিরাট, মঙ্গললাহিত্য' হট হয়। এছাড়া, অঙ্ছবার্দ 
সাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য ও ঠচত্ন্ত জীবনচরিতষমূহ এ যুখের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ" 
করে।॥ তবে এ যুগে নতুন করে একট? সমাঙ্জবিস্বান ঘটে, ঘষে সমাজে উদ্ভূত 
কৌলীগ্ঘপ্রথা সমাজে এক যৌনবিশৃঙ্খলতা আনে । রামনারায়ণ তরকরত্ব ও 
ঈশ্বর্চজ্জ বিদ্যাসাগর বলেছেন যে কৌলীন্তপ্রথার ফলে বাঙলার কুলীন ত্রাক্ষণ- 
সমাজে এভাবে দূষিত রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে । উনবিংশ শতাবীতে- 
রামনারায়ণ তর্করত্ব ও বিস্তাসাগর মহাশয্জের প্রচেষ্টার ফলেই বাঙলার কুলীন 
ব্রাহ্মণনমাজ এই কালিমার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়। 

বাঙালী সমাজকে আরও বিশৃঙ্খশ করে তুলেছিল যখন এদেশে বিদেশী 

আসতে শুরু করে। ষোড়শ শতাব্দীতে পততুগীজরাই প্রথম এদেশে 

আসে । তাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই নতুন পর্যায়ে শুক হয় নারীধর্ণ ও অবৈধ 
যৌনমিলন । বাঙালী মেয়েদের রক্ষিতা ছিপাবে রাখবার ফারমান ( ঠ077590 ) 
পর্তুগীজর! পাম মুঘল দরবার থেকে । কিন্তু পর্তুগীজদের পরে ইংরেজরা যখন 
এদ্বেশে আসে তখন তারা বিনা ফারমানেই বাঙালী মেয়েদের রক্ষিতা হিসাবে 
বাখতে শুরু করে। এসব মেয়েদের তার] “বিবিজান” বলত । পুরানে। কবরথানা- 
সমূহের ম্বতিফলকে এরূপ অনেক বিবিজানের উল্লেখ আছে। এক কথায় সমাজ 
ক্রমশ অবক্ষয়ের পথেই চলেছিল । 

এরই পরিপ্রেক্ষিতে উনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত হয় নবজাগৃতি ( চ২627- 
921০০ )-। নবজাগৃতির ফলে সমাজ খানিকটা স্থসংহত হয়েছিল বটে, কিন্ত 
স্বাধীনতা-উত্তর যুগের সমাজে আবার প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও 
নৈতিক শৈথিল্য । বাঙালীর যে প্রতিভা একদিন মহামতি গোপালরুষ, 
গোখেলকে উদ্বুদ্ধ করেছিল উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে যে “ড/1)81 6৩81. 
0105 (০095১ 110019, (1)11105 €01000170৮১ তা আজ কালাস্তরের গর্ডে চলে 
গিয়েছে । বাঙালী আজ তার নিজ সংস্কৃতির স্বকীয়ত। হারিয়ে ফেলেছে । অশনে- 
বমনে আজ সে হয়েছে বন্রূপী । আজ সে এক বর্ণচোর] জারজ সংস্কৃতির ধারক 
হয়েছে। বাঙালীর বিবর্তনের এটাই শেষ কথা । আজকের প্রশ্থ-_-বাডীলী কোন্‌, 
পথে ? এই প্রশ্ন রেখেই এই “গৌড় চক্দ্রিক।” শেষ করছি। 


ও চি ৪ নং 
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হে রি র্ 
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বইখানিখ ধম প্রকাশের পর্ষ, বালার ইতিহাঁস সম্বন্ধে যে সকল প্রসথতাত্বিক 
নিদশদ। আবিষৃত হয়েছে ও মতুম এঁতিহাঁসিক তথ্য জনি! গিক্সেছে, তা মূল 
পাঠের সধ্েই লংযূক্ত করা হক্েছে । আর বই ছাপা ইয়ে ষাবার পর যা জান! 
গিয়েছে সে ল্বদ্ধে ৩৮৪ পৃষ্ঠায় মুক্রিত “সংযোঁন*-এ উল্লেখিত হয়েছে । 
খরিশেষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই “সাহিত্যলোক” প্রকাশন-সংস্থার 
ক্বতাহিকারী ভ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষকেঃ উদ্ধম ও উৎসাহের সঙ্গে বইখান! প্রকাশ 
করার অন্য । ভ্রঅশোক উপাধ্যায় প্রুফ সংশোধনে সহায়তা করেছেন এবং 
প্ীঅরুণটাদ দত্ত বর্তমান সংস্করণের নির্ধনট টতৈরি* করেছেন, সেজন্ত তাদের 


আস্তরিক ধন্যবাদ জানাই । 
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প্রাকৃভীষণ 


কাঙালী এক প্রতিভাশালী জাতি। তার প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল তার ধর্মীয় 
চিন্তাধারা, জাঁতিবিন্যাস. সমাজগঠন ও সংস্কৃতির স্বকীযতাষ। নৃতাত্বিক গঠনের 
দিক দিষে এই প্রতিভাবান জাতি সমগ্র উত্তরভারতের জাতিসমূহ থেকে পৃথক। 
উত্তরভারতের জাতিসমৃূছের মধ্যে আগন্তক আর্ধভাষাভাষী “নডিক” নরগোঠীর 
লক্ষণযুক্ত উপাদানে রই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই উপাদান পৃধদিকে ৰারাণসী পধস্ত 
দৃশ্তমান হয়ে ক্রমশ ক্ষীযমাণ ও বিলীন হযে গিয়েছে । এর পূর্বদিকে আম্নরা যে 

রি উপাদান লক্ষা কবি তা ক্রমশ বর্ধমান হয়ে বাঙলাদেশে এসে কেন্দ্রীভূত 
হতেন উপাদদানের আবাঁসস্থান হচ্ছে বাঙলাদেশ । এই রা 
উপাদানে যাদের দেহ গঠিত, তারাই হচ্ছে বাঙালী জাতি । এরাও আর্ধভাষাভাষী 
আর এক নরগোর্ঠীর বংশধর । নৃতত্বের ভাষায় এদের আল্পীয়ঃ দিনারিক, আর- 
মেনয়েড ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এর পঞ্চনর্দের উপত্যকায় আগত 
নিক নৃতাত্বিক উপাদানে গঠিত খথ্েদ বচদ্রিতা আর্ভাষাভাষী জাতি থেকে 
সম্পূর্ণ স্বতগ্র। এরা খঞ্ধেদ রচয়িতা আধগণের পঞ্চনদদেএ উপত্যকায় আসবার 
অনেক পূর্বেই বাঙলাদেশে এসে বসবাস শুরু করেছিল । এদের ধর্ম, জাতিবিন্তাস, 
সমাজ ও সংস্কৃতি পঞ্চনদের উপত্যকায় বলবামকারী আরধগণের ধর্ম, বর্ণবিন্যাস, 
সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল । এদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি পৃথক 
ছিল বলেই পঞ্চনদের আরগণ এদের ঈর্ষ! ও দ্বণার চক্ষে দেখত । বৈদিক সাহিতো 
এর প্রমাণের অভাব নেই । অথচ এদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আধদের 
কৌতুহলও কম ছিল না। এট! আমর] বৌধায়ন ধর্মন্থত্র থেকে জানতে পারি। 
বৌধায়ন ধর্মস্থত্রে বলা হয়েছে যে বাঙলাদেশ বৈদিক আর্ধ-সংস্কৃতির লীলাক্ষেতঅ 
আধাবতের বাইরের দেশ । অথচ বাঙলাদেশের তীর্থস্থানগুলি এমনই মহিমান্বিত 
ছিল যে ধৈধিক আরধসমাজগোষ্ঠীর উদ্দার মনোতাবাপন্ন লোকের সেসব তীর্থে 
পুণ্য অর্জন করতে আসতেন । কিন্তু এবপ উর্দারমনোভাবাপন্ন লোকদের আধ- 
সমাজ ভাল চোখে দেখতেন ন1। সেজন্তহ আমরা বৌধায়ন ধর্মস্থত্রে এরূপ 
ডাঞমনোভাবাপন্ন বৈদিক আধতীর্থযাআজীর দল ধার] বাঙলাদেশে আসতেন। 
তাদের জগ্ প্রায়শ্চিওের ব্যবস্থার বিধান দেখি। 


১৭ 
বব! বিস্ং 


বাল! * বাঙালীর বিবর্তন 


বাঙলায় বসবাসকারী ভিন্ন নৃতাত্বিক গোত্রীয় আর্ধভাঁষাভাষীদের এক এঁতিহ্া- 
মঙ্ডিত সংস্কৃতি ছিল। তার! নিজেদের সংস্কৃতিকে বৈদিক আরধনংস্কৃতি থেকে 
অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করত । সেজন্য বৈদিক সংস্কৃতি যখন পুরদিকে তার জয়যাত্রা 
শুক করেছিল, তখন প্রাচ্যদেশের প্রত্যস্তপীমায় এসে, তাদের গাচ্যদদেশের আর্ধ- 
ভাষাভাষী লোকদের কাছে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্ম্থীন হতে হয়েছিল । ভারতে 
আগমনের দেড় হাজার বৎসর পর পর্বস্ত১ বৈদিক আধবা বাঙলাদেশে প্রবেশ 
করতে পারেনি । কিন্ত পরে যখন প্রবেশ করেছিলঃ তখন বৈদিক আর্ধসমাজকে 
নতিম্বীকার করতে হয়েছিল প্রাচ্যদেশের কাষ্ছ। প্রাচ্যদেশে গুপ্তবংশীয় সম্রাট- 
গণের আমলেই এটা ঘটেছিল । তখন আর্ধপমাজকে ভুলে যেতে হয়েছিল ইন্দ্র 
বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণের উদ্দেশ্তে স্ততিগান করা । তার পি ও 
ভারা পূজা করতে আরম্ভ করেছিল পৌরাণিক দে ঝরাতে” »।এগর 
€বর্দিক গরিমা ক্রমশ মান হয়ে গিয়েছিল । 

বৈদিক আধভাষারও রূপান্তর ঘটেছিল । বাঙলার কবিরা সংস্কৃত ভাষায় যে- 
সব কাব্য রচন1 করতে শুরু করেছিল, তার অভিনব উতৎকর্ষের জন্য, তা “গৌড়ীক়্ 
বীতি” নামে এক বিশিষ্ট আঁখ্য। অর্জন করেছিল। এই রীতিতেই রচনা করে- 
ছিলেন বাঙলার অমর কবি জয়দেব তার শীতগোবিন্দ' যার সমতুল কাব্য-গ্রস্থ 
বিশ্বনাহিত্যে ছুর্লভ। 


ছ্‌ই 


বাঙালী আত্মবিস্বত জাতিত। সে ভুলে গিয়েছিল তার প্রাচীন ইতিহাস ও এঁতিহ্ । 
মেজন্যই একশ বছর পূর্বে বঙ্কিম আক্ষেপ কবে বলেছিলেন যে বাঙালীর ইতিহাস 
নেই । আজ কিন্ত আর সেকথা বল! চলে ন1। নানা জুতখীজনের প্রধাসের ফলে 
আজ বাঙলার ও বাঙালীর এক গৌরবময় ইতিহাঁস রচিত হয়েছে । এ বিষয়ে 
সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিল রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ নোসাইটির | 
বর্তমান শতাব্দীর স্চনায় (১৯১২ ) ওই সোসাইটির পক্ষ থেকে বমাপ্রসাদ চন্দ 
'লেখেন “গোৌড়রাঁজমাল1” ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রকাশ কবেন “গৌড়লেখমালা”। 
তারপর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন তার “বাঙলার ইতিহাস” । কিন্ত 
বাখালদ্াসের বইখাঁন। ছিল রাস্ত্ীয় ইতিহাস, বাঙালীর জশবন চর্যার ইতিহাস নয়। 
তিনের দশকে বাওলার ইতিহাসের একটা কঙ্কাল ধারাবাহিক ভাঁবে উপস্থাপিত 


১৮ 


প্রাকভাহণ 


করেন বর্তমান লেখক “মহাবোধি সোসাইটি'র মুখপত্র 'সহাবোধি'তে । চল্লিশের 
দশকের গোড়াতে ঢাক] বিশ্ববিদ্ভালয় বের করে তাদের “হিত্রি অভ্‌ বেঙ্গল । এই 
বইটাতেই প্রথম প্রদত্ত হয় বাঙালীর জীবনচর্ধার বিভিন্ন বিভাগের ইতিহা'স। এর 
ছ*বছর পরে ডঃ নীহাররঞ্জন রাঁয় অসামান্য গৌরব অর্জন করলেন বাংলা সাহিত্যের 
অনবদ্য স্থজন তীর “বাঙালীর ইতিহাস--আদিপর্ব লিখে । কিন্তু বাঙলা 
ইতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক যুগটা শুন্তই থেকে গেল। যাটের দশকে বর্তমান 
লেখক তার হিত্ত্রি আগ কালচার অভ- বেল” (১৯৬৩) ও পপ্রি-হিহ্রি আগু 
বিগিনিংস অভ পিভিলিজেশন ইন বেঙ্গল” ( ১৯৬৫) বই দুটি লিখে বাঙলার 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের একট ইতিহাস দেবার চেষ্টা করেন । শুধু তাই নয়, 
(জা হিলার ইতিহাসকে টেনে আনেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের 
সং». সেই রাজ্য প্রত্বতর বিভাগের অধিকর্ত৷ পরেশচন্জ্র দাশগুপ্ত 
বের করেন তার “একসক্যাভেশনস্‌ আট পাওুরাজার টিবি ও “প্রাগৈতিহাসিক 
বাঙলা” । এর পর (১৯৭১) ডঃ বমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পূর্ণ করেন চার খণ্ডে 
তার “বাঙলার ইতিহাস । অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ গ্রীস্টাব্দে 
ননীগোপাল মজুমদারের “ইনক্িপশনস্‌ অভ. বেঙ্গল” ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ বিনয়- 
চন্দ্র সেনের “পাম হিস্টপিক্যাল আযাসপেকটস্‌ অভ দি ইনস্ক্রিপশনস্‌ অভ- 
বেছগল' ও ১৯৬৭ শ্রীস্টাব্ধে ড রমারঞ্জন মুখাঁজি ও এস. কে. মাইতির “করপাস 
অভ্‌ বেঙ্গল ইনক্ক্রিপশনস্” । আশির দশকে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার বের করলেন 
তার 'শিলালেখ ও তাত্রশাসনাদির প্রসঙ্গ” “পাল-সেন যুগের বংশাঙ্নচরিত” ও 
“পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচক্িত”। ইদানিং ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার 
গঙ্গোপাধ্যায় প্রম্ুখেরাও আলোকপাত করেছেন বাঙলার ইতিহ'সের নানা 
বিভাগের ওপর । 
এদিকে বাঙালীকে সম্যক্রূপে বুঝবার চেষ্টা ও চলতে লাগল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 
রমাপ্রণাঁদ চন্দ তার ইপ্ডতো-আবিয়ন রেসেস্ এইয়ে বাঁডালীর দৈহিক গঠনে 
আল্পীয় উপাদানের কথা বললেন । এর পনেরে। বছর পরে ডঃ বিরজাশঙ্কর গুহ 
বাঙালীর দৈহিক গঠনে আল্পীয় রক্ত ছাড়া, দিনারিক রক্তের কথাও তুললেন । 
ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ক্ষিতীশপ্রপাদ চট্োপাধায়ও এ-বিষয়ে অনুশীলন করলেন । 
নৃতন তথ্যের ভিত্তিতে বাঙালীর প্রকৃত নৃতাত্বিক পরিচয়ের একটা প্রয়োজন 
অনুভূত হল। এই এয়োজন মেটানোর জন্য ১৯৪২ খ্রীস্টাঝে হিন্দু মহাসভার 


১৪৯ 


বাঙলণ ও বাঙালীর বিবর্তন 


অস্করোধে বর্তমান লেখক লিখলেন তাব “বাঙালীব নৃতাত্বিক পরিচন্প* ( জিজ্ঞাস], 
পুনর্মদ্রণ ১৯৭৭, ১৯৭৯ ও ১৯৮৬ )। অপরদিকে সাংস্কৃতিক নৃত্ত্ব সম্বন্ধে কাজ 
চালালেন প্রবোধকুমার ভৌমিক প্রমুখ ন্বতত্ববিদ্গণ । 

অনেক আগেই বাঁডীলী সংস্কৃতির সাত-পীচের সঙ্জে পরিচয় কৰিয়ে দিয়ে 
গিয়েছিলেন মহাঁমহোপাধ্যাকস হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । কিন্তু তার সবচেয়ে ঝড় অবদান 
ছিল নেপালঃ তিব্বত প্রভৃতি রাজ্য পরিভ্রমণ করে বাংল। ভাষার প্রাচীনতম 
নিদর্শন অবহষ্ট ভাষায় “সন্ধা'-বীতিতে রচিত লুইপাঁদের “চর্যাচর্ধ-বিনিশ্চয়”” 
সরোহবজ্জের “দবোহাকোষ” ও কাহ্ুপার্দের “দোহাকোধ; ও “ডাক ণব্ এই চাব- 
খানা বই আবিষ্কার কর? । বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সন্বদ্ধে আরও অনেকে অন্থ- 
শীলন করলেন) ঘথ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, বসম্তরঞঙ্ন বায় রিহ্বর 
আনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, বসম্তকুমার হঠীঠারে,:... ৮.২ ৭লন 
দাশগুপ্ত, সজনীকান্ত দাস, প্রবোধচন্দ্র সেন, আশুতোষ ভট্টাচাধ,। শশিভৃষণ 
দাশগুপ্ত, পঞ্চানন চক্রবর্তী, অজিতকুমার ঘোষ, দেবীপদ্দ ভট্টাচার্ধ, অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ভ৬বতোষ দত, নীলরতন সেন, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, ও আব ও, 
অনেকে । তাদের সকলের অস্থশীলনের ফলে, আজ আমর। সম্পূর্ণরূপে পরিচিত 
হয়েছি বাংল ভাবার উত্পত্তি ও বিকাশ, ও বাংল ছন্দের গতি প্রকৃতি ও বাংল।' 
সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে । 


তিন 


বাঙলা অতি প্রাচীন দেশ ॥ ভূতান্বিক গঠনের দিক দিয়ে বাঙলাদেশ গঠিত হজে 
গিয়েছিল প্রাওসিন যুগে (প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে )। পরথিবীতে 
নরাকার জীবেরও বিবর্তন ঘটে এই প্লাওসিন যুগে । এব পরেব যুগকে বল? হয় 

প্রাইস্টৌোসিন যুগ । এই যুগেই মানুষের আবির্ভাব ঘটে । 
যদিও প্লাইস্টোসিন যুগের মানুষের কোনও নরকক্কাল অমর ভারতে পাইনি, 
কিন্তু তা সত্বেও সেই প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষ যে বাঙলাদেশে বাস করে এসেছে, 
তাব প্রমাণ আমর পাই বাঁঙলাদেশে পাওয়া তাপ ব্যবহৃত আস্ুধসমূহ থেকে | এই 
টি রিনা হচ্ছে প্রাইস্টোসিন যুগের পাথরের তৈরি হাতিয়ার, ঘা! 
 আত্মবক্ষ। ও পল্ভ শিকার করত, তার মাংস আহারের 


কা দাগ, রা বাকুড়াঃ বধমান, মেদিনীপুর প্রসৃাতি পেলার নানা, 
হি 55) ভু 


হি ৃ 
ক. 
তত বির টি পু 


্ 


প্রাক্ভাষশ 
স্থান থেকে। এগুলোকে প্রত্ব-প্রস্তর যুগের আমুধ বল] হয়। প্রত্বোপলীয় যুগের 
পরিসমাপ্তি ঘটেছিল আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে। তারপর চন! হয় 
নব-প্রস্তর বা নবোপলীয় যুগের । নবোপলীয় যুগের অবসানের পর, অভ্যাদস্ব হয় 
তাস্তাশ্ম যুগের । তাত্রাশ্ম যুগেই সভ্যতার স্থচন! হয়| বাঙলায় তাআশ্ম যুগের ব্যপক 
বিস্তৃতি ছিল মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় । এই যুগের সভ্যতার প্রতীক হচ্ছে 
সিদ্ধুদত্যতা। ৷ বাঙশায় এই সভ্যতার নিদর্শন হচ্ছে পাও্রাজার টিবি। 


চাব 


বাঙলার আদ্দিম অধিবাসীর। ছিল অস্ত্রিক ভাষাভাষী গোচীর লোক । নৃতত্বের 
কি ,এদের ্রা্-জাবিড বা আদি-অন্ত্রাল (0১:০০-৪5/210805) বল] হয়। 
স্চাশএ ভনএ ণনিষাদ” বলে বর্ণনা করা হয়েছে । বাঙলার আদিবাশী- 
দের মধো সাঁওতাল, লোধ। প্রভৃতি উপজাতিসমূহ এই গোষ্ঠীর লোক । এছাড়া, 
হিন্নসমাজের তথাকথিত “অস্ত্যজ+ জাতিসমূহও এই গোষ্ঠীরই বংশধর । বাওলায় 
প্রথম অনুপ্রবেশ করে ভ্রাবিভরা। এব! দ্রাবিড় ভাষার লোক ছিল। বৈদিক 
সাহিত্যে এদের দ্দন্থ্য” বলে অভিহিত করা হয়েছে । এদের অস্থসরণে আসে আর্ষ- 
ভাষাভাষী আল্পীয়র1 (4১101770145 )। মনে হয়, এদের একদল এশিয়া মাইনর 
বা বালুচিস্তান থেকে পশ্চিমপাগরেব উপকূল ধরে অগ্রমর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু, 
কাথিয়াবাড়, গুঞ্জরাট, মহা রাষ্ট্র, কুর্গ, কম্নাদ ও তামিলনাড়ু প্রদ্দেশে পৌছায় এবং 
তাদেরই.আর একদল আরও অগ্রনর হয়ে পূর্ব উপকূল হয়ে বাঙলা ও ওড়িশায় 
আসে । এনাই মনে হয়, বৈদিক ও বেদোত্তর সাহিত্যে বর্ণিত “অস্থর* জাতি। 
আরও মনে হয়, এদেব সকলেরই সামাজিক সংগঠন কৌমভিত্তিক (06811 ছিল 
এবং এই সকল কোৌমগোষ্ীর (1৮০5 ) নামেই পরে এক একটা জনপদের কৃষ্টি 
কয় । 
বৈদ্দিক আর্ধর1 বাঙলাদেশেব অন্তত ছুটি কৌমগোষ্ঠীর নামের সঙ্গে পরিচিত 
ছিল। একটি হচ্ছে “বঙ্গ যাদের এভরেয় ব্রাহ্মণে “বয়াংসি' বা পক্ষীজাতীয় বল! 
হয়েছে । মনে হয় পক্ষীবিশেষ (পবহজ*) তাদের “টোটেম্ন' ছিল । বৈদিক সাহিত্যে 
ভ্বিতীপ্প যে নামটি আমর! পাই, সেটি হচ্ছে “পু, । ভরের ভ্রাহ্মণে তাদের দস্থ্া 
বলে অভিহিত করা হয়েছে । মনে হয়, তাদেব বংশধরর! হচ্ছে বর্তমান “পো্ছ” 
জাতি। 


১ 


বাড়ল ও বাঙালীর বিবর্তন 


বৈদিক আর্ধর! বাওলাদেশের লৌকদের বিদ্বেষপূর্ণ ঘ্বণার চক্ষে দেখত । এটার 
কারণ ছুই বিপরীত সংস্কৃতির সংঘাত । বাঙলায় আর্ধদের অন্থপ্রবেশের পূর্ব পর্যস্ত, 
তার্দের মনে এই বিদ্বেষ ছিল। 


পাঁচ 


মহাভারতীয় যুগে আমর! বঙ্গ, কর্বট, স্থন্ধ, প্রভৃতি জনপদের নাম পাই । মহা- 
ভারতে বল৷ হয়েছে যে অন্থর রাজ! বলির ক্ষেত্রজ সম্তানসমূহ থেকেই অঙ্গ, বঙ্গ 
কলিজ, পুণু ও সুন্ধ জাতিসমূহ উদ্ভূত হয়েছে? 

বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থসমূহ থেকে আমর! বাঙলার প্রাকৃ-বৌদ্ধযুগের ছুটি রাষ্ট্রের 
নাম পাই । একটি হচ্ছে শিবি রাজ্য ও অপরটি হচ্চে চেত রাজ্য | এ দুরে 
বুদ্ধদেবের আবিভাবের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল । বর্ধমান জেঙ্রটাকে ৮: ..৮---.-স 
নিম্নে শিবি রাজ্য গঠিত ছিল । তার রাজধানী ছিল জেতুত্বর নগরে ( বর্তমান 
মঙ্গলকোটের নিকটে ও টলেমি উল্লিখিত সিব্রিয়াম বা শিবপুরী)। এবই দক্ষিণে 
ছিল চেত রাজ্য । তার রাজধানী ছিল চেতনগবীতে ( বর্তশ্নান ঘাটাল মহকুমার 
অন্তভুক্ত চেতুয়! পরগন1)। এই উভয় রাজ্যেরই সীমাস্ত কলিঙ্গ রাজ্যের সীমানার 

সঙ্গে এক ছিল । কলিঙ্গ রাজ্য তখন বতমাঁন মেদিনীপুর পর্ধস্ত বিস্তৃত ছিল। 

পিংহল দেশের “দীপবংশ* ও “মহাবংশ' নামে ছুটি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে আমর 
জানতে পারি ঘষে বঙ্গদেশের বঙ্গ নগরে এক রাজার বিজয়সিংহ নামে এক পুক্র 
ছুবিনীত আচারের জন্য সাত শত অন্ুুচরসহ বাঙলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে 
সিংহলে যাক, এবং সেখানে কুবেণী নায়ী এক ষক্ষিণীকে বিবাহ করে সিংহল রাজ্য 
গ্রতিষ্ঠ। করে। 

আলেকজাগারের ( ৩২৬ গ্রীস্টপূর্বা্ধ ) ভারত আক্রমণের সময় বাঙলায় 
গগজারিভ+ ব1 “গঙ্জারাঢ়+ নামে এক স্বাধীন রাজ্য ছিল । গঙ্গারাট্রীদের শৌর্ধবীর্ষের 
কথা শুনেই আলেকজাগ্ার বিপাশ। নদীর তীর থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন । 

এর অনতিকাল পরেই বাঁঙল। তার স্বাধীনত] হারিয়ে ফেলে । কেননা, মহ1- 
স্কানগড়ের এক শিলালিপি থেকে আমবা জানতে পারি যে, উত্তুর বাঁঙল মৌর্ধ- 
সাম্রাজ্যের অস্তভুক্ত হয়েছিল, কারণ মৌর্ষসআট চন্্গুপ্ত ( ৩২২-২৯৮ শ্রীষ্টপূর্বাব্দ ) 
পৃগুবর্ধন নগরে এক কর্মচারীকে অধিষ্ঠিত করেন। মনে হয় এই সময় 


১৫ 


প্রাকৃভাবশ 
থেকেই আরধসংস্কৃতির অন্প্রবেশ বাঙলাদেশে ঘটেছিল । “মন্নংহিতা* বচনাকালে 
(২০০ খ্রীস্টপূর্বা থেকে ২০০ শ্রীষ্টাব্ের মধ্যে ) বাঙলাদেশ আর্ধাবর্তের অস্তভুক্ত 
বলে পরিগণিত হত। কুষাপ সম্রাটগণের ( ৭৮-১০১ ) মুদ্রাও বাঙলার নানা 
জায়গায় পাওয়। গিষেছে। শ্রীষটরয় চতুর্থ শতকে বাওলাদেশ গুপ্তসাম্রাজ্যের অস্তভুক্ত 
হয়। কিন্তু বষ্ঠ শত।বদীর প্রথমার্ধে বাঙলাদেশ আবার স্বাধীনতা লাভ করে। এই 
সময় ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব নামে তিনজন স্বাধীন রাজা “মহারাজা- 
ধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন । গোপচন্দ্র ওড়িশারও এক অংশ অধিকার করেন । 
এয অনতিকাঁল পরে বাঙলাদেশের রাজ! শশাঙ্ক ( ৬০৬-৬৩৭ ) পশ্চিমে কান্কুজ 
ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্ধস্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। এরপর বাঙলাদেশে কিছু- 
[্টীজকতা দেখা দেয়। সামস্তরাজগণ এখানে-সেখানে ম্বাধীন বাজ্য স্থাপন 
,৯৮---সক এর হাত থেকে বাঙলাদেশকে রক্ষা করেন পালবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা গোপাল ( ৭৫০-৭৭* )। 


ছয় 


অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপালের সময €৭৫০-৭৭০ ) থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর 
তৃতীয় পাদে গোবিন্দপালের সময় (১১৬১-১১৬৫) পর্যন্ত পালবংশই বাঙলার 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। শেষ পালরাজ পলপাল রাজত্ব করেন ১১৬৫ থেকে 
১২০০ পরধস্ত। একই রাজবংশের ক্রমাগত সাডে চারশে! বছর ( ১৫০-১২০০ ) 
রাজত্ব করা৷ ভারতের ইতিহাসে এক অনন্তলাধারণ ঘটন1। গোপালের পৌন্র 
দেবপাল (৮১* ৮৪৭ ) নিজের রাজ্য বিস্তার করেছিলেন দক্ষিণে সমুদ্র পর্বস্ত। 
দেবপালের পিতা ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ ) দিখ্বিজয়ে বেরিয়ে গান্ধীর পর্যস্ত সমন্ড 
উত্তর ভারত জয় করেছিলেন। বস্তত প।লরাজগণের রাজত্বকালই বাঙলার 
ইতিহাসের গৌরবময় যুগ । 

পাঁলবংশের পতনের পর বাঙলায সেনবংশ রাজত্ব করে । এরাও প্রতাপশালী 
রাজা ছিলেন । দেনবংশের তৃতীয় বাঁজ। লক্ষমণসেনের আমলেই বাঙল। মুসলমীন- 
দের হাতে চলে য'য়। এ ঘটন1 ঘটেছিল জয়েদিশ শতাব্দীর ( ১২০৪) শুরুতেই। 
তখন থেকে ষোডশ শতাব্দীর গ্রথম পাদ্ন পর্যন্ত বাঙলাদেশ স্বাধীন স্থলঙতানদের 
শাসনাধীনে ছিল । পরের পঞ্চাশ বছর (১৫৩৯-১৫৭৬) বাঙল। পাঠানর্দের অধীনে 
চলে যায়। তাপর “ষাড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে সআট আকববের (১৫৭৬ ) 


ন্‌ ৩ 


বাওল। ৩ বাঙালীর বিবর্তন 


আমলে বাওল! মৃত্ঘল সাশ্রাজাভুক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যান্ছে (১৭৫৭) বাঙল। 
সুঘলদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে চলে যায়। 


সাত 


বাঙলার ধর্ষীয় সাধনার ও লৌকিক জীবনের আচার-ব্যবহারের একটা বিশদ চিত্র 
পাঠক পাবেন এই বইয্সে। এখানে কেবল বাঙলার সম্াজবিন্তান ও প্রথাসমৃহের 
একটা রূপরেখ। টানবার চেষ্টা করব । আগেই বলেছি যে, বাওলায় ব্রাঙ্গণ্যধর্ম খুৰ 
বিলম্বে প্রবেশ করেছিল । সুতবাং ব্রাহ্গপ্ধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাঙলায় 
চাতুবর্ণা সমাজ-বিশ্যাস ছিল না। প্রথমে ছিল কৌমগোর্ঠিক সমাজ । তারপর যে 
সমাজের উত্তব হয়েছিল, তাতে জাতিভেদ ছিল নণ» ছিল পদাধিকারঘ দি 
ভেদ । এটা আমরা জানতে পাবি “প্রথম কায়স্য', “ভোর1......ব «, 
“কুটুগ্ধ প্রভৃতি নাম থেকে । এসব নাম আমর পাই সমকালীন তাত্রপট্রলিপি 
থেকে । তারপর পাই বৃত্তিধারী গোঠীর নাম, ষথা--নগরশ্রেষ্ী+১ “দার্থবাহ*, ৫ক্ষেব্র- 
কার* প্ব্াপাবী* ইত্যাদি । পরে পালধুগে যখন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ- 
ধর্ষের প্রীধান্ত ঘটে, তখন বাঙলায় বুত্তিধারী গোষ্ঠীগুলি আব বৈবাহিক আদান- 
প্রদানের সংস্থা হিসাবে স্বীরুত হয় না । তখনই বাঙলার জাতিসমূহ সন্করত্ব প্রাপ্ত 
হয় । সুতরাং পালরাজগণের পর সেনরাজগণের আমলে যখন ব্রাঙ্ষণাধর্সের 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা ঘটে তখন কাঁঙলার সকল জাতিই সঙ্করত্ব দোষে দুষ্ট । সেজন্য 
“বৃহন্ধর্ম পুরাঁণ”-এ ব্রাহ্মণ ছাড়া, বাঙলার আব সকল জাতিকেই সক্কর জাতি বলে 
অভিহিত কর! হয়েছিল ও তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ কর। হয়েছিল--(১) উত্তম 
সঙ্ধরঃ (২) মধ্যম সঙ্কর ও (৩) অন্ত্যজ। এরপর আর একট! শ্রেণীবিভাগ করা৷ 
হয়েছিল “নবশাখ* বিভাগ । নবশাখ মানে যাদের হাতে ব্রাঙ্মণরা জল গ্রহণ 
করত । বিবাহের অন্তর্গোষ্ঠী (90008817093) হিসাবে মধ্যযুগে যে সকল জাতি 
বিদ্যমান ছিল, তাদের নাম আমরা মঙ্গলকাব্যনমূহে পাই । এ সকল জাতি আজও 
বিদ্যমান আছে | মঘুরভট্টের “ধর্মপুরাণ”-এ যে তালিকা দেওয়। হয়েছে, তা এখানে 
উদ্ধত কর হল : “সদ্‌গোঁপঃ ৫ঠকবর্ত আর গোয়াল তান্বুলি | উগ্রন্ষেত্রী কুস্তকার 
একাদশ তিলি| যোগী ও আশ্বিন তাতি মালী মালাকার | নাপিত রজক ছুলে আর 
শহ্খধর| হাড়ি মুচি ভোম কলু চগ্ডাল প্রভৃতি| মাজি বাগদী মেটে নাহি ভেদজাতি| 
স্বর্ণকার ন্থবর্ণবণিক্‌ কর্মকার | সুত্রধর গদ্ধবেনে ধীবর পোদ্দার | ক্ষত্রিয় বাকই 


০ 


প্রার্সাধশ 
বৈদ্য পোদ পাকমার। | পরিল তাম্রের বাল? কায়স্থ কেওর] ।* (বশীক্ব-সাছিত্য- 
পরিষদ সংস্করণ? পৃ. ৮২) 
মধ্যযুগের সমাজজীবনকে কলুধিত করেছিল তিনটি অপপ্রথা (১)--কৌলিন্য 
€২) সহ্মরণ ও (৩) দাসদাসীবর হাট । এসবের বিশদ্দ বিবরণ আমি দিয়েছি এই 
বই এ। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এ সকল প্রথা বাঙালীসমাজে প্রচলিত ছিজ । 
রাজ। রামমোহন রায় প্রমুখ সমাজ-সংস্কারকদেবু প্রচেষ্টার ফলে ইংরেজ সরকার 
কর্তৃক নহমরণ (১৮২৯ ) নিবার্বিত হয । তারপর বিগ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় 
বিধবা-বিবাহ আইনসিদ্ধ (১৮৫৬) হয়। পরে অসবর্ণ বিবাহের জন্য “বিশেষ 
আইন” প্রণয়ন হয় (১৮৭২)। এই আইনেই মেয়েদের নানতম বিয়ের বয়স কর! 
হইল ২৭ আরও পরে ( ১৮৯২ ) বিবাহে সঙ্গমের ন্যুনতম বয়সও বর্ধিত কর] হয়। 
সত এ অন দুেতিঞ্জহর ন্যুনতম বয়সও বাডানো হয়। ্বাধীনতা। লাভের পর 
সরকার ছিন্দু বিবাহকে হ্থসংহত করবার জন্য “হিন্দু ম্যারেজ ত্যাক্ট” ( ১৯৫৫) 


প্রণয়ন করেন। এই আইন ও পরবর্তা সংশে।ধিত আইন দ্বার নানতম 
বিবাহের বয়স । পাত্রের ২২, পাস্্রীর ১৮) বাভানে হয়। 


২৫ 


বাঙল। নীমের উদ্ভব ও বিবর্তন 


১৯৪৭ শ্রীস্টাবধে দেশবিভাগের পূর্ব পর্যস্ত বাঙালীর আবাসভূমিকে বলা হত 
বিঙ্গদেশ' | ইংরেজিতে বল! হত “বেঙ্গল” | “বেঙগল+ নামটা দিয়েছিল ইংরেজর]। 
তাব। এট! নিয়েছিল পর্তৃগীজদের দেওয়া 'বেঙগালা” শব্ধ থেকে । 'বেঙ্গালা* শব্দটি 
মুসলমানদের দেওয়া “বঙ্গালহ* শব্দের রূপান্তর মাত্র। ১৫২৮ খ্রীস্টাব্ধ নাগাদ 
পাঠান স্থলতানরাই “বঙ্গালহ* শব্দের ব্যবহার: শুর করে। তবে তার আগেই 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর দুজন বৈদেশিক পর্যটক মার্ক! পোলো ও রশিদুদ্দিন তাদের 
ভ্রমণকাহিনীতে 'বঙ্গাল' নামটা ব্যবহার করেছিলেন। ১৫৭৬ ্াস্টা বে 
আকবর যখন বাঙলা] অধিকার করবেন তখন থেকে 'বঙগা কার... 
ভাবে গৃহীত হয়। প্রাক্‌-মুসলমান যুগে “বজাল+ বলতে পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাংশের এক 
অঞ্চল-বিশেষকে বোঝাত মাত্র । এট! “বঙ্গ শবের ঠিক সমাথবোধক ছিল ন1। 
কেননা? একই সময়ে আমর] “বঙ্গ ও “বঙ্গাল”--এই ছুই ভিন্ন অংশের বিদ্যমানতা 
লক্ষা করি । “বঙ্গ' শব ছার! বাঙলার এক ব্যাপক অংশকে বোঝাত, যার অবস্থিতি 
ছিল ভাগীরথীর পুরধদ্দিকে | ভাগীবথীর পশ্চিমাংশকে বলা হত রাঢ়দেশ। বাঁড়ের 
উত্তর-পশ্চিমাংশে ছিল অঙ্গ দেশ ও দক্ষিণে কলিঙ্গ। “বঙ্গ কোন্‌ ভাষার শব্দ তা 
আমরা জানি না। অনেকে মননে করেন যে অঙ্গ, বঙ্গঃ কলিঙ্গ, গঙ্গ। প্রভৃতি শব্দ 
প্রাগাধ তিব্বতীয় উত্স থেকে উদ্ভুত । অনেকে আবার “ৰঙ্গ' শব্দটি মুণ্ডাপী ভাষার 
শব বলে মনে করেন। এখানে উল্লেখনীয় যে বঙ্গ, বঙ্গাল ও বঙ্গালী শব্দগুলি 
চর্ধাগীতে আছে । 

প্রথমে এঙ্গ' শব্ঘটি ছিল এক কৌমগোষ্ঠীর নাম । পরে এট! ভৌগোলিক 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। কৌমগোষ্ঠীর নাম হিসাবে “বঙ্গ” নামটি সঙ্গে বৈদিক 
যুগের আর্ধরাও পরিচিত ছিল। এতবেয় ব্রাহ্মণে আমর! বঙ্গের নাম প্রথম পাই। 
সেখানে বঙ্গবাপীদের য়াংদি* বা পক্ষিজাতীয় বলে বর্ণন] করা হয়েছে । বোধ 
হয় পক্ষিবিশেধ তাদের “টোটেম” ছিল। আরও যাদের নাম আমরা বৈদিক 
সাহিত্যে পাই তার! হচ্ছে *পুণ্ড' ৷ এতরের় ব্রাহ্মণে পুগুদের দস্থ্য' বলে অভিহিত 
কর] হয়েছে । মোট কথা» বৈদিক সাহিত্যে আমর বাঙলাদেশের অধিবাশীদের 
প্রতি দ্বণা ও বিদ্বেষ লক্ষ্য করি। এমনকি, বৌধায়ন ধর্মস্ত্রের যুগ পর্বস্ত আমরা 


খ্ঙ 





| বাঙলা নামের উদধষ ও বিবরন: 
এ বিদ্বেধ অব্যাহত দেখি । বৌধাক়্ন ধর্মনুত্র অনুযায়ী পুণুদের অবস্থিতি ছিল. 
উত্তরবঙ্গে, আর বঙ্গদের মধ্যপূর্বব্গে । বৌধায়ন ধর্মন্থত্রে তাদের আর্ধাবর্তের 
বাইরের লোক বল? হয়েছে । তার মানে, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি আরধদের ধর্ম ও. 
সংস্কৃতি থেকে পৃথক ছিল। তবে তাদের দেবতাগণকে কেন্দ্র করে বাঙলাদেশে 

অনেক তীর্ঘস্থান ছিলঃ এবং এই সকল তীর্থস্থান আখরাও দর্শন করতে আলত ।. 
তার আভাস আমরা বৌধায়ন ধর্মন্থত্রে পাই। 


দুই 


কিন্ত রাম্াস্পণ-মহাভারত বচনার যুগে আমর বাঙল।দেশের লোকদের প্রতি 
শু 9৬ আর লক্ষ্য করি না। মহাভারত বচনার যুগে আমর] বঙ্গ” 
ই দর নাম পাই | উজৈনদের প্রাচীনতম ধর্মপুস্তক আচারাজ 
সুত্রে আমব] 'লাঁঢ়* বা “রাঢ়' দেশের নামেরও উল্লেখ পাই | সেখানে বাঢ়দেশের 
ছুই বিভাগের কথা বল। হয়েছে--বজ্জভূমি (বজভূমি ) ও স্থব্বভূমি ( স্ুঙ্গাভূমি )। 
বৌদ্ধ জাতক গ্রস্থসমূহেও আমরা হ্থদ্ধদের উল্লেখ পাই। তাছাড়া, প্রাকৃ-বৌদ্ধ' 
যুগের দুই জনপদের নাম পাই--শিবি ও চেত। 
আলেকজাগ্ার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন তিনি গঙ্গার মোহনায় 
অবস্থিত “গঙ্গারিভ+ ব1 গগঙ্গারাট' দেশের লোকদের শৌরবীর্ষের কথা শুনেই 
বিপাশ] নদীর তীর থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন । প্রিনি,, 
টলোঁম ও অন্ঠান্ত গ্রীপদেশীয় লেখকগণও গঙ্গারাঢ় দেশের উল্লেখ করেছেন ॥' 
সঙ্গে সঙ্গে আমর পপ্রাসাই” বা প্রাচ্যদেশের কথা শুনতে পাই । প্রাচ্যদেশের, 
কথা পাণিনিও উল্লেখ করে গেছেন । টলেমি বাঙলাদেশের মধ্য দিকে প্রবাহিত" 
গঙ্গানদীর পীচটি শাখার কথাও উল্লেখ করেছেন । এই গঙ্গানদীর ওপর অবস্থিত 
গঙ্গা” নামে এক বাণিজ্যকেন্দ্রেরও উল্লেখ পাই | এ নামট। “পেবিপ্লরাস অভ দ্ধ 
ইরিখিয়ান সী নামক গ্রস্থেও উল্লিখিত হয়েছে। | 





তিন 


স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পরবতী কালে ঘেট। বাঙালীর আবাসভূমি 'বঙ্গদেশ' নামে, 
অভিহিত হত, সেট] প্রাচীনকালে বু জনগোষ্ঠীর আবাসস্থানন হয়ে বু জনপদে 
বিভক্ত ছিল। অস্তর্তী কালে এদের অনেক নাম ছিল, ঘথা--গোৌঁড় বজ+ সমতট» 


৭ 


“বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


চন্দ্রন্থীপ, বঙ্গীল, পুণ্ড, বরেন্দ্র, বাঢ়, তাত্রলিধ+ বারক, কক্বগ্রা্, রর্ধমীনঃ কজঙ্গল, 
দণ্ডভূক্তি, খাড়ি, নাব্য ইত্যাদি । এদের ভৌগোলিক সীমারেখা! বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন 
ছিল। ভাগীরথীকে সীমারেখা ধরলে তাঁর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল কজঙ্গল, রাঢ়, 
কক্ষগ্রাম, কর্ষট, সুক্ষ, তাম্রলিপ্ত ও দণ্ডভূক্তি । আব ওর পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত ছিল 
পুণ্ড, গৌড় ও বরেক্ত্র ; মদ্যভাগে বঙ্গ, ও দক্ষিণে ছরিকেল, সমতট, বঙ্গাল, খাড়ি 
ও নাব্য । শেষোক্ত অঞ্চলগুলি পূর্ববাঙলার দক্ষিণাংশের উপকূলবর্তা দেশ ছিল। 
্রস্টপূর্ব চতুর্ঘ শতাববীতেই উত্তরবঙ্গ মৌর্যসাম্রাজাভুক্ত হয়েছিল । এর সপক্ষে 
'ষে প্রমাণ আছে তা হুচ্চে উত্তরবঙ্গের বগুউা জেলার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত মৌর্ধ- 
যুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত এক লিপি। তবে সমগ্র 
বাগুলাদেশ যে মৌর্যসাতন্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল, তার সপক্ষে কোন নি শ্টিরিজার 
নেই । (তুলনীয় নোয়াখালি জেলার শিলুয়ায় প্রাপ্ত গোরাযামিগ? পক 
ভাষায় লিখিত এক মৃত্তিলেখ )। সম্ভবত গুপ্ুসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপঞ্ের সম্ময়েই 
সমগ্র বাঙলাদেশ গুপ্ুপাত্াজ্যের অস্তভূক্ত হয়েছিল, এবং সংস্কৃত ভাষার প্রচলন 
হয়েছিল । ভবে তখনও বাঙলাদেশেব অংশবিশেষ, ঘথা-_“সমতট” ষে প্রত্যন্ত 
বাজাভুক্ত ছিল তাঁর প্রমীণ আমরা আলাহীবাদের স্তস্তলিপিতে পাই। কিন্ত 
যদিও গুপ্পসআটগণের আমলে বাঙলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই এককব্রিত হয়েছিল, 
তথাপি গুপুসম্রাট স্কন্দগুণ্ের পর যখন গুপুসাআজ্যের ভাঙন ঘটল, তখন বাঙলা- 
দেশের বিভিন্ন অংশে স্বতম্ত্র ্বাজা গডে উঠল । শ্বীস্ীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে 
দক্ষিণ ও পূর্বব্ে একটি স্বাধীন বাজ্য প্রতিষ্িত হয়। সাতখাঁন। তাত্রশীসন থেকে 
এই বাজ্যের তিনজন “মহারাজাধিবাজ' উপাধিধারী রাজার নাম পাওয়া যায়। 
তার! হচ্ছেন ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব । তাদের এলাকাভুক্ত হিল কর্ণ- 
স্বর্ণ (বর্তমান মুশিদীবাদ ছেল) । এটাই তখনকার দিনের বঙ্গবাঁজা ছিল । বোধ 
হয় একেই কেন্দ্র করে খ্রীন্থীয় সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজ শশাঙ্ক গৌডসাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন । শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাঙলাদেশে “মাতশ্যন্তায়'-এর প্রাচুর্ভীব ঘটে। 
এই অরাঁজকতার হাত থেকে বাঁউলাদেশকে উদ্ধার করেন খ্রীস্থীয় অষ্টম শতাব্দীর 
মধাভাগে (৭৫* ) “প্ররুতিপুণ্ী+ কর্তৃক মনোনীত পালসাভ্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 
গোপাল । নবম ও দশম শতাবীর লিপিপমৃহ থেকে আমরা জানতে পাবি যে, 
পালযুগের শেষভাগে বঙ্ছদেশ উত্তর ও অন্ত্তরঃ এই ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল । গ্রীন্ীয় 
দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ বাঙলায় চন্দরত্ধীপ ( বাখরগঞ্জ জেলায় ) নামেও এক রাজা 


নে 


বাঙল। নামের উদ্ভব ও বিবর্তন, 


ছিল। এই রাঁজোর তাত্রশানন থেকে আমরা লড়হচত্্র ও গোবিন্দচন্জ্র নামে ছুই 
রাজার নাম পাই। 
সেনরাজগণের আমলেও বজর্দেশ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা--বিক্রমপুর 
ভাগ ও নাব্য । একাদশ শতাবীর লিপিসমূহেই আমরা প্রথম «বঙ্গাল' দেশের 
উল্লেখ পাই,। এই “বঙ্গাল' শবই মুললমান যুগে বঙ্গদেশকে “বঙগাল* নামে অভিস্থিত 
করতে সশায়তা করে । মুঘলসাআজোর এট ছিল পূর্বতম স্থববা এবং এর বিস্তৃতি 
ছিল ভাগীরথীর পৃর্বপ্রাস্ত থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত । রাজস্ব আদায়ের জন্য তোছরমল 
কর্তৃক ১৫৮২ শ্রাস্টাবে প্রণীত 'আসল-ই-জমা-তুমার” নামক তালিকা অন্ধুঘাক়্ী 
সআ্াট আকবরের সময় বাঙলারদদেশ ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল। তার অস্তভুক্ত 
১ ৯টি মহাল। বাঙলাদেশ থেকে দিল্লীর মৃঘলদরবারে প্রেরিত বাজস্বের 
* ০০ সে সপর৩১*৬৭ আঁকবরশাহী টাকা । সম্রাট শুরঙ্গজেবের সমধ' 
নৃতন নূতন অঞ্চল জয়ের পর ওই তালিকা সংশোধিত হয়। তখন বাঙলার 
অগ্ভ্ক্ত হয় হিজলি, মেদিনীপুর, জলেশ্বর, কোচবিহারের অংশবিশেষ, পশ্চিস্ 
আসাম, ত্রিপুর], ছোটনাগপুরের অংশবিশেষ ও শ্রন্দরবন | এই পরিবধিত 
তালিকায় আমর] বাঙলাদেশকে ৩৪টি সরকারে বিভক্ত দেখতে পাই । তখন এব 
অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৩৫*টি মহাল এবং বাজন্বের পরিমাণ ঈ্রীভিয়েছিল ১১৩১,১৫১৯*৭ 
টাক1। পরে কি দ্রাড়িয়েছিল সেট। বলবার আগে আমরা গৌড়ের ইতিহাস 
সম্পর্কে কিছু বলে নিতে চাই । 


চার 


গৌড় নামটিও বেশ প্রাচীন । পণ্ডিতমহল মনে করেন যে এক সময় ঘাঙলাদেশে 
প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হত ও তা থেকে গুড উত্পাদন হত এবং এই গুড 
থেকেই গৌড় নামের উৎপত্তি । কৌঙিল্যের “অর্থশান্ত্র-এ আমরা গৌড়দেশের 
পণ্যের উল্লেখ পাই । বাৎস্তায়নের “কা মস্ত্র':এও গৌড় রাজ্যের উল্লেখ আছে। 
কিন্তু ইতিহাসে গৌড়ের প্রথম অন্যুতান ঘটে গুপ্তপাত্াজ্যের পতনের কিছু 
পূর্বে। গ্রীস্ীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহুমিহির তীন্ধ “বৃহৎসংহিতা” গ্রস্থে গোঁড়কে 
বাঙলার অংশৰিশেষ বলে বর্ণনা করে গেছেন । বাঙলার অপর অংশগু:লরু তিনি 
ঘে নাম করে গেছেন সেগুলি হছে গৌড়ক, পুগু, তাত্রলিপ্তিক, বঙ্গ, সমতট 
ও বর্ধমান । এই ষষ্ঠ শতাব্ধীতে মৌখরীরাজ ঈশানবর্মার হরাহা। শিলালেখে 


নি 


বাঙল। ও বাঙালীর বিবর্তন 


সমুদ্রঘাআায় পারদর্শী গৌড়গণের সঙ্গে তার বিবাদের কথা আছে। ভবিষ্যপুরাণে 
,গৌড়দেশকে বর্ধমানের উত্তরে ও পল্সর দক্ষিণে অবস্থিত বল! হয়েছে। অষ্টম 
শতাব্দীর শেষ ভাগে 'অনর্থ-রাঘব'-এর লেখক মুবাবি মিশ্র লিখে গেছেন যে, 
গোৌড়ের রাজধানী ছিল চম্পাক়্। অনেকের মতে মদারণ সরকারের অস্তভুক্ত 
চম্পানগব্ধী ও চম্পা অভিন্ন । এর অবস্থিতি ছিল দামোদর নদের তীরে 
বর্ধমানের উত্তর পশ্চিমে । 

ইতিহাসে যখন গোঁড়ের অভ্যুত্থান হয় তখন গোৌড়দেশ বলতে পশ্চিম- 
বাঙলার মালদহ-মুশিদাবাদ অঞ্চলকেই বুঝাত? বস্তত খ্রীস্থীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপত- 
সাম্রাজ্যের অধঃপতনের স্থযোঁগে মুশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত (বহরমপুবরের নিকট 
ভাগীরখীতীবন্থ ) প্রাচীন কর্ণন্বর্ণ নগরকে কেন্দ্র করে স্বাধীন গোড়বদুরও 
উদ্ভব হয়েছিল । খ্রীষ্টীয় সপ্চম শতাবীতে রাজা শশা সাইড ৮--পনে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম বালা ও ওড়িশার কিছু অংশ 
্বীয় রাজ্যতুক্ত করে গোঁড়ের মর্যাদ! বৃদ্ধি করেন । তিনি মগধও অধিকার কবে- 
ছিলেন । এই সময় শশাঙ্ক মালবের উত্তরকালীন গুপ্তরাজগণের সহিত মিক্রতা- 
স্তরে আবদ্ধ হন। তিনি মালবরাজ দেবগুপ্ডের সহায়তাঁয় মৌখবিরাঁজ গ্রহবর্ধাকে 
পরাজিত ও নিহত করে কান্যকুজ জয় করেন॥। এর আগে "মালবরাঁজের 
সহায়তায় শশাঙ্ক কামরূপের স্থস্থি তবর্মা ও তার পুত্রদ্দের পরাজিত করে কামরূপও 
অধিকার করেছিলেন । কিন্ত শীপ্রই গ্রহবর্মার শ্যালক থানেশ্বরাধিপতি হর্ষবর্ধন 
কামরূপরাজ ভাস্করবর্মর মহিত মরিত্রতা বদ্ধ হয়ে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে আধিপত্য 
স্থাপন করেন । তখন কিছুকালের জন্য গৌড়রাজ এদের কাছে নতিম্বীকার 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন ॥ কিন্তু হপর্ধন ও ভাস্করবর্মার মৃত্যুর পর গোৌড়রাজ 
আশবার নিজের আধিপত্য বিস্তা করতে সমর্থ হয়েছিলেন । এর ফলে গোৌড়- 
বাজ্যের সংজ্ঞাবও পবিবর্তন ঘটে । বিস্তৃত স্বাধীন বাজ্য স্থাপনের ফলে গৌঁড় 
নৃতন মর্ধীদা লাভ করে ॥ তার ফলে ওই “ময় গোড়ীয় ভাষা ও কাব্যরচন1-বীতির 
প্রণিদ্ধি ভাবতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয় । 

অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ্দ পর্যগ্ত গৌড়বর(জ 'মগবেশ্বর* উপাধি বহন করতেন। 
কান্ঠকুক্জরাজ যশোবর্মী “মগধেশ্বরঁ গৌডরাজকে পরাজিত ও নিহত কবেন। 
এরপর বাঙলায় অরাজকতা দেখ! দেয় এবং পরে পালরাজগণের অভ্যুত্থান ঘটে । 
পালরাজগণকে গৌড়, বঙ্গ ও বঙ্গলদেশের ( আবুল ফজলের মতে বঙ্গ + আল- 


৩ 


বাঙলা নামের উত্তর ও যিষতন 


বঙ্গাল ) অধীশ্বর বলা হত। দ্বিতীয় পালরাজ ধর্মপাল উত্তরপ্রদেশ পর্বস্ত তার 
আধিপত্য বিস্তার করেন । লক্্মণসেনকে পরাজিত করে মুদলমানরা যখন বাঙঙলা- 
দেশ অধিকার করে, তখন তাবা নিজেদের “গৌডরাজ” বলে অভিহিত করত । 
১৫ ৭৬ গ্রীস্টাব্দে মুঘলসম্রাট আকবর বাঙলাদেশ অধিকার করেন এবং সেই 
সঙ্গেই গৌভের রাজনৈতিক সত্তা বিনুপ্ত হয়। তখন থেকেই সমগ্র বাঙলাদেশ 
আহুষ্ঠ।নিকভাবে “বঙ্গাণ” নাম ধারণ করে । বাডল। তখন মুঘলসাস্াজ্যের একটি 
স্থবায় পরিণত হুয়। পরবর্তী ২০০ বৎসর “বাঙলা” মুঘল সম্রাটগণের অধীনে 
থাকে । 


পাঁচ 


৮০০ পক যুদ্ধের পর পালা ইংলগ্ডের ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির 
হাতে চলে যায় । ১৮৫৮ শ্রীস্টাব্দে বাঙলাদেশ সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের অধীন 
হয়। মুঘলদের দেওষা নামের অন্গকরণে পত্তৃগীজরা বাউলাদেশকে 73515919 
নামে অভিহিত করত । ইংরেজদের হাতে যাবার পর এর নাম হয় 9271891। 
ইংরেজ শাঁসনাধীনে নানা সময় এর আঘতন ও সীমারেখার পরিবর্তন ঘটে। 
১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের ১৭৫৮ নং আদেশ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, 
তখন ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ ভারত ১২টি বিভিন্ন শাসন-বিভাগে বিভক্ত 
ছিপ, যথা--(১) বেঙ্গলঃ (২) বোনে, (৩) মাদ্রাজ, (৪) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, 
(৫) পঞ্জাব, (৬) আলাম (ইহা! ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার অস্তভক্ত হয় ) 
€৭) মধ্যপ্রদেশ, (৮) ব্রিটিশ ব্রহ্ম, (৯) বেবার, 6১০) মহীশূর ও কৃুর্গ, 
(১১) বাজপুতানা এবং (১২) মধ্যভারত । স্তরাং ১৮৬৭ শ্্রীস্টাব পর্ধস্ত বাঙলার 
আম্মতন ছিল পঞ্জাবের পৃরশীমাস্ত থেকে ব্রিটিশ-ব্রদ্দের সীমান্ত পর্যস্ত । তার 
মানে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও ওডিশ1] এবং আসাম বাঙপারই 
স্ন্তরক্ত ছিল। কিন্তু নানারকম বাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকার বাঙলা- 
দেশকে খর করবার অপচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিল । তাকে ক্রমশ ছোট করে আন? 
হয়েছিল বঙ্গ, আসাম, বিহারঃ ওডিশ1 ও ছোটনাগপুরে। তারপনথ আসাম 
প্রদেশকেও পৃথক করে একজন চীফ, কমিশনারের শাননাবীনে ন্যস্ত করা হস্ক। 
১৯০৩ গ্রীস্টাবে মধাপ্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার এনডু ফ্রেজার প্রস্তাব করেন 
'যে, বাঙলাদেশকে ছু'খণ্ডে বিভক্ত কর! হোক । এই প্রস্তাবের বিরুছে দেশব্যাপী 


৬১ 


ব্যডলণ ও বাঙালীক্স বিবর্তন 


প্রচণ্ড আন্দোলন চলে । কিন্তু তা সত্বেও ১৯০৫ গ্রাস্টান্বের ১৭ অক্টোবর 
তারিখে বাঙলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত কব] হয়। আসাম, ঢাকা-বিভাগ, চট্রগ্রাঞ- 
বিভাগ, পার্বত্যত্রিপুরা, দাঞ্জিলিং ও সমগ্র রাজশাহী-বিভাগ একত্রিত করে পৃৰবঙ্গ 
ও আসাম নামে এক নৃতন প্রদেশ গঠিত হয়। কিন্তু দেশব্যাপী ক্ষোভ প্রশমিত 
ন। হওয়ায় সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং ১৯১১ গ্রীস্টাব্বের ১২ ডিসেম্বর দিল্লী দরবারে 
ঘোষণার দ্বারা বঙ্গতর্ণ বাঁহত করেন । এব ফলে দ্াজিলিং, ঢাকী-বিভাগ, চট্ট- 
' গ্রার্মবিভাগ ও রাজশাহী-বিভাগসমূহকে পুনরায় বাঙলার সহিত যুক্ত করে দেওয়। 
হয়। কিন্ত বিহার ও ওড়িশা স্বতন্ত্র প্রত্থেশে পরিণত হয ও ভারতের রাজধানী 
. কলকাতা থেকে দিলীতে স্থানাস্তরিত করা হয়। ১৯৪৭ খ্রীস্টাবে স্বাধীনতালাভেরু 
শর্ত হিসাবে বাঙলাকে আবার দ্বিথতিত কর] হক্স--পশ্চিমখঙ্গ ও পুর্-পান্ি কু 
১৯৭১ শ্রীস্টান্ধে পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীনতা অজন কর 
পব্িচিত হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে আছে ১৬টি জেলা, অচিন 
জলপাইগুড়ি, দাজিলিং, পাশ্চম দিনাজপুর ১ মালদহ, মুশিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশ 
পরগণা (মার্চ ১৯৮৬ হতে উত্তর ও দক্ষিণ ), কলিক।তা, হাওড়।, হুগলী, 
মেদিনীপুর, বীকুড়া, পুকুলিয়া, বর্ধমান ও বীরভূম । আর বাংলাদেশে আছে 
' ২১টি জেলা, যথা-_দ্রিনাজপুর+ রঙপুর, বগুড়া, রাজশাহী, প্লাবন? টাজণইল, 
মৈমনসিংঃ জামালপুর ঢাকাঃ ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোহরঃ খুলনা, বরিশাল, 
পটুয়াখালি, সীলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা ও 
বান্দরবন । বাংলাদেশের বর্তমান আয়তন ৫৫১৫৯৮ বর্গমাইল । ১৯৪৭ গ্রীস্টাব্ে 
স্বাধীনতালাভের পুর্বে বাঙলার মোট আয়তন ছিল ৭৭,৫২১ বর্গমাইল 
স্বাধীনতালাভের পর পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তন দীড়ায় ৩৩,৯২৮ বর্গমাইল । 
সম্প্রতি পশ্চিমধ সরকার “বঙ্গ: নাম গ্রহণের গিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু তা কাধ- 
কর হয়নি । 


শখ | 
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বাঙলার ভূতাত্বিক চঞ্চলতা। ও নদনদী 


প্রায় ৪৫০ কোটি বৎসর পুৰে ভারত ছিল উত্তপ্ত মৌলিক ভূতাত্বিক স্তরে আবৃত। 

এই স্তর ক্রমশ শীতল হয়ে যে শিলায় রূপান্তরিত হয়েছিল তাকে বল! হয 

'আকিয়ান” শিলাবিন্যাস | এই স্তরেরই বিবর্তনের কোনও এক যুগে ভারতের 

মধ্য-অঞ্চলকে আলোডিত করে বিন্ধ্যপর্বত মাথ। তুলে দাড়িয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের 

মালভূমি-অঞ্চলই ভারতের প্রাচীনতম অংশ । এব পরে সৃষ্ট হয়েছিল হিমালয়ের 

পর্বতমাল। | হিমালয় ও বিশ্ধ্য--এই দুই পর্বতের অন্তবতী অঞ্চলে আবিরভূতি 
চা তুষ, দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল গঙ্জানদী। 

৮৬ ২১৩ক১ প্রবাহি'ত হয়ে গঙ্গা বাঙলার উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত 
রাজমহল-শৈলে প্রতিহত হয়ে দক্ষিণপথে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে প্রবেশ করেছে । 
কিন্তু এসব কথ! যত সহজভাবে বলা হচ্ছেঃ তা তত সহজে ঘটেনি । কোটি কোটি 
বৎসর ধরে চলেছিল ভূতাত্বিক আলোড়ন ও বপাস্তর। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে 
বাঙলাদেশ প্লাবিত হয়েছিল সমুদ্রের জলরাশিদ্বার। আবার জলবাশি যখন 
অপস্থত হয়েছিল তখন রেখে গিয়েছিল শুরে স্তরে পলিমাটি । সমুদ্রের জলের এই 
বিস্তারের পরিসমাপ্তি ঘটে ভূতত্ববিদ্গণ যাকে বলেন প্রাওসিন যুগ ( প্রায় দশ 
থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎ্লর পূর্বে )। কিন্তু এই পরিসমাপ্থির পূর্বেই গঠিত হয়েছিল 
বাজমহল থেকে শুরু করে গারো ও নাগা-পর্তমাল। পধস্ত বিস্তৃত শিলাম্তর- 
বিন্তাস। এগুলি হিমালয়ের কতকগুলি শিলাশাখা দক্ষিণাভিমুখ হয়ে প্রস্থত 
হয়েছে। উত্তরে হিমালয়ের অন্তভূক্ত দাঞ্জিলিং-এর ঠশলশৃঙ্গ ও পশ্চিমে বিদ্ধা- 
পর্বতের শাখা হিশাবে সাঁওতাল পরগনার পর্বতযাঁল বাঙলাকে বেষ্টন করে 
রেখেছে । এ ছাড়া, বাঙলার অভ্যন্তরে আর বিশেষ কোন পাহাড় পর্বত নেই। 
যা আছে তা হচ্ছে বাকুড1 জেলার শুশুনিয়!, মশক ও বিহারীনাথ এবং পুরুলিয়া 
জেলায অযোধ্যা ও বাগমুণ্ডি পাহাড । 

বাঙলার এই ভৃতাত্বিক গঠন সম্বদ্ধে আমি আমার “হিগ্বী আগ কালচার অভ্‌ 
বেজ” (১৯৬৩) বইয়ে কিছু বিশদ বিবরণ দিষেছি । তা। এখানে উদ্ধত করছি : 
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বাগলার ভূতাখিক চঞ্চল] নানা 
দুই 
খুগযুগ ধরে বাঁওলাব চেহারার পৰিবর্তন ঘটিয়েছে বাঁওলার নদনধীসমূহ | একদিকে 
যেমন নদীর ক্ষয্কার্ধের ফলে তীরবর্তী অংশসমূহ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে, 
অপরদিকে তেমনই নদীগর্ভে অধিক পলিমাটি অবক্ষেপণের ফলে নদীর তীবরবতী 
অঞ্চলসমূহ নদী থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে । কোনও কোনও স্থলে আবার 
নদীর গতির পরিবর্তন ঘটার ফলে নদী ছোট-বড় নর্দীতে বিভক্ত হয়ে অঞ্চল- 
বিশেষে জটাজালের হষ্টি করেছে। আবার কোনও কোনও স্থলে নদীর 
গতির পরিবর্তনের ফলে এশ্বধশালী গ্রামপমূহ তান্দের প্রাচীন সমৃদ্ধি হারিস্বে 
ফেলেছে । 

রি উ্ীর ভ্সংস্থানগ চঞ্চলতা যে এখনও শেষ হয়নি, তা বাঙলার নদী- 
৩ কাজথক বুঝতে পারা যাষ। ষোড়শ শতাবীর আগে পর্বস্ত 
রর শ্বোত বাজমহলের পাহাড় অতিক্রম করবার পর বর্তমান মালদহেব 
অনতিদূরে প্রাচীনকালে অবস্থিত প্রসিদ্ধ গৌড়নগরের উত্তর দিয়ে এসে পরে 
দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হত। এখন গঙ্গা ২৫ মাইল দক্ষিণে সরে এসে স্ুতীর কাছে 
দুভাগে বিভক্ত হযেছে, ভাগীব্থী ও পল্মা নদীদ্ধযে । আগে ভাগীবখীই প্রধান 
শ্বোতাধার1 ছিল । অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে পদ্াই প্রধান শ্লোতন্বতীতে পরিণত 
হয়েছে । এছাড়া গঙ্গা আগে ভ্রিবেণীর কাছে ভাগীরথী, সরম্বতী ও যস্ুনা--এই 
ত্রিধারায় বিভক্ত হয়ে সাগরে প্রবেশ কগত। এককালে এদের মধে) সরম্বতীই 
ছল বভ নাব্য নী এবং বূপনাবায়ণ, দামোদর প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশাল 
বদীতে পরিণত হযেছিল। এই নদী ক্ষীণ হওয়ার ফলে এর তীরস্থিত প্রাচীন- 
কালের প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্ত ও পব্রবর্তীকাঁলের সঞ্চগ্রাম বিনষ্ট হয় এবং 
হাগীরথীর কলের বৃদ্ধি পাওয়া প্রথমে হুগলী ও পরে কলকাতা বন্দর হিসাৰে 
প্লাধান্তলাভ করে । গত কয়েক শতাবীর মধ্যে ভাগীবথীরও অভ্োতোপথের পন্বি- 
তন ঘটেছে। পুবে ভাগীরথী কলকাতা অতিক্রম করবার পর পশ্চিমে শিবপুর 
অভিমুখে না গিয়ে সোজ। দক্ষিণে ক।লীঘাট+ বারুইপুর, যগবা প্রভৃতির ভিতর 
য়ে প্রবাহিত হত। বর্তমানে আদিগঙ্গ'র শুক খাতই ভাগীরথীর পূর্বখাতের চিন্ 

হন করছে। 
পূর্বদিকে ব্রন্মপুত্রনদেরও অনেক পরিবর্ভম ঘটেছে এবং নাঙলবন্ের শুফপ্রায় 
তত এখন তার চিহ্নত্বরপ বিষ্য্ান রয়েছে । বর্তমানকালের মেঘনানদী অপেক্ষা 


৩৫ 


বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


ক্ুভ পরবতাকালের স্গ্ি। স্থলভাগে দক্ষিণবঙ্গেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে । 
ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ার বিল-অঞ্চলে খ্রী্টীয় ষষ্ঠ শতাবীতে 
একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল । গঙ্গ?, ব্রহ্মপুত্র ও পল্মানদী উচ্চতর গ্রদেশ থেকে মাটি 
বহন করে এনে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের যে বিস্তৃতি সাধন করেছে তাতে কোন সন্দেহ 
নেই । মোগলযুগেও স্থন্দরবন হ্সমৃদ্ধ জনপদ ছিল । কিন্ত গ্রাকৃতিক কারণে ও 
মগ দস্থ্যদের উৎপীড়নে সুন্দরবন তার সমৃদ্ধি হাবাফ়। 

দামোদর পালামৌ জেলার টব নিকট উচ্চগিরিশৃ্গ থেকে উদ্ভূত হচ্ষ 
সর্পিলগতিতে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ভিতর দিয়ে কলকাতার ৩* মাইল দক্ষিণে 
হুগলীনদীতে গিয়ে পড়েছে। 

বাঙল। নদীবহুল দেশ । অসংখ্য তাদের নাম। তাদের মধ্যে একস 
সাওতাল-পরগনার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে উদ্ভূত হয়ে বাধতৃজাাঙ্ইিদাদে জেলার 
সীমাস্ত কিছুদূর পর্যন্ত নির্দেশ করে দিয়ে অজয় কাটোয়ার নিকট ভাগীরথীতে 
প্রবেশ করেছে । বর্ধার জলে পুষ্ট এই নদীটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নাঁবা 
ছিল। এব উত্তরে ছিল উত্তর-বাঢ় বা কঙ্কগ্রামভুক্তি, দক্ষিণে দক্ষিণ-রাঢ় বা 
ব্ধমানভূক্তি । কংসাবতী ও বূপনারায়ণ-অঞ্চলে ছিল স্থন্ধদ্েশ ও তার দক্ষিণে 
ছিল দগুভূক্তি। ওদিকে ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার অস্তবর্তী ভূভাগে ছিল পুগুবর্ধনভূক্তি। 
এর বাজধানী ছিল পুগুনগর ব। বাণগড়। এর দক্ষিণে ছিল বঙ্গদেশ এবং তার 
দক্ষিণে ছিল হবিকেল ও বঙ্গালদেশ। 


তিন 


গঙ্গাই বাঙলার প্রধান নদী । হিমালয়ের গাড়বাল পাবত্য অঞ্চলে গঙ্জোত্রী থেকে 
উৎপন্ন হয়ে সার উত্তরভারতের ওপর দিয়ে এসে গঙ্জগ। রাজমহল পাহাড়ের 
উত্তর-পশ্চিমে তেলিয়াগড় ও সকরিগলির সংকীর্ণ খাত অতিক্রম করে গিরিয়ার 
নিকট বাঙলাদেশে প্রবেশ করেছে । এখান থেকে গঙ্গার একট! ধারা দক্ষিণদিকে 
ও অপর ধার] দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে । দক্ষিণ ধারাটি মালদহের 
গোঁড়শহরের ধবংসাবশেষের ধার দিয়ে প্রবাহিত। এখানে হিমালয় থেকে আগত 
মহানন্দা! এসে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে । একসময় গঙ্গানদী গোঁড়নগরের 
আরও উত্তর-পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত হত এবং গৌড়নগর বোধ হয় এর দক্ষিণ, 
তীরে অবস্থিত ছিল । 


| _ বাপুলার তৃতািক চঞ্চতা ও নবমী: 

গঙ্গার এই ধারাটি আরও দক্ষিণে বহরমপুর, নবন্ধীপ, কালনা, ছু! 
চন্দননগর, কলকাতা! প্রভৃতি শহরের পাশ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। 
এই অংশ ভাগীরখী নামে পরিচিত। কেননা ভগীবথের শাপগ্রস্ত ম্বৃত পূর্ব 
পুরুষদের আত্মার উদ্ধারকল্পে গঙ্গার মর্তভে আগমন-বৃত্তাস্তের সঙ্গে এ অংশ 
জড়িত। চুশ্চুড়ার অদূরে জ্রিবেণীতে ভাগীরথীর শাখানদী সবস্বতী ও যমুনার 
সঙমস্থল। ব্রিবেণীর মাহাত্ম্য প্রিনির যুগেও (গ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) খ্যাত ছিল। 
কলকাতার দক্ষিণে ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহপথ আদিগঞঙ্গা নামে পরিচিত । 
এবই তটে কালীঘাটের মন্দির । এই পথেই আসত গ্রীক ও রোমান জগতের 
বণিকেরা বাঙলার সঙ্গে বাণিজ্য করতে । মধ্যযুগে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল”-এ 
বুকী১,এই নদীপথে বাণিজ্যতরীর যাতায়াতের উল্লেখ পাওয়া যায়। পর্তৃ- 
গীরাও-শ্হ-উসিথ ব্যবহার করত । ঠৈতন্যদেবও ( ১৪৮৫-১৫৩৩ ) এই নধ্দী- 
পথের ওপর. অবস্থিত ছত্রভোগ দর্শন করে তমলুক হয়ে, সেখান থেকে পুরী 
গিয়েছিলেন । এই প্রাচীন প্রবাহপথ ১৭৮৫ শ্রীস্টাব্দের পূর্বে লুপ্ত হয়েছিল, 
কেনন৷ ওই বৎসর কর্নেল টলি খিদ্দিরপুর থেকে গড়িয়! পর্যন্ত এই কষেক মাইল 
আংশিক পুনকুদ্ধার করেছিলেন । ওলন্দাজ ফান ভেন ক্রকের (১৬৬৯) মানচিন্তে 
সাগরদবীপের উত্তর-পূর্বে ব্তমান কাকদ্ধীপ পর্যস্ত চিহ্নিত দেখ! যায়। কিন্তু 
একশত বৎ্মর পরে রেনেলের মানচিত্রে এই শ্োতোধাবরা আর অঙ্কিত দেখ! 
যায় না। জয়নগর থানার দক্ষিণ পর্ধন্ত নান। পুরানে। মন্দির, ঘাট, পুঙ্করিণী এই 
লুপ্ণ নদী-পৃথের স্বাক্ষর বহন করছে। 

গঙ্গার দক্ষিণ-পূর্ব ধারা পদ্ম নামে পবিচিত। গোয়ালন্দের কাছে পদ্মা ব্রক্ষ-: 
পুত্রের প্রধান শাখা যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়ে বরিশাল ও নোয়াখালি জেলার 
ভিতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। কৃত্তিবাস ও বেনেল একেই গঙ্গা 
বলেছেন । অনেকে মনে করেন যে, শ্রীষ্টন্স ষোড়শ শতাব্দী থেকেই পল্মার শ্ত্র- 
পাত। আবুল ফজল বলে গেছেন যে, কাজিহাটার কাছে গঙ্গ। দু'ভাগে বিভক্ত 
হয়ে পল্মাবতী নামে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে । পদ্ম ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত 
প্রবাহ পৃৰাপেক্ষ। আরও দক্ষিণ-পূর্বে সবে গিছে চীদপুবের কাছে মেঘনার সঙ্গ 
মিলিত হয়েছে । 

গত চারু শতকে পদ্ম গতির বনু পরিবর্তন ঘটেছে। বোধ হয় পক্ম1 পৃবে 
রামপুর্*বোয়ালিয়ার প1 ঘেঁষে চলনবিলের ভিতর দিয়ে ধলেশ্বরী ও বুড়িগঞ্জাকে 


৩৭ 








'বাঁতিলা ও বাঙালীর বিবর্তন 
'র্বলগ্ন করে ঢাকা শহবেক পাঁশ দিয্লে'মেখনায় গিয়ে মোহানায় পড়ত । অষ্টাদশ 
শভীর্খীতৈ পল্পার নিয্নকজ্োত আরও দক্ষিণে ছিল এবং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের 
ভিতর দিয়ে চাদপুরের পঁচিশ মাইল দক্ষিণে শাহ.বাজপুবের দ্বীপের উত্তরদিকে 
মেঘনার মোহনায় প্রবেশ করত । কালীগঙ্গ। মেঘনাকে পদ্মার সঙ্গে সংযুক্ত করত ॥ 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পল্মার প্রধান শ্োত কীন্তিনাশার ভিতর দিয়ে 
প্রধাহিত হুত। পরে পদ্মা তার বর্তমান গতিপথ অবলম্বন করে । 

গঙ্গার দক্ষিণধারার নিম্পপ্রবাহে গঙ্গাসাগ্ অবস্থিত। এখানে এক দ্বীপের 
ওপর কপিলমূনির আশ্রম । এই দ্বীপের নাম সাগরদ্বীপ। অনেকের মতে সীঁগর- 
স্বীপে গ্রতাপাদিত্যের (১৫৬৭-১৬১২) রাজধানী ছিল । এককালে এই অঞ্চল যে 
সমৃদ্ধিশালী ছিল, তার প্রমাণ উত্তরের জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ধ্বংস 
বাড়ি ও মন্দিরগুলি থেকে পাওয়া যায় । ১৬৮৮ খ্ীস্টাব্জে এক ভাষণ জলপ্লাবনে 
এই দ্বীপ জনহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পড়ে । 

পশ্চিমবঙের অন্যান্য নদীসমূহ, যথা,--ব্রাহ্মণী, ময়ুরাক্ষী, অজয়, দামোদর 
ছ্বারকেশ্বর, বূপনারায়ণঃ সুবর্ণবেখা ও কীসাই প্রভৃতি ছোটনাগপুরের উচ্চভূমি 
থেকে নির্গত হয়ে ভাগীরখীতে এসে পড়েছে । এ নদীগুলি বৃষ্টির *জলের ওপর 
নির্ভরশীল । খাড়ি, বাকা ও বেল! নদী দামোদরের প্রাচীন খাত বলে 
বিশেষজ্ঞরা মনে কবেন। কিন্তু আজ এ নদীগুলির সঙ্গে দামোদবের কোন 
যোগ নেই। | ও 

উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হচ্ছে তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা, পুনভব! 
আত্্েয়ী, মহানন্দা প্রভৃতি । বর্ধার জলে এসকল নপ্দীর দু'কুল ছাপিয়ে ভয়াবহ 
বন্তার স্ঙ্ি করে ॥ তিস্তার জল বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারকে 
প্রাবিত করে। 

দক্ষিণে সুন্দরবন ত্বঞ্চলের ভিতর দিয়ে মুড়িগঙ্গা, সঞ্চমুখী, ঠাকুরান, মাতলা, 
ইছামতী, পিয়ালী, বিদ্চাধরী, গোপাবা* হাড়িগ্্গ প্রভৃতি নদী প্রবাহিত ॥ 
এগুলি বেশ চওড়! এবং অনেকে মনে করেন এগুলি একসময় গঙ্গার মোহানা 
ছিল। এগুলির জল লোনা ।॥ সেজন্য এ জল পানীয় হিসাবে বা সেচের জন্য 
ব্যবহৃত হয় ন1। 

সরম্বতী পশ্চিমবজের হুগলি জেলায় অবস্থিত ভ্রিবেধীর নিকট ভাগীরথী থেকে 
নির্গত হয়ে হুগলি ও হাওড়ার ভিতর দিযে পুনরায় ভাগীবথীর নিম্নআ্োতে 


৩৮৮ 


বাগুলার ভূতান্বিক চঞ্চলতা ও মদন 


মিলিত হয়েছে । পূর্বে এটাই ছিল ভাগীবথীর প্রধান খাত এবং বাঙালী বণিকেবা। 
এই পথেই বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে যেত। প্রাচীন বন্দর ও শহর সধ্- 
গ্রাম এরই তীরে অবস্থিত ছিল । এই সগ্ুগ্রামই ছিল পূর্বভারতের অন্যতম প্রধান 
বন্দর ও শহর। একাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্ধস্ত এর গৌবুব অব্যাহত 
ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী পরন্ত সরস্বতী লপ্তগ্রামের গা ঘেষে প্রবাহিত হত। কিন্ত 
ষোড়শ শতাব্দীর পর অগ্তগ্রাম সরস্বতী থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল । পরে 
সরত্বতীর খাত শুফ হবার পর সঞ্তগ্রাষের তথ! প্রাচীন বাঙলার গৌবব-ববি 
অন্তমিত হয়। পরে হুগলি নদী ও কলকাতা শহরের অভ্যুত্থান ঘটে । 


৩০ 


চার 


নদশহ*২পাক্ষইঙিহাপের অস্টা । নদীই বাঙালীর চরিত্রকে গঠন করেছে ও তার 
সমাজ ও ইতিহাসকে বৈচিত্র্যময় করেছে । নদীই বাঙলার ভাগ্যবিধাতা | নদী- 
বছল দেশে বাস করে বলে বাঙালী মেয়েরা হাতে শাখা! পরে ও মাছ খায় ॥ উত্তর- 
ভারতের লোক মাছ থায় না। নদীই বাঙলাকে শশ্তশ্তামল করে তুলেছে । নদীই 
বাঙালীকে প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ট নাবিকে পরিণত করেছিল ও বাঙালী বণিককে 
“সাতসমুদ্দুর» তের নদী” পার হয়ে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে সক্ষম করেছিল! 
আবার এই নদীহ বাঙলার বুকে ডেকে এনেছিল বিদেশী বণিককে, যে বণিক 
তার মুখের গ্রীন কেড়ে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করেছিল । নদী যেমন একদিকে 
বাঙলাকে এশ্বর্ধশাপী করেছিল+ আবার অপরদিকে তাকে দীীনহীন করেও ছেড়ে 
দিয়েছিল । 


৩৪) 


বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয় 


বাঙালী বলতে আষর] মাব্র তাদেরই বুঝি যাদের মাতৃভাষ৷ বাংলা! এবং যারা 
বাঙরাদেশে এক বিশেষ সংস্কৃতির বাহক । তার মানে, বাঙলার এক স্বকীয় ভাষা 
ও এক বিশেষ সংস্কৃতি আছে। 

ৰাওলার স্বকীয় ভাষ। হচ্ছে বাংল।। অন্থৃন্ত রাজ্যের ভাষার তুলনায় বাংল! 
হ্ভাষ। অত্যন্ত সমৃদ্ধিপালী । এ ভাষার ভিত্তি স্থাপন করেছিল বাঙলার আদিম 
অধিবাসীরা । তার। যে প্রাক-ব্রাবিড়গোষ্ঠীর লোক ছিল সে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নেই। কেননা, বাংলাভাষার অন্তভুক্ত এই গোঠীর লোক দের 
শবসমূহের প্রাচুর্য তার সাক্ষ্য বহন করছে। এই নরগোর্ঠীক 
পরবতীকালে অন্যান্ত নরগোর্ঠীসমূহ স্তরীভূত হয়েছিল। এই অন্যান্য নবরগোষ্ঠীর 
অস্তভুক্ত ছিল ভ্রাবিড়-ভাষাভাষীঃ আর্ধ-ভাষাভাষী জাতিসমূহ ইত্যাদি । এদের 
সকলেরই ভাষ। বাংলাভ।ষার অন্তভুক্ত হয়ে গিয়েছে। 





ছুই 


।প্রক-দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোকরাই বাঙলার প্রকৃত আদিবাসী । তার ষে ভাষায় কথা 
বলে তাকে “অদ্ত্রিক* ভাষা বল! হয় । “অস্ত্রিক' বলবার'উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এই 
ভাষার বিস্তুতি ছিল পঞ্জাব থেকে প্রশাস্ত মহাসাগরের ইন্টার দ্বীপ পর্যস্ত। 
ভারতে এই ভাষার বর্তমান প্রতিভূ হচ্ছে “মুণ্ডারী” ভাষা-_ষে ভাষায় সাওতাল, 
ভীল, কুরুম্ব, কোরওয়া, জুয়া, কোরফ্ু প্রভৃতি উপজাতির1 কথা বলে । যদিও 
“অস্ত্রক” ভাষার শব্দ ভারতের সব ভাষার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, তবুও 
বাংলাভাষায় এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী | তবে বাংলাভাষাও এদের ভাষার ওপর 
প্রভাব খিস্তার করেছে । 

“অস্বিক'-ভাষাভাষী লোকদের পরে এদেশে এসেছিল, দ্রাবিড়-ভাষাভাষী 
'লোকর। ॥ তার! ক্রমশ মিশে গিয়েছিল আদিম “অগ্রিক'-ভাষাভাষী লোকদের 
সঙ্গে। দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোকদের পর এসেছিল আধ-ভাষাভাষী এক নবর- 
গোষ্ঠী । এরা ইউরোপের 'আলপাইন” নরগোষ্ঠীর সমতুশ। ভারতের বরওান 
জনতার মধ্যে এদের অস্তিত্ব প্রকাশ পায় পশ্চিমে বারাণসী থেকে পূর্বে বাউলাদেশ 


৪ 


বাঙালীর নৃতান্বিক পরিচর 


পর্যন্ত । তবে বাওলাদেশেই এই নরগোষ্ঠীর বংশধরদের প্রাধান্ত বিশেবভারে লক্ষিত্ 
হয় । দেজন্ত মনে হয় তাঁর সমুদ্রপথেই বাঙলাদেশে এসেছিল এবং পরে এখানে 
বসতি স্থাপনের পর ক্রমশ পশ্চিমদ্দিকে উত্তরপ্রদেশের পূর্বপ্রাস্ত পর্ধস্ত এগিয়ে 
গিয়েছিল । এরপর ভারতে এসেছিল আধধ-ভাষাভাষী আর এক নবরগোঠী। 
তারা উত্তর-পশ্চিষের সীমাস্তপথ দিয়ে ভাবতে প্রবেশ কৰে পঞ্চনদের উপত্যকান্ম 
বসবাস শুক করেছিল। এরাই রচন। করেছিল খথেদ। এর] ক্রমশ পূর্বদিকে 
নিজেদের বিস্তৃত করেছিল বিদেহ বা মিথিল। পর্বস্ত ॥ এখানে এসেই তাব। প্রাতি- 
হত হয়েছিল প্রাচ্দেশের লোকদের কাছে। প্রাচ্যদদেশের লোকর। ছিল এক 
পথক সংস্কৃতির বাহক এবং শৌর্ধবীর্ধে তার] ছিল বৈদিক আর্ধদের চেয়ে অনেক 
ৈ* যা 


তিন 


আগেই বলা হয়েছে যে, প্রাচ্যদেশের আদিম অধিবাসীরা ছিল *অস্রিক*-ভাষা- 
ভাষী গোণ্রীর লোক । নৃতত্বের ভাষায় এদের প্রাকৃ-দ্রাবিভ বা আদি-অস্ত্রাল বল! 
হয়। এদের আদ্ি-অন্্রীল বলবার কারণ হচ্ছে এই যে অস্ট্রেলিয়ার আদিম 
অধিবাসীদের সঙ্গে এদের মিল আছে । টহিক গঠনের মিল ছাড়। অস্ট্রেলিয়ার 
সাদিম অধিবাশীদের সঙ্গে এদের রক্তের মিলও আছে। মাছুষের রক্ত 
সাধারণত চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়--+ও*১ “এ, “বি” এবং “এবি | 
ভাবতের প্রাকৃ-দ্রীবিড় ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অবিবাঁপী এই উভয়ের রক্তেই 
'এ* এপ্রুটিনোজেনের (7 285103098৩0) শতকরা হার খুব বেশী। 
তা থেকেই উভয়ের রক্তের সাদৃশ্য বোঝা যায়। এদেঝ দৈহিক গঠনের 
বৈশিষ্টা হচ্ছে এরা খর্বাকার ও এদেপ্ মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝানি। 
নাক চওড়া ও চ্যাপটা, গ'য়ের রঙ কালো, মাথার চুল ঢেউ-খেলানো। ৷ তিনে- 
ভেলী জেণায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সকল মাথা খুলি পাওয়! গিয়েছে, 
তার মধ্যে এই শ্রেণীর খুলিও আছে। প্রাীশ সংস্কৃত সাহিত্যে আমর 
'নিষা্' জাতির উল্লেখ পাই । সেখানে বল! হয়েছে ঘষে এরা অনাস, এদেয 
গায়ের রঙ কালে। ও এদের আচার-ব্যবহার ও ভাষা অদ্ভুত। স্থতরাং প্রাচী 
সাহিত্যের “নধাদ'রাই যে আদি-অন্রালগোষ্ীর কোনও উপজ্জাতি দে বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ পাই । মনে হয় এই মূলঙ্গাতির এক শাখা দক্ষিণভারত ত্যা! 


৪6৯ 


বাগুলা ও বাগালীর বিবর্তন 


করে সিংহল, ইন্দেনেশিয়া ও মেলেনে শিক্ষায় যায় এবং সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়ায় 
গিয়ে উপস্থিত হয়। যাহোক, বর্তমানে দক্ষিণ ও মধ্যভারতের উপজাতিদের 
অধিকাংশই আনি-অন্ত্রালগোষ্ঠীর লোক । বাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, 
লোধা, ভূমিজ, মালি, মুণ্ডা, খেড়িয়৷ প্রতভৃতি উপজাতিসমূহও এই গোষঠীর 
অস্ঃভূক্ত । এ ছাড়া হিন্দুসমাজের তথাকথিত “অস্ত্যজ” জাতিসমৃহও এই গোষ্ঠীর 
লোক॥ 


চার 


দ্রাঝিড়-ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে ভূষধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাতিসমূহের মিল আছে 
বলে তাদের “ভূমধ্যীয়” বা 'মেডিটেবেনিয়ান* নরগোঠীর লোক বল। 2. 
আকৃতি মধ্যমাকাঁর এবং এদের মীথা লম্বা, গড়ন পাতলা, নাক ছোট ও বড 
ময়ল1। আদি-মিশরীয়দের সঙ্গে এ জাতির বেশী মিল আছে। আদিতান্্র লুর 
অঞ্চলে প্রাপ্ত সমাধিপাত্রে ও দক্ষিণভারতের সমাধিক্তূপগুলিতে যে সকল নর- 
কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, তাদের অধিকাংশই “ভূমধ্টীয়” নরগোষীর লোক । 
বর্তমানে এই গোষ্ঠীর লোকদের দক্ষিণভারতেই প্রাধান্য দেখা যায়, এদ্দিও এবপ 
অন্থমান করবার সপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে যে, একসময় এদের বিস্তৃতি 
উত্তরভারত পর্ধস্তও ব্যাপ্ত ছিল। ব্ল। বাছুলাঃ এর ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল- 
অঞ্চলসমূহ থেকেই এদেশে এসেছিল । খুব সম্ভবত বৈদিক সাহিত্যে উক্ত 'পণি*র! 
এই গোগ্ীরই লোক ছিল । 





পাচ 
ভাব্বতের আধ-ভাষাভাষী লোকের। দুই বিভিন্ন নবরগোষ্ঠীতে বিভক্ত--(১) 
আলপীয় ( 41005) ও (২) নিক (ট্ব০:৭1০)। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে 
সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমূলক প্রভেদ হচ্ছে ষাথার আকার । আল্পীক্ষরা হ্ুম্ব-কপাল 
জাতি, আবর-নডিকর] দীর্ঘ-কপাল জাতি । মালভূমিতে বাস করলে যে সকল 
দৈহিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, হৃমস্বকপাল গোষ্ঠীর লোকর। সেইপব বেশিষ্ট্ের 
অধিকারী ছিল। অন্থমান করা হয়েছে যে, মধ্য-এশিয়ায় যে পর্বতমালা আছে 
তারই নিকটবর্তী কোন স্থানে হ্ুম্ব-কপাল গোষ্ঠীর প্রথম জন্ম হয়েছিল । হুন্ব- 
কপাল গোষ্টীর লোকের বৈশিষ্ট্য হচেু তার? মধ্যমাকার, মাথার খুলি অপেক্ষাকৃত 


৪২ 


বাণ্ডালীর নৃত্ভাত্বিক পড়ি চ্*' 


ছোট ও চওড়া, খুলির পিছনের অংশ গোল, নাক লম্বা, মুখ গোল ও গায়েন 
রঙ ফরসা! । মনে হয় এদ্দের একদল এশিয়া-মাইনর বা! বালুচিন্তান থেকে 
পশ্চিমসাঁগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু, কাখিক্সাবাডঃ গুজরাট, 
মহাবাষ্ট্র, কুর্গ, কর্াদ ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌছায় এবং তাদের আর একদল 
পূর্ব-উপকুল ধরে বাঙলা ও ওড়িশায় আসে । আরও মনে হয় তাবণ ভ্রাবিড়দের 
অনুসরণে এসেছিল । 
আর্ধ-ভাষাঁতাষী নভিকরা৷ ছিল উত্তর এশিয়ার তৃণভূমির অধিবাসী | খ্রীস্ট- 
পূর্ব দু'হাজার থেকে এক হাক্তার বছরের অস্তবর্তী কোনও এক সময় এদের এক 
ব্ভ ধারা স্থলপথে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পগ্রসর হতে থাকে । তখন এদের সঙ্গে 
ঘ্ [সিনা , ( £55551065) ছিল। এদেরই অন্য এক শাখা ১৫০০ শ্রীপ্টপূর্বাক 
নাগাদ ওদ্রিটিজর দিকে এগিয়ে আঁসে ও পঞ্চনদের উপত্যকায় পৌঁছে সেখানে 
বসতি স্থাপন করে । পঞ্জাব, কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশের উচ্চতর জাতিসমূহের মধ 
এদের অস্তিত্ব লক্ষ্য কর] যাঁয়। তবে উত্তরভাবতে ভূমধ্যীয় জাতির সঙ্গে এদের 
সংমিশ্রণ সর্বত্রই স্পষ্ট । এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর বলিষ্ঠ, গৌববর্ণ ও 
দীর্াকার, মাথা বেশী লম্বা, নাক খুব সরু ও লম্বা এবং দৈহিক ওজন বেশ 
ভারী । ভারতের জনপমাঁজের মধ্যে নন্ডিক উপাদান পূর্বদিকে বারাঁণসী পর্ধস্ত, 
দেখতে পাওয়া যায়। তাব পূর্বদিকে আল্পীয় উপাদানই বেশী । 


ছয় 


যদিও বাঙালী মিশ্র জাতি, তা হলেও উচ্চশ্রেণীর বাঙালীরা হচ্ছে আধ-ভাষা 
ভাষী আল্পীয় নরগোর্ঠীর লোক ও তারা উত্তরপ্রদেশের আর্-ভাষাভাষী নন্ডিক 
নরগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক | “আ্ধমঞ্জশ্রমূলকল্প” নামক একখানি প্রাচীন 
বৌদ্বগ্রস্থে (অষ্টম শতাব্দীতে রচিত ) বল! হয়েছে যে বাঙলাদেশের আর্ধ-ভাষা- 
ভাষী লোকর। অস্থরজাতিভুক্ত । এখন কথ হচ্ছে, এই অন্থরজাতির লোকরা, 
কারা এবং তারা কোথা থেকেই বা বাঙলাদেশে এসেছিল? বৈদিক ও 
বেদোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে অস্থব্* শব্দটির খুব ব্যাপক ব্যবহার দেখ। যাক্স দেব- 
গণের বিরোধী হিসাবে । অনেকে মনে করেন যে “অস্থর' বলতে আপুর 
যুগের দেশজ অধিবাসীদের বোঝায়। ঘদি অস্থরর1 বৈদিক আধগণের আগমনের 
পূবে ভারতে এলে থাকেঃ তাহলে তারা যে দেশজ, এই মতবাদ গ্রহণে কোন 
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“বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


আপত্তি নেই। বৈদিক সাহিত্যে আমর! “দাস+, দস্থ্য” "নিষাদ* ইত্যাদি আরও 
অনেক দেশজ জাতির নাম পাই। স্কতরাং বৈদিক আর্দের ভারতে আগমনের 
পূর্বে এদেশে যে একাধিক জাতি বাস করত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদের 
অনেককেই অনার্ধ ভাঁষাভীষী বল। হয়েছে । কিন্তু সকলেই যে অনার্য ভাষাভাষী 
ছিল তার সপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই । বরং বৈদিক আর্ধগণের ভারতে আগ- 
মনের পূর্বে আগত আঙ্পীয় নরগোষ্ঠীর লোকব। যে আর্ধ-ভাষাভাষী ছিল তার 
সপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে। যদি বৈদিক আর্ধ ও অন্ুরর! উভয়েই আর্-ভাষা- 
ভাষী হয় তাহলে সহজেই অন্নমান করা যেত পারে যে, ভারতে আগমনের 
পূর্বে উভয়ে একই সাধারণ বাসস্থানে বাস করত । এইস্থানে বাসকালে অস্থর- 
দের মব্যে একটা বিশিষ্ট জীবনচর্ধা ও ধর্ম গড়ে উঠেছিল | এই জীবন চধ&, ও ধর 
'8বর্দিক আর্গণের জীবনচর্ধা ও ধর্ম থেকে বহুলাংশে পৃথক ছিল । বৈদিক আর্ধগণ 
ভারতে আগমনের পূর্বে অনেকগুলি নৃতন দেবতার আবাধনার পত্তন করেছিল । 
এই নৃতন দেবতাগণকে তারা “দেইবো (প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ) বা 'দইব+ 
॥ ইন্দো-ইরানীয় ) বা 'দেব+ (সংস্কৃত ) নামে অভিহিত করত । আর আধ-ভাষা- 
'ভষী অপর গোগ্ঠী তাদের আরাধামগ্ডলীকে 'অস্থর" নামে অভিহিত করত । এই 
পবম্পর। থাকার দকুন প্রাচীন পারসিকবরা ও বৈদিক আর্গণও তাদের অনেক 
দেবতাকে কখনও কখনও “অস্থর* নামে অভিহিত করত । বস্তুত প্রাচীন বৈদিক 
সাহিত্যে অস্ুরগণের যেমন নিল্গাবাদ ও কটাক্ষ প্রকাশ করা হয়েছেঃ তেমনই 
আবার দ্বেব উপাসকগণের প্রধান আরাধ্য দেবত। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতা গণকে 
“অন্থব” বলেও অভিহিত কব হয়েছে । এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে দ্রেব- 
উপাসকগণ ও অস্থব-উপংসকগণ উভক্মেই কোনও সময় একই সাধারণ অঞ্চলে 
বাস করত। 
প্রাচীন অস্স্থর বা আসিবীয় রাষ্ট্রের প্রধান উপান্ত দেবতার নামও অস্থুরু 
ছিল। এ থেকে অন্রমান করা যেতে পারে যে, আসিবীয়রাও আরধ-ভাঁষাভাষী 
লোক ছিল। এদের একাধিক রাজার নামঃ যথা _অস্থর-ব[নিপাল, অস্থর- 
নসিরপ।ল, শলমেনেশ্বরঃ শ্যামশ্তামউকিনঃ অন্থর-উবণিত, তাদের আর্ত স্থচিত 
করে। 
অধর] যখন দ্রেব-উপাঁসক ও অন্থর-উপাসক এই দুই গোষীতে বিভক্ত হয়ে 
পড়ল, তখন অস্থর-উপাসকমগ্লীর প্রধান আবাধ্য হল বক্ষণ ও দেব-উপাসক- 
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বাঙালীর নৃতান্বিক পর্সিচয়, 
গণের আরাধ্য হল ইন্দ্র। ক্রিস্টেনসেনের মতে যারা অপেক্ষাকৃত মার্জিত-কচি- 
সম্পন্ন -ও চিন্তাশীল ছিল এবং যাদের জীবিক1 ছিল মুখ্যত কৃষি ও গোপালন 
তারাই হয়েছিল অস্ুুরপস্থী । আর যাব! সভ্যতার মানদণ্ডে অপেক্ষাকৃত অনগ্রপক্ষ 
ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধার দল ছিল তার। হয়েছিল দেবপন্থী। উত্তপকালে এই অস্থরপন্থীরা 
এশিয়া মাইনর, ইরান ও ভারতে বসতি স্থাপন করে। আর দেবপন্থীরা উত্তর- 
পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পঞ্চনদ্দের উপত্যকায় আধিপত্য: 
প্রতিষ্ঠা করে । দ্িলীপকুমার বিশ্বাস বলেছেন--বস্তত বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীন- 
তম অংশে “অস্থর” শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশংসাস্থচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
অস্থ্রপস্থীগণ যে উন্নত সভ্যতার অধিকারী, এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিতও বৈদিক সাহিত্যে 
পাওয়া যায়। মায়া বা ইন্দ্রজাল শক্তি বিশেষভাবে অন্থরপন্থীগণের আয়ত্ত, এই' 
ধারণা বৈদিক যুগেও ছিল ॥ পরবর্তী মহাকাব্য-পুরাণাদিতে এট! আরও স্পষ্ট 
হয়েছে। স্থাপত্যবিদ্যাতে এদের অসাধারণ পারদ্লিতার কাহিনী সথবিদ্দিত ও এই 
প্রসঙ্গে ময়াস্থবব বা ময়দানবের নাম উল্লেখযোগ্য । 


পাত 


বাঙালীর নৃতাত্বিক উৎপত্তি নিরূপণ করতে গিয়ে স্যার হারবাট বিজলী বাঙলার 

অধিবাসিবৃন্দকে মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিহয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলে মত 

প্রকাশ করেছিলেন । তিনি বাঙীলী ত্রীক্ষণ ও কায়স্থ, চট্টগ্রামের বাজবংশী মগ, 

বাকুড়া ও মেদিনীপুরের মাল এবং জলপাইগুড়ি ও রংপুরের কোচ জাতিগণকে 
একই পর্ধীয়েব অস্তনুক্ত বলে ধরে নিয়েছিলেন, এবং যেহেতু বিস্বৃত-শিরস্কতা ও 
বিস্তুতনাসিকা যথাক্রমে মঙ্গোলীয় ও দ্র'বিড় জাতিদ্বয়ের বৈশিষ্টা এবং এই দুই 
লক্ষণ উচ্চশ্রেণীর বাঙালী ব্যতীত উপরিি-উক্ত অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে বিশেষ- 
ভাবে পরিদৃষ্ই হয়, সেই হেতু তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন ঘে? তাদের এই 
দুই নৃতাত্বিক লক্ষণ মঙ্গোলীয় ও দ্রীবিড় জাঁতিত্বয়ের নিকট হতে প্রাঞ্ধ। কিন্তু 
বিজলী বাঙলার যে-সকল জাতির নৃতাত্বিক পরিমাপের সমষ্টিগত ফলের ওপর 
ভিত্তি করে উপরি-উক্ত মত প্রকাশ করেছিলেন, সেই সকল জাতি ঘদ্দিও 
বাঙলার রাস্থ্রীয় গণ্ডীএ মধ্যে বাঙাপীর সঙ্গে বান করত, তথাপি তার। সকলে 
বাঙালী বলতে যা বোঝায়, তা নয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বাঙলার 
উদ্চশ্রেণীর অদ্তঠক্ত ব্রাঙ্ষণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতিসমূহ চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের 
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“বাতপা ও বাঙালীর বিবর্তপ 


পার্বত্য উপজ্জাতিগণের সঙ্গে এক নয়। দৃষ্টাস্তত্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 

ষে,চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের রাজবংশী মগগণ (যাঁদের পরিমাপ বিজলী নিজের 
মত পোষণের জন্য বাঙালী ত্রাঙ্ষণ, কায়স্থ.ইত্যাদি জাতিগণের পরিমাপের সঙ্গে 
সংমিশ্রিত করেছিলেন ১ মোটেই বাঙলাদেশের মৌলিক অধিবাসী নয়। তার! 
ইন্দোচীন নামক মঙ্গোলীয় পর্যায়ের অন্তর্গত এবং মাত্র কয়েক শত বর্ষ পূর্বে 
আবাকান দেশ থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছে । তাদের বিচিন্র 
সাম্মাজ্তিক সংগঠন, ও আহং, সেপোটাৎ, পাংড়ুং, থাফান্থ, থিয়াংগা, প্রভৃতি 
অবাঙাঁলী নাম থেকে সেটা ম্পইই প্রমাণিত হ্ফ। ঠিক এইভাবে, রংপুর ও 
জলপাইগুড়ি অঞ্চলের কোচগণ এঁতিহাসিককালে উত্তরবঙ্গবিজেতা মঙ্গোলীয় 
পর্যায়সস্ভৃত কোচজাতির বংশধর মাত্র । পাইয়া, লেখরু, লবু, অলিঙ্গ, এক্সা» তানড়ু, 
'লোবাই প্রভৃতি এদের নামগুলিও সম্পূর্ণ অবাঙালীর নাম। বীকুড়াঃ বীরভূম ও 
মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মালজাতিগণ বাঁজমহুলের পার্বত্য অঞ্চল হতে বাঙলা 
দেশে এসে বসবাস করেছে এবং তারা সীওতালপরগনার মালপাহাড়িয়া, মাল 
প্রভৃতি জাতি থেকে অভিন্ন । বাঙলার শীমাস্তাংশবাপী এই সমস্ত অবাঙালী 
উপজাতিসমূহের ৃতাত্বিক লক্ষণগুলির ওপর ভিত্তি করে সমগ্র বাঙলার্দেশের 
জনগণের নৃতীত্বিক পধায় নিরূপণ করা যে সম্পূর্ণ অসমীচীন, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। 


আট 


১৯১৬ গ্রীস্টাবে বরমাপ্রপাণ চন্দ মহাশয় প্রথম প্রমাণ করতে প্রয়াস পান খে 
বাঙালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে রিজলীর মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পরে ড* 
বিরজাশন্কর গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ চন্দের মতবাদকে যে সমর্থন করে মাত্র তা 
নয় বাঙলাদেশের নৃতাত্বিক পরিস্থিতির গুপর নৃতন আলোকপাত করে । 

গুহ মহাশয় বাঙলার বাটী ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ বাট়ীয় কায়স্থ এবং চব্বিশশরগনার 
পোদজাতিব যে নৃতাত্বিক পরিমাপ নিয়েছিলেন, তা থেকে প্রকাশ পা যে 
ব1ঙ'লী ব্রাহ্মণদের মাথ। গোলাকার ( শিরাকার-জ্ঞাপক স্ৃচক-সংখ্যা ৭৮-৯৩ ), 
নাপিক1 দীর্ঘ ও উন্নত এবং দেহ-টর্ধ্যের গড় ১৬৮ মিলিমিটার | কায়স্থদের 
মাথা ব্রাঙ্ছণদের চেয়ে কিছু বেশী গোঁল (শিরাঁকাব-জ্ঞাপক স্থচক-সংখ্যা ৮৮৪), 
নাষিকা প্রায় সমানভাবেই উন্নত ও দীর্ঘ এবং দেহ-দৈর্ঘ্য সাম্বান্ত পরিমাণে 


৪ 


বাঙালীর হৃতাক্সিক পদক 


কম (১৬৭০ মিঃ মিঃ )। পোদদের' দেহ-দৈর্ঘা সবাপেক্ষ। কম ( ১৬২৮ মিঃ মি: ), 
মাথা কম গোল (শিরাকার-জ্ঞাপক স্চক-সংখ্যা ৭৭*১৬), মুখ ছোট ও 
কম উন্নত। কায়স্থ ও ত্রাঞগ্ষণদের গায়ের রঙ বাদামী, কিন্তু পোদদের গায়ের রঙ 
গভীর বাদামী । ত্রাঙ্গণ ও কায়স্থগণের মধ্যে গরিষ্ঠসংখ্যকের চোখ ঘোন 
বাদামী, কিন্ত পৌদদের চোখ অধিক পরিমাণে কালো । চুলের বূঙ সকলেরই 
কালো । 

আগেই বল] হয়েছে যে, বাঙালী জাতির বিস্তৃত কপাপ ও প্রসারিত-নাসিকা 
দেখেই তারা ভ্রাবিড়-মঙ্গেলীয় জাতিসম্ভৃত বলে রিজলী সিদ্ধান্ত করেছিলেন। 
কিন্ত রিজলীর এই মতবাদের সপক্ষে কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই । মঙ্গোলীয় 
জাতির আদিম অধিবাস ভারতবর্ষ নয়--ভাঁরতবর্ষে তার! আগন্তক মাত্র। 
স্থতরাং পৃর্ভারতের জাতিপমৃহের বিস্বৃত-শিরন্কতা ঘদ্দি মঙ্গোলীয় জাতির সং- 
মিশ্রণে ঘটেছে বলে ধরে নিতে হয়, তা হলে এটা নিশ্চিত যে, মঙ্গোলীয় জাতি 
কর্তৃক বাঁঙনাদেশে কোন বৃহৎ আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল । কিন্তু এরূপ কোন 
আক্রমণ সম্বন্ধে ইতিহাস কোন সাক্ষ্য দেয় না। অধিকস্ত বাঙালী জাতির 
আকৃতির মধ্যে এমন কোন নৃতাত্বিক লক্ষণ বা তাদের মধ্যে প্রচলিত এমন 
কোন জনশ্রুতি বা কাহিনী নেই, য। ছার তাদের মঙ্গোলীয় উৎপত্তি সমর্ঘিত 
হয়। পরম্ত, নেপাল ও আগামে এব্প অনেক জনশ্রতি আছে, এবং এটাও 
আমব] জানি যে, এসকল দেশের অধিবাসিবুন্দ মঙ্গোলীয় নৃতাত্বিক পর্যায়ের 
্মস্তভূত্ত | 

বাঙালী জাতির উৎপত্তি সগ্বদ্ধে হরিবংশে (১১ অধ্যায় ) যে কাহিনী আছে, 
সেই কাহিনী থেকে আমরা জানতে পাবি যে পুরু ( যযাঁতিপুত্র )-বংশে বলি 
নামে এক বাজ ছিলেন । উক্ত রাজার পণ্চ পুত্র ছিল, তাদের নাম যথাক্রমে 
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুন্ধ, ও পুণ্ড। মহাভারতের আদিপর্বেও অস্থর-রাঁজ বলির 
এই পাচ পুত্রের উল্লেখ আছে। বলিরাজের এই পাঁচ সন্তান যে পাঁচটি বাজ্য 
শাসন করতেন, তাঁদের নাম থেকেই সেই পঁধচটি রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল । 
বলিরাজার এই পাঁচটি পুত্র “বালেয় ক্ষত্ডিষ্* প্াম়ে অভিহিত হয়েছেন, ও তারাই 
চারি বর্ণের হ্ষ্টি কবেছেন। মৎস্য (৪০1২৭/২৮) ও বাম পুরাণেও (৯৯২৭ ) 
বলিরাজ র এই পঞ্চপুত্রেব উল্লেখ আছে। 


বাঙল। ও বাঁভালীর বিবর্তন 
শয় 
এখন কথা হচ্ছে এই যে, এইসকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ থাকা সত্থেও বিজলী কেন 
বাঙালী জাতিকে মঙ্ষোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভৃতঃ এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করেছিলেন ? আগেই বল! হয়েছে--তভ'র প্রধান কারণ বাঙালী জাতির বিস্তৃত- 
শিরস্কতা | কিন্তু এটা একমাত্র মঙ্ষোলীয় জাতির বৈশিষ্ট্য নয়। বস্তত বিস্তৃত- 
শিরস্কতা ব্যতীত মঙ্গোলীয় জাতির নিজস্ব কতকগ্জলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা 
মজোলীয় জাতি ছাঁড়া অন্য জাতিসমূহের মধ্যে কখনও দেখ] যায় না। যেমন, 
তাদের ধাজু সরল চুল, চোখের খাজ (50189067)0 1০19  গপ্ডাস্থির প্রাধান্য, 
পীতাত গায়ের রং ইত্যার্দি। বল! বানুল্য এই সমস্ত মঙগোলীয় লক্ষণ বাঙালী- 
দের মধ্যে নেই। উপরস্ত দীর্ঘশিরস্ক মঙ্গোলীয় জাতিও যথেষ্ট পরিমাণে ভারতের 
পূর্ব সীমান্ত গ্রদেশে দেখতে পাওয়া যায়। 
এটা সত্য যে বাঙলার উত্তর-পূর্ব সীম্নান্ত প্রদেশের অধিবাসিবুন্দ মজগোলীয় 
জাতিসভূত। কিন্তু এ সম্পর্কে বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যদিও বাঙলার 
উত্তর-পূর্ব সীমাস্ত প্রদেশের ভুটিয়া, ল্যাপচা প্রভৃতি জাতিসমূহ বিভ্তুত-শিরন্কঃ 
তথাপি উত্তরবঙ্গের বাঙালীদের মধ্যে দীর্ঘশির্স্কতারই প্রীধান্য দেখতে পাওয়া 
যায়। ঠিক তদ্রপ, যদ্দিও পূৰ সীমান্তের মঙ্গোলীয় জাতিসমূহ দর্িশিরত্ক, কিন্ত 
পূর্ব-বাঙলার বাঙালীরা বিস্তৃত-শিরঞ্ক। কগিন ব্রাউন ও এস ডব্লিউ, কেম্প 
পূর্ব সীমান্তের আরবজাতির ফু নৃতাত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে 
দেখা যায় যে তাদেক্ মধ্যে শতকরা! গড়ে ৩২ জন দীর্ঘশিবস্ক ও মাত্র ৬ জন 
বিস্বৃতশিরস্ক। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পরস্পর সান্নিধ্য হেতু বাঙলার 
অধিবাসিবুন্দের সঙ্গে যদি সীমান্ত প্রদেশস্থ মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের সংমিশ্রণ ঘটে 
থাকত, তা হলে উত্তরবিভাগে এট] বাঙালীর বিস্তৃত-শিরস্কতায় ও পূর্ববিভাগে 
দীর্ঘ-শিরক্কতাক্ষ প্রতিফলিত হত। কিন্তু আমর] দেখেছি ষে প্রকৃত নৃতীত্বিক 
পরিস্থিতি এর বিপবীত সাক্ষ্য বহন করে । 


দশ 


এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পশ্চিম ও প্রাচ্য ভাবতের বিস্তৃত শিরস্ক জাতি- 
সমূহ একই নৃতাত্বিক পরায্ের অন্তর্গত এবং তারা উত্তরভারতের দীর্ঘশিরস্ক 
বৃতাত্বিক পর্যায় থেকে পৃথক । পশ্চিম ও প্রাচ্য ভারতের এবং উত্তরপ্রদদেশের 


৪৮ 


বাঙালীর নৃতাত্িক পরিচয় 


জাতসমূহের যে নৃতাত্বক পারমাপ নীচে দেওয়া হচ্ছেঃ ত1 থেকে এট' 
প্রকাশ পায় 


জাতি শির-হুচক নাসিকা-হুচক দেহদৈর্ঘ্য 

সংখা সংখা মিঃ মিং 
নগর ত্রাহ্মণ ৭৯৭ ৭৩১ ১৬৪৩ 
গুজরাটী বেনিয়। ৭৯৩ ৭৫৭ ১৬১২ 
প্রভুকায়স্থ ৭৯০৯ ৭৫*৮ ১৬২৭ 
ক্ষবাঙালী ব্রাহ্মণ ৭৮৮৮ ৭০৮ ১৬৭৬ 
*বাঙালী কায়স্থ ৭৮০৪ ৭০৯৭ ১৬৩৬ 
উত্তরপ্রদেশের ব্রাঙ্ণণ? ৭৩১ ৭৪৬ ১৬৫৯ 
উত্তরপ্রদেশের কায়স্থ ৭২*৬ ৭৪*৮ ১৬৪৮ 
বিহারী ব্রাহ্মণ ৭৪০৯ ৭৩*২ ১৬৬১ 


পশ্চিম ও প্রাচ্য-ভারতের অধিবাপিবুন্দের মধ্যে নৃতাত্বিক পর্যায়গত সাদৃশ্য 
থাকা হেতু এরূপ সিদ্ধান্ত কর] ব্যতীত উপাকস নেই যে, অতি প্রাচনকালে 
কোন বিস্তৃত-শিবুষ্ক জাতির লোকরা বহু সংখ্যায় গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের ন্যায় 
বাঙলাদেশেও এসে বসবাস করতে আ'রস্ত করেছিল । এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই 
যে, এর] কারা ? এর জবাব দেওয়া খুবই সহজ । 


এগার 


এই বিস্তৃত-শিরক্ক জাতির আদিম অধিবাস সম্বন্ধে বষাপ্রসাদ চন্দ প্রথম স্থধী- 
জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । পঞ্চনদের পশ্চিমে বালুচিস্তান ও আফগানিস্তানের 
বালুচ ও পাঠান জাতীম্ম লোকগণ আধভাষাভাষী এবং নাতিদীর্খশিবস্ক 
( 2069801960112]1০ ) ; এদের মধ্যে দীর্ঘশিরস্কত। যথাক্রমে ইরানীয় ও তুৰানীয় 
জাতিসমূহ হতে প্রাপ্ত, এই সিদ্ধান্ত করে স্যার হারবা্ট রিজলী এদের “তুর্ক- 
ইরানী” পর্যায়ভুক্ত করেছিলেন । কিন্তু মধ্য-এশিয়ার পামির ও চৈনিক তুকী- 
স্থানের জাতিসম্হের সম্পর্কে উজফালভী (1018155 ) ও সার অকেল স্টাইল (৯8 


* ড. বিরজাশঙ্কর গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ হচ্ছে-_ 
বাঙালী ব্রাহ্মণ ৭৮-৯ ৬৭'৯ ১৬৮০ 
বাঙালা কাস ৮৯*৮ ৬৮*৯ ১৬৭০ 


৪৪ 
বা, ও বা. বি.-৪ 


বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


40751 50610 ) যে নৃতাত্বিক অনুসন্ধান করেছিলেন তার ফলে আমরা জানতে 
পারি যে, বালুচ ও পাঠান, গুজরাটী, মাঝাঠী, কুর্গ এবং বাঙালী ও ওড়িশার 
জাতিসমূহের বিস্তৃত-শিরস্কতাঁর জন্য আমাদের তুর্ক, শক, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি 
জাতিসমুহকে টেনে মাঁনবার কোন প্রয়োজন নেই। আগেই বলা হয়েছে যে 
তুর্ক, শক ও মঞ্গোলীয় জাতিসমৃছহের নিজেদের যেসকল নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্য 
আছেঃ ত1 এসকল জাঁতিগণের মধ্যে মোটেই নেই । পরস্ত, পাঁমির.ও চৈনিক 
তুকীস্থানের জাতিসমূহের সঙ্গে এদের নৃতমৃত্বিক লক্ষণগুলি সম্পূর্ণভাবে মিলে 
যায়। | 

পামির ও চৈনিক তুকীস্থানের নৃতাত্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে টি. এ. জয়েস (এ. 
4৯* 0০5০০) যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করেছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি 
যে, তাকলামাকান মরুদেশের চতুষ্পার্বস্থ দেশপমূহের জাতিগণের মধ্যে একটা 
মোটামুটি নৃতাত্বিক এঁক্য আছে। এই নুতাত্বিক পর্যায়টি আমর] বিশুদ্ধ অবস্থায় 
লক্ষা করি ওয়াখিগণের ( ৬/8101719 ) মধ্যে । এই অঞ্চলের অধিবাসিবুন্দের যে 
নৃতাত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে তার জটিলতার মধ্য দিয়ে লক্ষা করবার 
মত বস্ত এই যে পামির ও তাকলামাকান মরুদেশের আদিম, অধিবাসীরা 
আলপাইন (€ 21010৩ ) পর্যায়ের অস্তভুত্ত, কেখলমাত্র পশ্চিষে ইন্দোআফগান 
পর্ধায়ের সঙ্গে এদের কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছে । কিন্তু এট! স্থনিশ্চিত যে এই সকল 
অঞ্চলের সাধারণ আধবাসিবৃন্দেক্স ওপর মঙ্গোলীয় জাতির প্রভাব নেই বললেই 
হয়। এই অঞ্চলের পর্ধায়গুলির নৃতাত্বিক লক্ষণগুলি এবপ-- 

প্রথম পর্যায় : বিস্তৃত-শিরস্ক, গোলাপী আভাবিশিষ্ট গৌঁরবর্ণ তক, দেহ-ইদধ্য 
গড়ের ওপর, পাতল উন্নত দীর্ঘনাসিক1--তা সরল থেকে কুজ, লঙ্বা1 ডিম্বারূতি 
মুখ, বাদামী রঙের চুল-_-সাধারণত খুব ঘোর এবং তা] প্রচুর ও ঢেউখেলানে। ; 
চোখ প্রধানত মধ্যম শ্রেণীর । এরা ল! পুজের (18 7০৪০) আলপাইন, 
পর্ধায়ভুক্ত | 

দ্বিতীয় পর্যায়: বিস্তৃত-শিরস্ক, গায়ের রও ফর্সা, কিন্তু সামান্য বাদামী 
আ'ভাবিশিষ্ট ; দেহ-টদর্ধ্য গড়ের উর্ধ্বে; নাক সরল, কিন্তু প্রথম পর্ধায় অপেক্ষা 
বিস্তৃত; গণ্ডাস্থি চওড়া; চুল প্রথম পর্যায় অপেক্ষা সরল-__-তা৷ ঘোর বর্ণ ও 
অগ্রচুর, চোখ কাল । এর! “তুকণ* পর্যায়ভুক্ত । 

তৃতীয় পর্যা্স : নাতিদীর্ঘ-শিরস্কঃ দীর্ঘ দেহ, পাতলা উন্নত কুজ নাসিক, 


৫৩ 


বাঙালীর নৃতান্ষিক পরিচর 


লগ্ব। ডিথ্বাকৃতি মুখ, কাল ঢেউখেলানো৷ চুল এরং কালে। চোখ । এর £ন্দো- 
আফগান" পর্যায়ভূক্ত | 


বার 
পামির ও চৈনিক তুর্বীস্থানের নৃতাত্বিক পরিস্থিতি থেকে এট] স্পষ্টই প্রমাণ 
হচ্ছে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে পামির ও তাকলামাকান মরু অঞ্চলে বিস্তৃত- 
শিরস্ক এক জাতি বাদ করত । এরা পাশ্চাত্য ইউরোপে প্রচলিত ইটালো- 
সৈলটিক ভাষার অন্রূপ এক আর্ষভাষাভাষধী ছিল এবং পশ্চিম ইউরোপের 
অধিবাসিবুন্দ ওই একই বিস্তৃত-শিরস্ক পর্যায়-সম্ভৃত বলে এদের নামকরণ কর? 
হয়েছে আলপ'ইন+ পর্যায় ॥ উত্তর-পশ্চিম সীষ্বান্তপ্রদেশে এবং বালুচিস্তানে এই 
পর্যায় বৈদ্দিক আর্ধ ও দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে শংমিশ্রিত হয়ে তথায় নাতিদীশর্ঘ- 
শির্ক “ইন্দোঁআঁফগান” পর্ধায়ের হষ্টি করেছে । এই একই পরায় ভারতের 
অন্যবরও আদিম অধিবাসিগণ (7১7০6০-/৯759191), বৈদিক আর্ধ এবং দ্রাবিড় 
জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে নাতিদীর্ঘ পর্যায়ের স্থষ্টি করেছে । অনেকে মনে 
করেন যে “আলপাইন+ পর্ধ য়ভুক্ত বিস্তৃত-শিরক্ক জাতিসমূহ বৈদিক আর্ধদের 
অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে এমে আধাবর্তের দ্েশসমূহ বৈদিক আর্ধগণ কর্তৃক 
অধিকৃত দেখে পশ্চিম উপকূল ধরে নেমে এসে মধ্যভারতের মালভূমির ভিতর 
দিয়ে গঙ্গানদার নিম্ন উপত্যকায় গিয়ে বসবাপ করে। তাদেরই অপর এক 
শ।খা কাথিয়াবাড়ঃ গুজরাট ও পশ্চিম ভারতে বসবাস শুর করে। কিন্তু অপর 
পক্ষে১ এরূপ সিদ্ধান্ত করবার সপক্ষেও যথেষ্ট কারণ আছে যে আলপাইন পধায়- 
ভুক্ত একদল এশিয়া মাইনর ব1 বালুচিস্তান থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে 
অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু কাখিয়াবাঁড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কম্াদ ও 
তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌছায় এবং তাদের আর একদল পৃব-উপকূল ধরে 
বাঙলা ও গুড়িশায় আসে । অ।রও মনে হয়ঃ তাব। দ্রীবিড়দের অনুসরণে সমুত্্র- 
পথে আর্ধদের পূর্বে ভারতে এসে পৌছেছিল। 


তের 


বাঙালী ফে মঙ্গোলীয় জাতিসম্ভৃত নয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমর] দিয়েছি । 
দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে ৭ তাদের খুব বেশী রক্ত-সন্বদ্ধ নেই । রিজলীর সময়ে দ্রাবিড় 


৫১ 


বান্তল। ও বাঙালীর বিছ্তন 


জাতিগণকেই ভারতের আদিম অধিবাসী বলে মনে কর1 হত । এবং সেঙ্ন্যাই 
তিনি বাঙালীর নৃতাত্বিক গঠনে ভ্রাবিড় জাতির নংমিশ্রণ আছে, এরূপ অভিমত 
প্রকাশ করেছিলেন । কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়েছে যে আর্ধভাষীগণের 
ম্যায় দ্রাবিড় জাতিগণও ভারতে আগম্ভক মাত্র। তাদের পূর্বে ভারতে প্রাকৃ- 
ভ্রাবিড় (১:৩-1:8%101905) বা আদি-অত্ত্রীল (7১:০6০-4১৪৪191) জাতিসমূহ 
বাদ করত এবং তাঁরাই ভারতের আদিম অধিবাশী। এদেরই আমি এই বইয়ে 
“অস্ত্রিক* ভাষাভাষী জাতি বলে অভিহিত করেছি। আচার স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় এদের “কোল” জাতি বলে আঁডিছিত করেছেন । তাদের বংশধর- 
গণকেই আজ আমর] ভারতের বনে, জঙ্গলে ও পার্বত্য অঞ্চলসমূছে দেখতে পাই । 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নিম্ন সম্প্রদ্দায়ের বাঙালীর মধ্যে বেশকিছু 
পরিমাণ প্রাকৃ-দ্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে । 

তবে উচ্চশ্রেণীর বাঙালী যে আলপাইন পর্যায়ভুক্তঃ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। জগতের সমস্ত নৃতত্ববিদ্‌ এটা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন । একথা। 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ষে আজ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে 
যেসকল পদবী প্রচলিত আছে (যেমন ঘোষ, বন্ধ, মিত্র, দত্ত, দেব, কর, গুণ? 
নাগ, পাল, সেন, চন্দ্র, প্রভৃতি ) এক সময় ব্রাহ্ণগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল । 
ড* দেবদত বাঁমকষ্ণ ভাণ্ডারকার দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম-ভারতে ওই একই 
নৃতাত্বিক পর্যায়ের অন্তর্গত নগঞ্প ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও ঠিক অনুরূপ পদবীর প্রচলন 
আছে। বোধ হয় এক সময়ে এগুলি আলপাইন পধায়ের উপশ্রেণীর ( ৫29৩9 ) 
নামবিশেষ ছিল, এবং পরে বর্ণস্ষির সময়ে সেগুলি জাতিবাচক পদবী হিসাবে 
গৃহীত হয়েছিল। সে যাই হোক, বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয় সম্পকিত এই 
আঁলোচনার ফলে এট] পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে হে, বাঙালী রিজলীর তথা- 
কিত মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড়-গোতী-সম্ভূত নয় । 


চৌদ্দ 
এযাবৎ আমব। “নৃতাত্বিক পর্ধায়”এর কথা বলছিলাম । কিন্তু “নৃতাত্বিক পরায়” 
বলতে আমর! ঠিক কি বুঝি, তার একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে । “নৃতাত্বিক 
পর্যায় বলতে আমরা এমন এক জনসমষ্টিকে বুঝি যাদের সকলের মধ্যেই 
জীনকণ। (8০৩8) ও “প্রাকৃতিক নির্বাচন” ভিত্তিক কতকগুলি বিশিষ্ট অবযবগত 


৫ 


বাঙণলীর নৃতাত্িক পরিচয় 


সাদৃষ্ট আছে । অবয়বগত কোন্‌ কোন্‌ সাদৃশ্ত থাকলে, আমরা? কোনি এক বিশেষ 
শ্রেণীর জনসমন্টিকে নৃতান্তিক পর্ধায়গত করব, সে সম্বন্ধে স্ধীজনের মধ্যে মতভেদ 
আছে-। কিন্তু এ সম্বন্ধে ঘে সকল লক্ষণ স্ুধীজন একবাক্যে ত্বীকার করে 
নিয়েছেন, সেগুলি হচ্ছে-_ 
মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রঙ । 
গায়ের রড । 
চোখের রঙ ও বেশিষ্টা | 
দেহের দীর্ঘত। | 
মাথার আকার । 
মুখের গঠন । 

৭, নাকের আকার । 

৮ শোণিজভ বর্গ বা ০1০০৫ £1091)3, 

এই লক্ষণগুলির মধ্যে মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য প্রধানতম । চুলের বিশিষ্টতার 
দিক দিয়ে মানুষের চুলগুলিকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে ভাগ কব] হয়। প্রথম, 
ঝজু বা সোজ। চুল (50816106 10810 )। এটা মঙ্গোলিয়ান জাতিসমূহের লক্ষণ । 
দ্বিতীয়, কু্চিত বা কৌকড়। চুল ( ৬০০1) 11917 )। এট। নিগ্রোজাতির লক্ষণ। 
তৃতীয়, তরঙ্গাফিত বা ঢেউখেলানো চুল (51509001), 52৬5 0] ০0119 10811) 
এট] জগতের অবশিষ্ট জাতিসমূহের লক্ষণ। অনেকসময় অনেক পুরুষের 
(8570:801০13 ) রক্তের সংমিশ্রণে চুলের এই বাহাবৈ শিষ্ট্য বিলুপ্ু হয়ে যায়। কিন্ত 
খণ্ডিত চুলকে অগুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে, তার মৌলিক নৃতাত্বিক 
পর্ধায়গত বৈশিষ্ট্য পুনরায় প্রকাঁশ হয়ে পড় । খণ্ডিত চুপকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যে কিভাবে পরীক্ষা করা হয়, এবং তার কি কি লক্ষণ পেলে তাঁকে 
কোন বিশেষ নৃতাঁত্বিক পর্যায়গত কব হয়, সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা 
এ স্থলে সম্ভবপর নয়। তবে ধারা উৎসাহী তারা এ সম্বন্ধে সা-মার্ভশার (9 
11701) ) বই পড়ে নিতে পারেন । 

চুলের এবং চোখের বুঙ অপেক্ষা নৃতত্ববিগ্গণ গায়ের রঙেব্র উপর বেশী জোর 
দিয়ে থাকেন। যদিও এট! দেখা গিয়েছে যে কালো রঙের সঙ্গে কালো চুলের 
একট সম্পর্ক আছে । কিন্তু কালো চুলের সঙ্গে কালো চোখের একপ কোন 
পারস্পরিক সাহচর্য সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় না| সাধারণত গায়ের রঙ অনুযায়ী 
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৫৩ 


বাঙলা ও বাপ্ালীর বিবর্তন 


মাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় : ফর্সা সাদা বুঙ, ময়লা বা কালো রঙ 
ও পীত্ রঙ। অবশ্ট এই তিন শ্রেণীর আবাঁর বহু উপবিভাগ আছে। 

দেহের দীর্ঘতা অন্থ্যায়ী মাছকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা 

১. বামন (05810 )--উচ্চতা! ১৪৮০ মিলিমিটাবের কম। 

২. খর্বাককতি ব1 বেটে (90০11 )--উচ্চতা ১৪৮০ মিলিমিটার থেকে ১৫৮১ 

মিলিমিটাবু । 
৩, ম্যধমারৃতি বা মাঝারি (0193110)--উস্চত1 ১৫০২ মিলিমিটার থেকে 
১৬৭৬ মিলিমিটার । 

৪. দীর্ঘ (6511 )--১৬৭৭ মিলিমিটার হতে ১৭২০ মিলিমিটার । 

৫, অতিদীর্ঘ (৮০: 0811 )--১৭২১ মিলিমিটাঁরের উপর | 

নৃতাত্বিক আলোচনার জন্য ম।নুষের মাথার আকার এক স্ুচক-সংখ্য। ছ্বাব। 
প্রকাশ করা হয়। এই স্থচক-সংখ্যাকে ০5101)9110 80065. বা! শির-স্থচকসংখা। 
বলা হয়। মাথার দীর্ঘতার ( সম্মুখভাগ 295197. হতে পশ্চাদ্ভাগ ০০০] 0 
পর্যন্ত ) তুলনায় মাথার চওড়ার দ্বিকের মাপের শততমাংশিক অন্ুপাতকেই 
০69109110 100০7 বলা হয়। এই অন্থপাত অনুযায়ী মানুষের মাথাকে তিন 
শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ॥ যথা-_- 

১, লম্বা মাথা বা দীঘশিরস্ক ( %০101)0-0601)211০ )__অক্পাত ৭৫ 
শতাংশের কম। 

২. মাঝারি মাথা ব1 নাতিদীর্ঘশরস্ক (1210926100017911০)--অনুপাত ৭৫ 
থেকে ৮* শতাংশের কম । 

৩. গোল মাথা ব1 বিস্তৃতশিরুক্ক (018915-9611)911০) অনুপাত ৮* শতাংশ 
বা ততোধিক ॥ 

নাকের আকারের পরিমাপও ঠিক মাথার মাকারেব পধিমাপ-প্রথার অন্ধ- 
রূপ । নাকের দীর্ঘতার (নাকের মাথ। খেকে তলা পর্ধপ্ত) তুপনায় শাকের চগড়ার 
( তলদেশ ) দিকের মাপের শততমাংশিক অন্ুপাতকে 10858] 0065 বা 
নাসিকা-স্থচক সংখ্যা বল হয়। এই অন্পাত অন্ষ।য়ী মানুষে নাককে তিন 
শ্রেণীতে পধাক্মভুক্ত কর! হয়। যথা-_ 

১- লম্বা সরু নাক (15060111)87)6 )--অনুপ।৩ত ৫৫ শত শ হতে ৭৭ 
শতাংশ । 


৫৪ 


বাঞ্জালীর নৃতাত্বিক গরিচভ 


২. মাঝারি নাক (2059010010৩ )- অনুপাত ৭৮ শতাংশ হতে ৮৫ 
শতাংশ । 

৩. চওুড়1! নাক (912070080৩)-পঅন্ুপাত ৮৬ শতাংশ হতে ১০০ 
শতাংশ । 

নৃতাত্বিক পরায় নির্ণয়ের জন্য রক্তের চারিত্রিক গুণও পরীক্ষা! করা হয়। 
দান] বাধ। (88510009610) ) গুণের দিক থেকে রক্তকে 4০0 4৯১) গজ রি 
3৮ এ” এব? 8 09910৩ ও 109880৬০, ও জীবাধু-প্রতিরোধক শক্তি 
উৎপাদনের দিক থেকে *&”বর্শের রক্তকে 45 ও 4৪ শ্রেণীতে ভাগ কর! 
হয়। যখন ছুই নরগোঠ়ীর মধো রক্তের চারিত্রিক মিল থাকে, তখন তাদের মধ্যে 
নৃতানত্বিক জ্ঞাতিত্ব আছে বলে গ্দ্ধান্ত কর! হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ডি. এন. 
মজুমদার যে সমীক্ষা করেছিলেন, তা থেকে জানা গিয়েছিল যে ব্রাক্ষণ, বৈদ্য 
ও নমশুদ্রদের মধ্যে €১৮-বর্গের রক্তই প্রধান । কায়স্থদের মধ্যে '৪+-বর্গের রক্ত 
প্রধান। বণিকদের মধ্যে 0 ও ৭3" এই উভয়বর্পের রক্ত সমানভাবে বাণ । 
শঙ্খবণিক ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে £৯,বর্গের রক্ত প্রধান । এবং 
মুসলমানদের মধ্যে 0) &% ও ৪ এই তিন বর্গের বক্তই সমানভাবে 
বিচ্যয ন। পরে ডি. কে সেন এ সম্বন্ধে যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন, ত। থেকেও 
জান। গিয়েছিল যে ব্রাঙ্ষণদের মধ্যে ০'-বর্গের বক্তই প্রধান । কায়স্থ ও 
বৈচ্যদের মধোও তাই । কিন্তু অন্যান্যদের মধ্যে 43”-বর্গের বক্তই প্রধান । 

বর্তমানেঃ আঙ্গুলের রেখাবিম্যাসের মিপ দ্বারাও নৃতাত্বিক সম্পর্কের নৈকট্য 
নির্দেশ করা হচ্ছে । 

তবে, একথা এখানে বল আবশ্যক যে নৃতত্ববিদ্গণ নৃতাত্বিক পধায়ভুক্ত 
করবার জন্য অবয়বের কোন এক বিশেষ লক্ষণের উপর নির্ভর করেন না। 
উপরি-উক্ত সমস্ত অবয়্ব-লক্ষণের সমষ্টিগত ফলের উপর নির্ভর করেই তারা 
নৃতাঁত্বিক পধায়ভুক্ত করবার জন্য কোন এক খিশেব সিদ্ধান্তে উপনীত হন। 
এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য তারা একই জাতির অগ্ভুক্ত বহুসংখ্যক 
লোকের পঠিমাপ গ্রহণ করেন । 


৫৫ 


বাঙালীর প্রাগৈতিহাসিক পটভূমিক! 


জাতি হিসাবে বাঙালী কত প্রাচীন? এর উত্তর দিতে হলে আমাদের 
প্রাগতিহাগিক যুগে যেতে হবে। পৃথিবীতে নরাঁকার জীবের বিবর্তন ঘটে 
প্রাওসীন যুগে । এর পরের যুগকে প্রাইস্টোসীন যুগ বল! হয়। মানুষের আবি9াব 
ঘটে এই যুগে । 
যদিও প্রাইস্টোসীন যুগের মান্ষের কোনঙ নরকঙ্কাল আমর ভারতে পাইনি, 
তবুও তার আগের যুগের অন্থু-নর জীবের কঙ্কাল আমরা এশিয়ার তিন জায়গা 
থেকে পেয়েছি। জায়গাগুলি হচ্ছে ভারতের উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রস্থ শিবালিক 
গিরিমালা, জাভা ও চীনদেশের চুংকিউ। এই তিনটি বিন্দু সরলরেখা দ্বারা 
বদ্ধ করলে যে ত্রিভুজের স্্টি হয়, বাওলাদেশ তার কেন্তরস্থলে পড়ে। সুতরাং 
একূপ জীবসমূহ যে সেযুগে বাঙলাদেশের ওপর দিয়েই যাতায়াত করত সেরূপ 
'অঙ্গমান করা যেতে পারে। 
যদিও সঠিকভাবে নির্ণাত প্রাইস্টোসীন যুগের মান্থষের কোনও নরকস্কাল 
আমরা এদেশে পাইনি, তবুও মানুষ যে সেই প্রাচীন যুগ থেকেই বাঙলাদেশে বাস 
করে এসেছে তার প্রমাণ আমর! পাই বাঙলাদেশে পাওয়া তাঁর ব্যবহৃত আম়ুধ- 
সমূহ থেকে । এই আমুধদমূহের অন্যতম হচ্ছে পাথরের তৈরী হাতিয়ার, যার 
সাহায্যে সেুগের মানুষ পক্ত শিকার করত তার মাংস আহারের জন্ত। এটা 
খুব বিচিত্র ব্যাপার যে; এই হাতিয়ারগুলির আঁকার ও নির্মাণরীতি পশ্চিম 
ইউরোপে যেরপ ছিল ভারতেও সেরূপ ছিল। এরূপ হাতিয়ার বাওলাদেশের 
বহুস্থানে পাওয়া গিয়েছে যথ1-_বীকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার 
নাঁনাস্থান থেকে । (পরে দেখুন)। এই সকল আয়ুধকে প্রত্বপ্রস্তর-যুগের আমুধ,বল] 
হয়। প্রত্বপ্রস্তব-যুগের পরিলমাঞ্ধি ঘটে আনুমানিক দশ হাঁজাঁর বৎসর পূর্বে। তখন 
নবপ্রন্তর বা নঝোপলীয় যুগের শুচনা হয়। নবপ্রস্তর-যুগে মানুষের জীবনযাজ্রা- 
প্রণালীর এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে । ভ্রাম্যমাণ জীবনের পরিবর্তে মান 
স্থায়িভাবে বিশেষ বিশেষ জায়গায় বসবাস করতে শুরু করে। এই যুগেই কৃষি 
ও বয়নের উদ্ভব হয় এবং মানুষ পশুপালন করতে শুরু করে। এ যুগের ধর্মীয় 
আচার সম্বন্ধ আমাদের খুব বেশী কিছু জানা নেই। বে প্রত্ৃপ্রস্তর-যুগের 


৫৬ 


বাঙালীর প্রাখৈতিহাঁলিক পটতুন্দিকা 


মাছষের মতো তার! এন্রজালিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিত ও মৃত ব্যক্তির সমাধিন্র 
উপর একখানা লম্বা পাথর খাড়াভাবে পুঁতে দিত। এরূপ খজুভাবে প্রোথিত 
পাথর আমর! মেদিনীপুর, বাকুড়াঃ হুগলি প্রভৃতি জেলায় লক্ষ্য করি। সেগুলিকে 
“বীরকাড়' বলা হয় । 

এক্সপ খজুভাঁবে প্রোথিত প্রস্তর-ফলক আমর। পশ্চিম বাঙলার যেসব জায়গায় 
পেয়েছি, তার একটা বিবরণ দিচ্ছি । বাকুড়া শহর থেকে দশ মাইল পশ্চিমে 
ছাতনায় এক পুকুরের নিকট আমর] এরূপ খজুভাবে প্রোথিত স্বৃতিফলক 
দেখতে পাই ৷ এগুলি চার-পাঁচ ফুট উঁচু এবং এগুলির গাঁয়ে অপরিণত শৈলীর 
ক্ষোর্দিত মুত্তি আছে। এগুলি সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি বিদ্যমান, তার মধ্যে 
অন্যতম হচ্ছে, যে সকল সাহসী বীর সৈনিক যুদ্ধে নিহত হয়েছে এগুলি তাদেরই 
সমাধির ওপর প্রোথিত । মেদিনীপুরের কিয়ারচাঁদ গ্রামেও একপ খজুভাবে 
প্রোথিত বন্ড প্রস্তবু-ফলক দেখতে পাওয়া যায়। এগুলির বর্ণনায় বলা 
হয়েছে--৭২০0910০0 2 10)6 6010১ 0065 ৪০61060 €০ 118৮6 0621 ৫61110212- 
€৩15 01715611650 200. 9200 010 616 01061 9510 85 71610 2100 0900 - 
1011111171986৩ 99106217519 ৮711101) 61757 ০০11811719 216, ০0116100175 00 
০215 17156011917 89 6০09 1১0 0165 011911191607. এবপ খজুভাবে 
প্রোথিত প্রস্তর-ফলক বীকুড়া জেলার ছাতনার দু-মাইল দূরে মৌলবনায় ও 
হুগলি জেলাতেও পাওয়া গিয়েছে । হুগলি জেলাতে এগুলিকে “বীরকীাড়? 
বল! হয়। মনে হয় এগুলি অন্থ-অস্ট্েলীয় বা প্রোটো-অস্ট্ালয়েড জাতির অবদান ॥ 
কেননা, দক্ষিণভারতের আদিখসীদের মধেও আমরা এরূপ খজুভাবে প্রোথিত 
প্রন্তর-ফলক দেখি । নীলগিবি পাহাড়ের অধিবাসী কুডুম্বা উপজাতির 
লোকর। এব্প প্রস্তর-ফলককে “বীরকল্লু শামে অভিহিত করে ও এগুলির প্রতি 
শ্রদ্ধা নিবেদন করে । কুডুম্বা এবং ইকুলা উপজাতিদের ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে 
“বীরপুকরুষদের ম্মতিফলক'। এক কথায় এগুলি হচ্ছে সমাধির ওপর ম্মারক-ফলক। 
সমাধির ওপর এব্সপ ম্মারক-ফলক ডাঁলটন ছোটনাগপুবের হো ও মুণ্ডা উপজাতি. 
দের গ্রামেও দেখেছিলেন । নীলগিরি পাৎ**ডর কুডুম্বাদের মত ছোটনাগপুরের 
হো! ও মুণ্ডা জাতিরাও এগুলির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। ছোটনাগপুরের 
খেরিঘা উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত এরূপ ম্বতিফলক সম্বন্ধে বল হয়েছে-- 
50551060196 £8৬০-9001555 10)01001701091 9001055 21৩ 56% 10 015896 


৫৭ 


বাঁডলা ও বাঁভীজীর বিবর্তন 


5 ৬111856 6০ 01৩ 10069100190? 00017 01 0016, 1115 8351199 112৬৩ 
০501160610185 ০0£ 09695 17701)011)61019 11) 0105 11606 50701098072 1০070 
0৩51 1000555 900 11929010103 216 90105090019 12786 €0 1761. মনে 
হয়, বাঙলাদেশে মানুষের শ্রান্ধানুষ্ঠানের পর গ্রামের বাইরে যে “বুষকাষ্ঠ” স্থাপন 
কর! হয়, সেগুলি এক্প প্রস্তর্ফলকেরই কাষ্ঠ-নিমিত উত্তর সংস্করণ । ( 4. 
5, 9015 প2156919 & ০16515 ০ 865105981” (1963 )১ 08855 20-21 
ভরষ্টব্য ) 

বস্ধত নবোপলী্ যুগের অনেক কিছুই স্মামরা1 আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 
ধরে রেখেছি । যথা ধাম, চুবডি, কু, ঝাঁপি, বাটন বাটবার জন্য শিল- 
নোড়া ও শশ্ত পেষাইয়ের জন্য জীতা ইত্যাদি । এগুলি সবই আজকের বাঙালী 
নবোপলীয় যুগের টেকনোলজি” অন্যায়ী তৈরী করে। 


দু 

নবপ্রস্তর-ধুগ পর্ধন্ত মান্ধষ আফুধ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রস্তর দ্বারাই নির্মাণ 
করত । এর পরে মান্ধষ তামার ব্যবহার করতে শুরু করে । এই দুই যুগের 
সন্ধিক্ষণে যে সভ্যতার উদ্তব হয তাকে তাত্রাশ্ম-যুগের সভ্যতা বল] হয়। এ 
যুগের মানুষ নগর নির্মাণ করতে শুরু করে। তার মানে এ যুগেই প্রথম 
নাগবিক সভ্যতার উদ্ভব হয় । সিন্কু-উপত্যকায় মহেঞ্জোদারে হরগ্। প্রভৃতি ০ 
যুগেরই নগরের প্রতীক ॥ বাঙলাদেশে এরূপ সভ্যতার নিদর্শন হচ্ছে পাঁতুরাঁজার 
টিবি। পাতুরাজার টিবি বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার (বোলপুর শাস্তি- 
নিকেতনের নিকটে ) অবস্থিত । এখানে উৎথনন কার্য চলে ১৯৬২-৬৫ জময়- 
কালে । অজয়, কুন্নুর ও কোপাই নদীর উপত্যকার অন্যত্রও আমরা এই 
সভ্যতার পরিচয় পাই । সম্প্রতি (১৯৯৭ ) কলিকাতা বিশ্বব্দ্যালয়ের প্রত্বতত্ব 
বিভাগ অজয় ও কুম্ুর নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে মঙ্গলকোটে তাপ্রস্তব যুগ 
থেকে মধ্যযুগ পরধস্ত ।একটান। উন্নত সভাতার নানাবিধ প্রত্বসম্ভার আবিষ্কার 
করেছে )। ভ* রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এই সভ্যতা যে “বৌধায়ন ধর্মস্থত্র 
রচনার বছ পূর্ববর্তী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এখানে “বৌধায়ন ধর্মস্ত্রের 
নাম এজন্য উল্লেখ কর] হচ্ছে যে,“বৌধায়ন ধর্মস্থত্রেই (২২৩০) আমর] সর্বপ্রথম 
“আর্ধাবর্ত' নামের উলেখ পাই । 


৫৮ 


বাঙালীর প্রাসৈতিহাসিক পডউছুমিক? 
তিন 

পা্রাঁজার টিবিতে আমর! চারটি বিভিন্ন যুগের সভ্যতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করি। 
এখানে মান্গষ বাস করতে শুরু করেছিল খ্্রীস্টপূর্ব দ্বিহশ্রক থেকে । এ যুগের 
লোকরা কাকরপেট। ( “মুরাম” ) গৃহতল নির্ম।ণ করত, চক্রে লাল-কালো ও 
ধুনর রঙের মৃৎপাত্র তৈরী করত ও ধান্যের চাষ করত। প্রথম যুগের পর পাতু- 
রাজার টিবিতে এক প্লাবন ঘটেছিল এবং স্থানটি সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হয়। 
দ্বিতীয় যুগের লোকরা ই তাত্্রাশ্ম-যুগের সত্যতাব বাহক ছিল । তারা স্থপরি- 
কল্পিত নগর ও রাস্ত।ঘাট তৈরী করত । তার! গৃহ ও ছুর্গ-_-এই উভয়ই নির্মাণ 
করতে জানত | তার তামার ব্যবহার জানত । কৃষি ও বাণিজ্য তাদের অর্থ 
নীতির প্রধান সহায়ক ছিল । তার। ধান্য ও অন্যান্য শশ্ত উৎপাদন করত এবং 
পশুপালন ও কুসম্তকারের কাজও জানত । পুব-পশ্চিম দিকে শয়ন করিয়ে তাঁরা 
মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ কবত এবং মাতৃকাদেবীর পূজা করত। 

পাওুরাঁজার টিবির দ্বিতীষ যুগের মানুষের ব্যবহার করত লাল-কালে! রঙের 
কোশীপাত্র এবং অপবাপর স্বদৃশ্ত কলন, ভাণ্ড ও তৈজস্পত্র'দি । এ যুগের 
মৃৎপাত্রসমূহের ওপর অঙ্কিত চিত্রাদি তাদের নান্দনিক মানসেব সাক্ষ্য দেয় এবং 
প্রতিফলিত করে নগরভিত্তিক এক অঙ্গপম সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক কচি । লাল- 
কালো মুৎ্পাত্রগুলির গঠন ও চিত্রিত নিদর্শনগুলি নমদ্া উপত্যকা (নাভদ1 
টোপি ), বাঁজস্বীম ( আহাড় ), মধ্যপ্রদেশ (এ৭৭) ও মহারাষ্ট্রের (বাহাল) 
মন্ছরূপ বিভিন্ন মৃৎপাত্রের সঙ্গে তুলণীয়। আরও যেসব জিনিপ দ্বিতীয় যুগে 
পাওয়1-গিয়েছে সেগুলি হচ্ছে, ক্ষুদ্রাশ্মব ছুব্িকাঃ হাড়ের আুধঃ তামার অলংকার, 
পোড়ামাটির তকলি ও শিমুল তুলা হতে বোন] চিকন ও শুভ্র বন্ত্ব। কাবন 
১৪ পরীক্ষায় দ্বিতীয় যুগের বয়ন শিশাত হয়েছে শ্রীস্টপৃর্ব ১০১২+১২০ 
বৎসর । 

তৃতীয় যুগে পাওয়। গিয়েছে নবাশ্মর কুঠার, অঙ্গারমিশ্রিত লোহার অস্ত 
এবং কালো রঙের মহ্ছণ মৃৎ্পাত্র। তবে লাল-কালো রঙের মৃত্পাত্ের 
ব্যবহার অব্যাহত ছিল। এছাঁডা পাও] গিয়েহে লৌহ ঢাঁলাইকরণের জন্য 
ব্যবহৃত চুল্লিশমৃহু। ধারাবাহিক খননকার্ধের ফলে জান। গিয়েছে যে এ+ 
বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে তৃতীয় যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে ও এই বসবাস 
পরিত্যক্ত হয়। একাধিক অগ্নিকাণ্ড অবশ্য তীয় যুগে ও ঘটে ছিল। 


৫৯ 


“বালা ও বাঙালীর বিবর্তন 


পাওুরাজার টিবিতে আবার বসবাস শুক হয় বহু পরে চতুর্থ বা এতিহাপসিক 
যুগে মৌর্ধদের সমগ্প থেকে | 

পাও্রাঁজার টিবির দ্বিতীয় যুগটাই ছিল গৌরবময় ও সমৃদ্ধিশীলী যুগ। এটাই 
ছিল তাত্রাশ্ম যুগ এবং বাণিজ্যই তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল। তার 
অভ্যন্তরস্থ দেশসমূহ ব্যতীত “সাত সমুদ্দুব, তের নদী” অতিক্রম করে বিদেশের 
সঙ্গে বাণিজ্য করত। ক্রীটদ্বীপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাদের 
সবচেয়ে বেশী বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ক্রট্রদেশের প্রচলিত লিপি-পচ্ছতিতে 
লিখিত একটি চক্রাকার শীলমোহর পাতুরাজার টিবিতে পাওয়া গিয়েছে। 
তাদের বাণিজ্যের পণ্যসম্তারের অস্তভুক্ত ছিল মসলা, তুলা॥ বস্ত্র, হস্ডিদস্ত, ব্বর্ণ, 
বৌপ্য, তাত এবং বোঁধ হয় হীরক। মনে হয়, গুড় বা শর্করাও এর অস্তভূস্ত 
ছিল। কেননা» পরব্তীকালে বাঁঙউলার গুড় ও শর্করা রোমসাস্রাজ্যে বিশেষভাবে 
আদৃত হত। 

সীলমোহর ছাড়া পাও্রাজার টিবিতে আরও পাঁওয়া গিয়েছে একটি মাটির 
“লেবেল” ৷ এরূপ মাটির “লেবেল* সেই-ধরনের ঝুড়ির সঙ্গে বাধা থাকত যার 
মধ্যে থাকত মৃৎ্ফলকের ওপর লিখিত পণ্য ও বাশিজ্যিক লেন্দেন-সম্পকিত 
হিনাঁবপত্র । 


চাঁর 

এএ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বাণিজ্য উপলক্ষে বাঙালীর] ক্রীটদেশে গিয়ে 
€ ক্টর্দেশের লোকরা বাঙলাদেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল । ওই 
অঞ্চলে বাঙালী বণিকদের উপনিবেশের কথা আমরা পরবর্তীকালে ইজিপ্টবাসী 
এক নাবিক প্রণীত “পেরিপ্রাস+ গ্রন্থে উল্লেখ পাই । ভেলেরিয়াস ফ্লাকাস-ও 
তার “আরগনটিকা” পুস্তকে লিখে গিয়েছেন যে, গঙ্গা-বিডিদেশের বাঙালী বীরের! 
কষ্*দাগবের উপকূলে ১৫০০ খ্রীস্ট-পূর্বান্দে (খণ্থেদ রচয্সিতা নডিক আর্ধদের পঞ্চ- 
নদে এসে উপস্থিত হবার সমসাময়িককালে) কলচিয়ান ও জেসনের অন্গগামীদের 
সঙ্গে বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল । এরই প্রতিধ্বনি করে ভাজিলও তার 
“ঞজিকাস” নামক কাব্যে লিখে গিয়েছেন যে, গঙ্গাবিডির বাঙালী বীরদের 
শৌর্যবীর্যের কথা “আমি ত্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখব ।” বল! বাহুগ্া বিদেহ বা 
মিথিলার পূর্বে অবস্থিত বাঙালী বীরদের এই শৌর্ধবীধই প্রতিহত কৰেছিল 
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অগ্রগামী বৈদিক আধদের । 
স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে, লাড়ে তিন হাজার বছর আগে বাঙালীর। ভূমধ্য- 
সাগরীয্ন অঞ্চলে বেশ স্প্রতিষ্ঠিত ও স্থপরিচিত ছিল। অনুরূপভাবে আমর! 
একথাও ভেবে নিতে পারি যে, ভূমধ্যসাগবীয় অঞ্চলের বণিকর্দের বাগুলাদেশে ও. 
উপনিবেশ ছিল। ছুই দেশের বণিকদের মধ্যে যে বিবাহঘটিত সম্পর্ক স্থাপিত 
হত তাও আমরা অন্থমান করতে পারি । চেহারা দেখে মনে হয় যে বাঙলার 
স্থবর্ণবণিক সম্প্রদায় তাদেরই বংশধর । পরবর্তীকালে স্থবর্ণবণিকদের সপ্ঘগ্রামী 
সমাজের অবস্থান এবপ নির্দেশ করে । এই বণিকর্দেরই আমরা খখেদে 
“পণিং নামে অভিহিত হতে দেখি । বস্তত “বণিক পণ্য” প্রভৃতি শব্দ পণি' 
শব্দ থেকেই উদ্ভৃত হয়েছে । আর সমবাচক “শ্রেগ্রী” শব্দ উদ্ভুত হয়েছে আল্পীয় 
অস্থুরদ্দের “হট” বা “হিট” শব থেকে । 
পরস্পর এই মেলামেশার ফলে রাঢুদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ক্রীটদেশের 
সংস্কাতির অনেক সাদৃশ্য প্রকাশ পেয়েছিল। তার অন্যতম হচ্ছে উভয়দেশেই 
ম,তৃদেবীর সঙ্গে সিংহের সম্পর্ক । এ ছাড়া আমর]। উভয় দেশের রূপকথার মধ্যেও 
অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। ১৯৬৫ সালের এহন্দুস্থান স্ট্যাগ্ডার্ড' পত্রিকার পুজা- 
সংখ্যাক্স বর্তমান লেখক এক প্রবন্ধে ক্রীটদেশে প্রচলিত লিপি ও প্রাচীন বাঙলার 
পাঞ্চ-মার্কযুক্তু মুদ্রীয় উতৎ্কীর্ণ লিপি পাশাপাশি রেখে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য 
দেখিয়েছিলেন । তা ছাড়। ক্রীটছ্বীপের মেয়েরা দেহের উপর অংশ অনাবৃত 
রাখত । বাৎ্সায়ন তার “কামন্ুত্র' গ্রন্থে লিখেছেন যে, পূর্ব-ভারতের রাণীর! 
তাদের দেহের উপরাংশ অনাথত রাখে । 


পা 
মনে হয়, “ভূমধ্যসাগরীয়' গোষ্ঠীর জাতির তাত আহরণের জন্যই বাঙলাদেশে 
এসে হাজির হয়েছিল । আরও মনে হয় যে, এদেরই অনুসরণ করে এসেছিল 
আর্ধভাষা-ভাষী “অস্র” জাতীয় আল্পীয় গোষ্ঠীর বণিকরা। তারাও এদেশে 
বসতি স্থাপন করেছিল | বোধ হয় “ভুমধীয়” গোষ্ীর তুলনায় তার! সংখ্যা- 
গৰিষ্ঠ ছিল । বর্তমান বাঙলায় আল্পীয় নরগোষ্ীর গণিষ্ঠত৷ তাই প্রমাণ কৰে ।' 
তা ছাড়া পরবর্তাকালের সাহিত্যে আমরা বাওলাদেশকে অক্থরদের দেশ 
হিপাবেই বণিত হতে দেখি । এর! পশ্চিমদিকে অস্তত অজদেশ পর্ধস্ত নিজেদের 
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বিস্তৃত করেছিল । মহাভারত ও পুরাণ অনুযায়ী অঙ্গ, বঙ্গ, কলিজ, পু ও 
হুদ্ধ অস্থুররাজ বলির ক্ষেত্রজ সম্ভতান। তার মানে অঙ্গ; বঙ্গ, কলিঙ্গ, পু. ও 
স্থদ্ধা অন্ুুরজাতি-সন্ভৃত। আমরা আগেই বলেছি যে অন্থররা ছিল বিস্তৃত- 
শিরস্ক জাতি। এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙগ, পু ও সুচ্গ বিস্তৃত-শিরন্ক জাতিরই 
বাপভূমি | 

মোট কথা দ্রাবিডই বলুন আর আর্ধভাষা-ভাষী অন্থরজাতিই বলুন? এবা 
ভারতের আদিবাপী প্রাকৃ-প্রাবিড়দের সঙ্গে ক্রিভাবে মিশে গিয়েছিল তা আমরা 
জানি না। সম্ভবত এই মিশ্রণ হয়েছিল বাঁণিজ্য-সম্পর্কিত বন্ধুত্বের যোগে ও 
বিবাহের মাধ্যমে । অস্থররা বৈদিক আর্ধদের মত ছুধর্ষ সংগ্রামে লিপ হয়ে 
এদেশের আদিবাসীদের বিজিত করেনি বলেই মনে হয়। কেননা, আগন্তক 
“নভডিক* বা বৈদিক আর্ধরা এদেশে বাণিজ্য উপলক্ষে আসেনি । তারা এসেছিল 
ধর্মধবজী যোদ্ধা হিসাবে । আরধসংস্কৃতির ধ্বজা! সামনে রেখে দুরধধর্ব সংগ্রাম 
করতে করতেই তারা এগিয়ে এসেছিল উত্তরভারতের পূর্বদিকে । তাদের মনের 
মধ্যে ছিল আর্ধসংস্কৃতির গরিমা ও এদেশের লোকদের ও তাদের সংস্কৃতির 
প্রতি ঘোরতর স্বণা ও বিদছ্বেষ। এজন্য তারা নিজেদের অধীষ্নস্থ এলাকাকে 
স্বতন্ত্র কবে তার নাম দিয়েছিল ব্রহ্ম বিদেশ, আর্ধাবর্ত ইত্যার্দি। আধসংস্কৃতির 
সীমানার বাইবের অংশকে তারা “দচা'দের দেশ বলে অভিহিত করত। 
বিদেহ পর্যস্ত এলে তারা প্রতিহত হয়েছিল প্রাগদেশেগ অস্রগণ ত্বারা। 
অস্থরগণের দেশকে তারা 'ব্রাত্যঠদেশ বা বেদ-বহিভুত দেশ বলে অভিহিত 
করত । 


পাওুরাজার টিবি আমাদের শ্মরণ করিয়ে দেষ মহাভারতের কথা । পঞ্চপাগ্ডৰ 
বহুদিন ধরে বাঙলার বীরভূম জেলার একচক্রীনগরে বাম করেছিল । অজয়- 
নদের তীরে যেখানে পাওুরাজার টিবি অবস্থিত, তাঁর নিকটে ও অদূরে পাগুবদের 
স্বতির সঙ্গে বিজভিত একাধিক স্থান আছে । ভীমেশ্বরে আছে মধামপাগুব ভীম 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ । পাগুবেশ্ববেও অন্থরূপ লিঙ্গ আছে । 

মনে হয় ভরতবংশীয় রাজাদের অভ্যুত্থান পূর্বভারতে হয়েছিল । ভরতবংশীয় 
রাজার খখেদে বধিত সম্মিলিত দশ রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। পাপিনি 
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ও পতগঞ্রলি ভরতর্দের প্রাচ্যদেশীয় বলে অভিহিত করেছেন । মহাভারতের আদি- 
পর্বে উল্লিখিত এক কাহিনী থেকে আমর জানতে পাঁরি যে, ভরতবংশীয় রাজা 
ছুম্যন্তের এক পূর্বপুরুষ অরিহ অজদেশের এক মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন । 
“কাশিকা” টীক]। অনুযায়ী পাঁণিনি-উল্লিখিত গ্রাচ্যদেশের অস্তভুক্ত ছিল পাল, 
বিদেহ, অজ ও বঙ্গ । “কাশিকা'র এই মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । কেননা, 
মহাভারতের কাহিনী থেকে আমরা] অবগত হই যে, পঞ্চপাণ্তব একচক্রানগরে 
অবস্থানকালে পঞ্চাল রাজার কন্যা ত্রৌপদীকে বিবাহ করেছিলেন । সুতরাং 
পধ্ালদেশ বীর্ভূমের একচক্রানগবেবই নিকটবর্তী কোন বাষ্ট্র ছিল বলে মনে 
হয়। 

মহাভারতের আদিপর্বে বণিত জতুগৃহদ|হের পর পাগুবদের পলায়নের 
কাহিনী উপরি-উক্ত তথ্যসমৃহকে সমর্থন করে। জতুগৃহ নিগ্রিত হযেছিল গঙ্গ? 
নদীর উত্তর তীরে বারণাবতত নগরে | মনে হয় মহাভারতের বারণাবত ও বর্তমান 
বঝৌনীী অভিন্ন ॥ বিদূর কর্তৃক প্রেরিত “বাম্পীয় জলয'নে আরোহণ করে 
পাণ্ডবর। পূর্বদিকে বুণন। হয়ে প্রভাতকালে গঙ্গানদীর দক্ষিণতীবে অবতরণ 
করেছিলেন । মনে হয় সে জায়গাঁট! বাজমহলের নিকটবর্তী কে'নও স্থান। 
তারপর ত্বারা ঘোর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করে অবশেষে একচক্রা- 
নগরে এনে উপস্থিত হয়েছিলেন । এই ঘোর জঙ্গল সাঁওতাল পরগনার জক্গলই 
হবে এবং তা অতিতক্রম করেই তাঁর] বীরভূম প্রদেশে প্রবেশ কৰে একচক্রানগরে 
এসে বাস-কপতে শুরু করেছিতে ন £ এখান থেকেই তারা একদিন পঞ্চালরাজ্যে 
গিয়ে স্বয়ংবর সভা থেকে ভ্রৌপদ্ীকে অয় করেছিলেন । সুতরাং পঞ্চালরাঁজ্য যে 
একচক্রানগরের নিকটবর্তী কোন দেশঃ এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পাবে ন1। 
পণ্ডিতগণ যে মনে করেন পঞ্চালরাঁজ্য উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত ছিল, তা৷ ভুল বলেই 
মনে হয়। এরূপ মতবাদ পাঁণিনির “কাঁশিকা” টাকার বিরোপীী। “কাশিকা, 
টাকায় পরিফার বল] হয়েছে যে, পঞ্চালরাজ্য ৰিদেহঃ অঙ্গ ও বঙ্গের সঙ্গে 
প্রাচ্দেশে অবস্থিত। (এ সম্বন্ধে লেখকের “মহাভারত ও পিন্ধুদভ্যতা 
দ্রষ্টব্য )। 

এ সকল ঘটন। বৈদিক ঘুগের পূর্বেই ঘটেছিল । তার সাক্ষ্য বহন করে 
মহাভারতে বণিত ঘটনাবলী । প্রথমত, বহুপতিগ্রহণ বৈদিক ও বেদোত্তর যুগে 
প্রচলিত ছিল না। জ্টিলার বনুপতিগ্রহণ আর্যদের পঞ্চবদে আসবার অগেকার 


৬৩ 


বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


ইতিহাসের ঘটনার প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত, মহাভারত অন্যায়ী 
পাগুবের! প্রথমে ভ্রৌপদীকে স্বয়ংবরসভা থেকে জয় করে এনে বহুদিন স্বামীর 
দ্ধপে বসবাস করেছিলেন । তারপর তার! ভ্রপদরাঁজার গৃহে আবার গিয়েছিলেন 
আনুষ্ঠানিকভাবে দ্রৌপদীকে বিবাহ করবার জন্য । এট] সকলেরই জানা আছে 
যে, মহাভারতের মধ্যে বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে । পরে দ্রপদরাজার গৃহে গিয়ে 
ব্রৌপদ্দীকে পুনরায় আহ্ুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ করার কাহিনীটি এবপ প্রক্ষিপ্ত অংশ 
বলেই মনে হয়। আমি আমার “ভারতের স্বিবাহের ইতিহাস*(১৯৭৩১ ১৯৭৪১ ১৯৮৭) 
গ্রন্থে দেখিয়েছি যে, বেদোত্বর যুগে যখন সপ্তপদীগমন ও বিবাহের অন্যান্য অন্- 
ষ্টানের প্রবর্তন হয়েছিল তখনই কাঁলোপযোগী করবার জন্য এই অংশ মহাঁভারুতের 
মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছিল। এই সকল ঘটন। থেকে মনে হয় যে, পাণও্ুরাজার 
টিবির সঙ্গে পঞ্চপাগুবদের সম্বন্ধ অলীক নয়, এবং মহাভারতের মূলকাহিনী 
তাত্্রাশ্ব-যুগের সমকালীন ও প্রাকৃ-আর যুগের । 

মহাভারতীয় যুগের কাল সম্বন্ধে পণ্তিতমহলে নান1 মত গ্রচলিত আছে। 
কিন্তু বাদবিতগ্ডার মধ্যে প্রবেশ না করে আমর] এক সহজ উপাষে মহাভারতের 
কাল নিরূপণ করতে পারি । “বুহত্সংহিতা”র গণনাহুপারে ৬৫৩ কল্যব্দে পাু- 
পুত্র যুধিষ্িরের রাঁজ্যাভিষেক হয়েছিল। বর্তমানে ( ১৩৯২ বঙ্গাৰ ) ৫০৮৬ 
কল্যব্দ চলছে। স্থুতবাং সেই হিসাব অনুযায়ী যুধিষ্টিরের রাজ্য অভিষেকের 
সময় ছিল ৪৪৩৩ বৎসর পূর্বে বা খ্রাস্টপৃৰ ২৪৪৮ অবে। এটা তাত্রাশ্ম-যুগের 
সমকালীন । 

এ সম্বন্ধে একটা বক্তব্য আছে। €0০-14 পরীক্ষায় পাওডরাজার টিবির 
বয়স নিণণীত হয়েছে খ্রীস্টপুর্ব ১০১২+১২৭ | এটা যে অভ্রাস্ত নয়, তা 0811601) 
5. 0০০9০7-রচিত 715 177156015 ০01 [4917 পুস্তকের ১৬9 পৃষ্ঠায় লিখিত 
মন্তব্য পড়লেই বুঝতে পারা যায়। তিনি বলেছেন, ০-14 পরীক্ষার জন্য আহত 
দ্রব্য সঙ্গে সঙ্গে 09156051675 ৮০৩-এর মধ্যে পীল করে না রাখলে পরীক্ষার 
ফল ভুল হবে। যেহেতু পাওুরাজার টিবি থেকে আহত যে বস্তর ০-14 পরীক্ষা 
হয়েছে ত1 এরূপভাবে সংরক্ষিত হয়নিঃ সেই কারণে এর নিণাত বয়সও অভ্রান্ত 


লয়। 


৬৪৪ 


বাঙালীর শ্রাগোতিহাসিক গটছুরিকী 
সাত | 


পণ্ডিতমহল ধরে নিয়েছেন যে, সিন্কুসভ্যতার অপমৃত্যু ঘটেছিল । এর জন্য তান 
নানারকম কারণও দর্শান | যথ। বন্া» মহামারী, ভূমিকম্প, বহিরাক্রমণ ইত্যাদি। 
কিন্তু প্রত্বতত্ব বিভাগের সর্বময়কর্তী স্যার জন মারশালের নির্দেশে ১৯২৮-৩১ 
শ্রীস্টান্বে আমি যখন এ-সম্বক্ষে অনুশীলন করেছিলাম, তখনই প্রমাণ করেছিলাম 
যে সিচ্ধুলভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেনি । বন্তা, মহামারী, ভূমিকম্প ও বৈর্গিক 
বিরোধিতা সত্বেও সিন্ধুলভাত। পরবর্তাকাঁজে জীবিত ছিল হিন্দুস্ভ্যতার মধ্যে । 
(ক্যালকাটা রিভিউ” এপ্রিল-মে ১৯৩১ দ্রষ্টব্য )। তখনই আমি বলেছিলাঞ্ত 
যে, বাতিমত খনন-কাধ চালালে দেখা যাবে যে সিন্কুণভ্যত1 গঙ্গা-উপত্যকার 
হধূৰ প্রত্যন্তদেশ পর্ধপ্ত বিস্তৃত ছিল। পববর্তাকালের প্রত্বতান্বিক উৎখনন ও 
আবিফ্ষার গামার মে-উক্ভির যথার্থতা প্রমাণ করেছে। 

বাঙালীর] আজও সি্ধুসভ্যতাকে আকড়ে ধরে আছে । চলুন না একবার 
ঠাকুরঘরের দিকে যাই ॥ ঠাকুরঘরে ব্যবহৃত বাসন-কোশনগুলি সবই তাঁভ্রাশ্ম- 
যুগের । পাথরের থালা, তামার কোশাকুশি প্রভৃতি তার নিদর্শন । তাত্রাশ্ব- 
যুগের কোশাকুশি সম্প্রতি মহিষদলে পাওয়া গিয়েছে । নিরবচ্ছিন্নভাবে বাঙালী 
এগুলে। তাত্ত্রশ্মধ্গ থেকেই ব্যবহাব করে আসছে। 

তাত্্রাশ্মযুগের সভ্যতার অভ্যুদয়ে তামাই প্রধান ভূমিক। গ্রহণ করেছিল। 
মিশর বলুন, স্থমের বলুন, সিন্ধু উপত্যক বলুন সর্বত্রই আমরা সভ্যতার প্রৎ্ম 
প্রভাতে তামার ব্যবহার দেখি । স্থতরাং আমরা সহজেই অন্থমান করতে পারি 
যে, তাত্রাশ্ম সত্যতার উন্মেষ এমন কোন জায়গায় হয়েছিল, যেখানে তামা প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যেত। এখানে সেখানে অবশ্য তাম। সামান্য কিছু কিছু পাওয়! 
যেত, কিন্তু তা নগণ্য । বাওলাই ছিল সে-যুগের তামার প্রধান আড়ত। তামার 
সবচেয়ে বৃহত্তর খনি ছিল বাঙলাদেশে । বাঙলার বণিকরাই “সাত সমুদ্দদর তের 
নদী” পার হয়ে, ওই তাম। নিয়ে যেত সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে বিপপণনের 
জন্য । এজন্যই বাঙলার সবচেয়ে বড় বন্দর-নগবের নাম ছিল তাত্রলিপ্ত। এই 
তামা সংগৃহীত হত খলভূমে অবস্থিত ত-কাশীন ভারতের বৃহত্তম তাত্রথনি 
হতে । 


৬৫ 
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বাগলা ও বাঙালীর বিবর্তন 
আট 


'পিজ্ুভ্যতার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাতৃদ্বেবীর ও আদি-শিবের পৃজা। 
ভারতের অগ্ঠান্ত প্রদেশের তুলনায় মাতৃদেবীর পুজার প্রাবল্য বাঙলার্দেশেই সব- 
চেয়ে বেশী । এটা মহেঞ্জোদাবো-হরগ্লার যুগ থেকে চলে এসেছে । মছেঞোদাবো, 
হবপ্লা প্রতৃতি নগরে আমর] মাতৃদঘেবীর পূজার নিদর্শনরূপে পেয়েছি মাতৃকাদেবীর 
বহু মৃুস্নত্নী কষুদ্রকাক্সা যুতি। অন্রূপ মৃণ্ঠি বাওলাদেশেও বর্তমান কাল পর্যন্ত তৈরি 
হয়ে আনছে । তবে এগুলি সাধারণত বাচ্চাদের খেলার পুতুল হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। এরূপ পুতুলগুলিকে কুমারী পৃতু” বলা হয়। এ নামট] খুব অর্থপূর্ণ 
(কেননা মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও সমসীময়্িক সভ্যতার কেন্দ্রমূহে মাতৃদেবী 
“কুমারী+ (17510 €০৫595 ) হিসাবে পূজিত] হতেন । মহাষ্টমীর দিন বাঙালী 
সধব! মেয়েদের “কুমারী পূজা” তার শ্বতি-নিদর্শন । যদিও তাত্রাশ্াযুগে মাতৃদেবী 
কুমানী হিসাবে পরিকল্পিত হতেন, তথাপি তার ভর্তা ছিল । এই ভর্তার প্রতি- 
কৃতি আমর] মহেঞ্জোদারোতে পেয়েছি । তাকে পশুপতি শিবের আদর্দিরূপ বল! 
হয়েছে । শিব যে প্রাগাধ দেবতা, সে বিষষে কোন সন্দেহ নেই । এ-সম্পকে 
বিশেষ তাৎ্ণর্ধপূর্ণ হচ্ছে, বাঙলায় শৈবধর্মের প্রাধান্য । বস্তত বাঙলায় যত শিব- 
মন্দির দেখতে পাওয়] যায়, তত আব কোথাও দেখতে পাওয়া যায় ন1। সুতরাং 
শিব ও শক্তিপূজা যে মহেঞ্জোদারো হবগ্লার কাল থেকেই চলে এসেছে সে-বিষয়ে 
€কোন সন্দেহ নেই। 


নয় 


সিন্ধুলভ্যতার অনুরূপ সভাতা স্মেরেও পাওয়া গিয়েছে । সুমেরের কিংবদস্তী 
অনুযায়ী স্থমেরের লোৌকর] পূর্বদিকের কোন পার্বত্য অঞ্চস থেকে এসেছিল । 
সে জাগ্সগাট] কোথায়? নিকট-প্রাচীর বিখ্যাত ইতিহাসকার হল (7591]) সাহেব 
বলেছিলেন যে স্রমেরের লোকরা! ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে 
ছোগিনীতঙ্ত্ে' উল্লিখিত “পৌমার” দেশের সঙ্গে “হ্থমের'-এর বেশ শবগত সাদৃশ্থ 
ও সঙ্গতি আত্ছে। *শৌমার+ দেশ সম্বন্ধে যোগিনীতন্ত্র-এ বল হয়েছে- “পূর্বে 
্বর্ণনন্বী যাবৎ করতোয়া চ পশ্চিমে|দক্ষিণে মন্দশৈলশ্চ উত্তরে বিহগাচল/অষ্টকোণম্‌ 
চ সৌমারম্‌ যত্র দিকরবাসিনী | *দিকরবাসিনীর আবাসস্থল “পৌমার+ গ্ষ্ট- 
কোণাকৃতি দেশ, যার সীমারেখ। হচ্ছে পূর্বে স্বর্ণ নদী (স্থবর্ণসিরি )১ পশ্চিমে 


০৬১৩০ 


বাঙলার প্রাক্গোতিহাসিক পটতু গিকা 


করতোয়া নদী, দক্ষিণে মন্দ-পর্বতদমূহ (মৃশ্ডাজাতি অধ্যুষিত পৰ্তমালা ) ও 
উত্তরে বিহগাচল (হিষালয়)।” সুমেরের লোকরা! যে প্রাচ্যভারত থেকে গিয়েছিল 
এবং তার্দের নূতন উপনিবেশের নাম আগত দেশের নাম অক্গযাক্সী করেছিল 
(এরূপ নামকরণ-পদ্ধতি অভি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত আছে ), ম।তৃ-পুজজাই 
তার প্রমাণ । 

বাঙলার ও স্থমেরের মাতৃদেবীর কল্পনার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় । 
তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে--(১) উভক্ন দেশেই মাতৃদ্দেবী “কুমারী” হিসাবে 
কল্পিত হতেন, অথচ তীর ভর্তা ছিলঃ (২) উভয় দেশেই মাতৃদেবীর বাহন পিংহ 
ও তার ভর্তার বাহুন বুষ, ($) উভয় দেশেই মাতৃদেবী তার নারীসুলভ কাধাদি 
ছাড়া, পুরুষোচিত কর্ম ( যেমন যুদ্ধার্দি ) করতে সক্ষম হতেন । স্থমেরের লিপি- 
সমূহে পুনংপুনঃ তাঁকে ব্যুদ্ধবাহিনীর নেত্রী” বলে সম্বোধন করা হয়েছে। 
ভারতেও “মার্কগ্ডয়পুরাঁণ”-এর “দেবীমাহাত্ম্য* অংশে বণিত হয়েছে যে, 
দেবতারা অস্থরগণ-কর্তৃক পরাহত হয়ে মাতৃদেবীর শরণীপন্ন হন, এবং তার 
সাহাযোই অন্থরাধিপতি মহিষাস্থরকে নিহত করেন । (৪) হ্থমেরে মাতদেবীর 
সহিত পর্বতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ । তীকে পুনঃপুনঃ পর্বতের দেবী” বল। 
হয়েছে । ভাবতেও মাতৃদেবীর পার্বতী, হৈষবতী, বিষ্ক্যবাসিনী গ্রভৃতি নাম 
সে-কথাই ম্মরণ করিয়ে দেয়। (৫) উভয় দেশেই ধর্মীয় আচরণ হিসাবে মেয়ের] 
সাময়িকভাবে তাদের সতীত্ব বিসর্জন দিত। এ সম্পর্কে ভারতে কুলপুজায় 
অস্থরূপ আচরণ লক্ষণীয়। “গুপ্তসংহিতায় স্প্ইই বলা হয়েছে-_'কুলশক্কিম 
বিনা দেবী যো জপে্ স তু পামর। আবার “নিকুত্তরতন্ত্রেঁ বল! হয়েছে-_ 
“বিবাহিত পতিত্যাগে দৃষণম ন কুলার্চনে । এসব ছাড়া, আরও সাদৃশ্যের কথা 
১৯২৮-৩১ শ্ত্ীস্টাবন্দে আমি আমার অন্থশীলনের প্রতিবেদনে বলেছিলাম । 
€ “ক্যালকাট। রিভিউ” এপ্রিল-মে ১৯৩১ দ্রষ্টবা )। 


দশ 


বাঙালীর যে মাত্র মধ্য-প্রাচীতেই শক্তিপুঙ্জার বীজবপন করেছিল, তা নম্ব। 
তারা শক্ভিপূজ! ভূমধ্যলাগরের সুদুর ক্রীটত্বীপ পর্ধস্ত নিয়ে গিয়েছিল। কেননা, 
ক্রীটদেশেও মাতৃদেবীন্র বাহন ছিল পিংহ। আগেই বলেছি, ১৯৬৫ গ্রীষ্টাব্ধের 
“হিন্দুস্থান স্ট্যাপ্ডার্ড পত্রিকার পুজা সংখ্যার আমি ক্রীটদেশে প্রচলিত লিপি 


৬৭ 


বাঙলা ও বাঙালীর বিবরন 


ও বাঁওলার পাঁঞ্চমাকযুক্ত সুদ্রায় উৎ্কীর্ণ লিপি পাশাপাশি বেখে উত্তয়ের মধ্যে 
সাদৃক্ট দেখিয়েছিলাম। তা ছাঁভা, ক্রীটদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়ের 
দেহের উপর অংশ অনাবৃত রাখত । বাৎস্যাক়ন তার “কামসুত্র? গ্রন্থে বলেছেন যে, 
পূর্ব-ভারতের বাজমহিষীর! তাদের দেহের উপর অংশ অনাবৃত রাখেন । ক্রীট 
দেশের সঙ্গে বাঙলাদেশের যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, তা পাওুরাজার 
টিবিতে প্রাপ্ত ক্রীটদেশীয় লিপি-পদ্ধতিতে লিখিত এক চক্রাকার সীলমোহর থেকে 
জানতে পারা যায়। 

অতি প্রাচীনকালে ভূমধ্যাগবে যে বাঙাল বণিকদের উপনিবেশ ছিল, 
তা আমরা অন্য সুত্র থেকেও জানতে পারি। ভেলেরিয়াস ফ্লাকাস তার 
'আবরগনটিকা পুষ্তকে লিখে গেছেন যে গঙ্গারিভি দেশের বাঙালী বীরের] কৃষ্ণ- 
সাগরের উপকূলে ১৫৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ( খথেদ রচয়িতা নডিক আধদের পঞ্চণদে 
এসে উপস্থিত হবার সমপাময়িককালে ) কলচিয়ান ও জেপশের অন্গামীদের 
সঙ্গে বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল । এই প্রতিধ্বনি করে ভ।জিল তার 
'জজিকাপ” নামক কাবো লিখে গেছেন যে গঙ্জারিভির বাঙাপী বীরদের 
শৌর্-বীধের কথা “আমি স্বর্ণাক্ষরে পিখে রাখব ।” এ সকল বাঙালীদের 
সেখানে উপনিবেশ ছিল, এবং সেখানে তাব1 শিবের আরাধনা ও বর্থলীর পুত 
করতেন । 


এখারো 


মহেঞ্জোদারোয় আমর হস্তীর প্রতিকৃতি পেয়েছি । আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে 
নিবন্ধ কিংবদপ্তী অনুযায়ী হস্তী প্রাচ্যভারতের পালকাপ্য মুনি কর্তৃক বশভৃত 
জন্ত। তিনিহ হস্তীকে প্রথম বশ করেন ও হস্ভিবিগ্ঠ সশ্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচন। 
করেন । পালকাপ্য মুনি নিজের যে পারচয় দিয়েছেন, তা হচ্ছে--“হিযালয়ের 
নিকটে যেখানে লৌহিত্য নদ সাগরাভিমুখে যাইতেছে সেখানে সামগায়ন নামে 
এক মুনি ছিলেন ; তাহার গুরসে ও এক করেণুর গে আমার জন্ম । আমি 
হাতীদ্দের সহিত বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহাঁরাই আমার ম্বজন। 
আমার নাম পালকাপ্য ।* স্কতরাং পালিত পশু হিসাবে হাতীর আদিম নিবাস 
বাঙলাদেশ | মহেঞ্জোদারোক় হাতীর উপস্থিতি বাঙলাদেশের সঙ্গে ওই সভ্যতার 
সম্পর্ক স্থচিত করে । এখানে উল্লেখধোগ্য বে মহেঞ্জোনারোর ওই হাতীর প্রতি” 


৩৬৮ 


বাঙালীর পরাশ্সিতিহাসিক পটতৃমিকা 
তির সঙ্গে প্াডীম বাগুলার পার ক ত্র উৎী্ হাতীর বিশেষ মিল 
আছে। 1 
আব্রও অনেক জিনিস সিম্কুউপত্যকায় বাঁঙীলীরা নিয়ে গিক্েছিল ব বলে মনে 
হয় । তাঁর মধ্যে ছিল চাঁউল ও তস্য ধরবার বড়শি । চাউল ও মৎস্ত--এ ছুই-ই.. 
বাঙালীর প্রিয় খাগ্। ধান্যের চাষ যে বঙ্গোপসাগরের আশপাশের কোন জায়গাস্স ; 
শুরু হয়েছিল এ সম্বন্ধে পপ্ডিতগণের মধো কোন দ্বিমত নেই । কারলো চিপোলে! 
তাঁর “দি ইকনমিক হিত্রি অফ ওয়ার্লড পপুলেশন” পুস্তকে এই মত প্রকাশ 
করেছেন । পরেশ দাশগুপ্ত 'একস্ক্যাভেশনস আযাট পাতুরাঁজার টিবি" বইয়েও 
বলেছেন যে ধান্তেব চাষ বাঙলাতেই শুরু হয়েছিল, এবং বাঙলা থেকে তা চীন 
দেশে গিয়েছিল । 
পশুপালন ও চাষবাঁস মানুষকে বাধ্য করেছিল স্থায়ী বসতি স্থাপন টনি 
এর ফলেই গ্রাম)-সভাতার পত্তন ঘটে । এট] নবোপলীয় যুগেই প্রথম আরম্ভ হয়। 
কেনন", প্রত্বোপলীয় যুগের লোকেরা যাঁযাঁবরের জীবন যাঁপন করত । সুতরাং 
সভ্যতার স্থচনা! কোথায় হয়েছিল, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হলে, আমাদের 
প্রথমে নির্ণয় করতে হবে, নবোপলীয় সভ্যতার উতৎপত্তিকেন্দ্র কোথায় ছিল। 
কিছুদিন আগে পর্যন্ত পণ্ডিতমহলে ( অবস্ এখনও অনেক পণ্ডিত এই ভ্রান্ত মত 
পোষণ করেন ) যে মত প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, তা হচ্ছে আজ থেকে প্রায় আট- 
নয় হাজার বছর আগে মধ্যপ্রাচীর জারমো জেরিকো। ও কাটাল হুয়ুক নামক 
স্থানসমূহেই নবোপলীয় সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে, এবং তা বিকশিত হয়ে ক্রমশ 
ইরানীয় অধিত্যক1-ও মধ্য এশিয়ার দিকে অগ্রনর হয়। কিস্তু আরও পরেক+র 
আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়েছে যে, তার চেয়ে আরও আগে নবোপলীঘ্ব 
সভ্যতার প্রাছুর্ভাব ঘটেছিল থাইল্যাণ্ডে। এ সভাতার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন 
বোনালড্‌ শিলার | পি. ও. সয়ার তার “এগ্রিকালচারাল অবিজিনস আ্যাণ্ড 
ডিশপারসাল" নামক গ্রন্থেও বলেছেন যে, দক্ষিণন্পূর্ব এশিয়াই শবোপলীয় বিপ্লবের 
সবচেয়ে প্রাচীন লীল!ভূমি ছিল বলে মনে হয়। 





বারো 
নবোপলীয় সভ্যতার পরের যুগেই তাত্রাশ্ম সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে। হরগ্ানগরীতে 
প্রত্বতাত্বিক খনানর ফলে, আমর] নবোপলীয় যুগ থেকে শুরু করে পরিণত 


৬৯ 


বালা ও ধাড়ালীর বিবর্তন 


তান্াশ্ সভ্যতা বিকাশের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করি। মধাপ্রাচীতে এবং 
থাইল্যাণ্ডে যেমন ত্বতন্ত্রভাবে নবোপলীয় সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল, সেরূপ 
ভারতেও নবোপলীয় সভ্যতা ন্বতন্্রভাবেই উদ্ভূত হয়েছিল। শুধু তাই নয়ঃ 
প্লস্মোপলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় যুগ পর্ধস্ত সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতা 
আমর] ভারতেও লক্ষ্য করি । এ ধারাবাহিকতা আমর] বাঙলাদেশেও লক্ষ্য করি। 

প্ররোপলীগ্ক যুগের আফুধসমূহ আমরা বাঙলার নানাস্থান থেকে পেয়েছি। সেই 
সকল স্থানের অস্তভুক্তি হচ্ছে-_মেদিনীপুর জেলার অবগণ্ডা, শিলদা, অষ্টজুড়ি, 

শহারিঃ ভগবন্ধ, কুকড়াধুপিঃ গিভনি ও চিলফিগড় বাকুড়া জেলার কাল। 

লালবাজার, মনোহর বন অন্থৰিয়া, শহরজোড়া, কাকড়ার্দাড়াঃ বাউড়িভাঙাঃ 

ঝাড়গ্রাম, শুশুনিক্পা ও শিলাবতী নদীর প্রশাখ। জয়পাগ্ডা নদীর অববাহিকা ; 

বর্ধমান জেলার গোপালপুর, সাতখনিয়া, বিলগভা।, সাগরভাডা, আর] ও খুরুপির 

জঙ্গল । পুরুলিয়ার ঝালদ। অঞ্চলে হেলামু গুহার আশপাশ থেকে পাওয়া গিয়েছে 

প্রত্বোপলীয় যুগের মানুষের আসুধ । বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় ময়নামতী থেকে 

নয় কিলোমিটার দক্ষিণে লালমাই পাহাড়ের মধ্যে প্রস্তরযুগের মানুষের ব্যবহার 

কর] ৫০টির ওপর প্রত্ববস্ত পাওয়া গিয়েছে। বাকুড়া জেলার শুশুনিয়া থেকে 

আমরা যে সকল জীবের অশ্মীভূত কঙ্কালাম্থি পেয়েছি তার গুরুত্ব এ-সম্পর্কে 

সরচেয়ে বেশি । এগুলি প্রীইস্টোসীন ঘূগেবঃ তাবু মানে যে-যুগে পৃথিবীতে প্রথম 
মান্গষের আবির্ভীব ঘটেছিল । অর্থগের অধ্যায়েই বলেছি-ষে মীক্ছষের ব্বিতন 
ঘটেছিল পূর্বগামী নরাকার জীব থেকে । এরূপ নরাকাঁর জীবের সবচেয়ে প্রাচীন 
নিদর্শন আমর] পেয়েছি এশিয়ার তিন জায়গা! থেকে । এই জায়গাগুপি হচ্ছে 
ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত শিবালিক গিপিমাঁলাঃ ইন্দোনেশিয়ার জাভা ও 
চীনদেশের চুংকিও। এই তিনটি বিন্দু সরলবেখার দ্বার) সংবদ্ধ করলে যে ত্রিভুজের 
সৃষ্টি হুয়, বাঙলাদেশ তার কেন্ত্রস্থলে পড়ে । ন্তরাং এরূপ জীবসমূহ যে বাঙপা- 
দ্লেশেও ছিল, ত। সহজেই অনুজেয়্। এই সকল জীব থেকেই প্রকৃত মানবের 
(10070 98)15119 ) বিবর্তন ঘটেছে । সুতরাং বাঙলাদেশেও প্রত মানবের যে 
বিবর্তন ঘটেছিল, লে অগ্মান আমি অনেক আগেই করেছিলাম সম্প্রতি আমার 
এই অন্মান সমধিত হয়েছে রাজ্য প্রত্বতব বিভাগের এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের 
দ্বারা । ১৯৭৮ গ্রীস্টান্দের জায়ারি মাসে ঝাজ্য প্রত্বতত্ব বিভাগ মেদিনীপুন 
জেলার রামগড়ের অদূরে কংসাবতী নদ্দীর বামতটে অবস্থিত পিজুয়া নামক স্থান 


৭$ 


বাঙালীর প্রাগৈতিহাসিক পটভুষিকা 


থেকে এক মানব চোয়ালের অশ্মীভূত ভপ্রাংশ পায় (নির্ণাত বয়ন ১০১০৬ 
্ীস্টপূর্বাব্ঘ)। আজ পর্ধস্ত প্রাচীন প্রকৃত মানবের অন্মীভূত ঘত নয়কঞ্গাল পাওয়া 
গিয়েছে, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে প্রাচীন | সৃতরাং হুরপ্পা-মহেঞ্রোদারোর অনেক 
পূর্ব থেকে বাওলাদেশে যে প্ররুত মানব বাস করত এবং তারা প্রতোপলীক় 
যুগের কৃপ্টির ধারক ছিল, তা প্রমাণিত হচ্ছে | 

আগেই বলেছি যে প্রত্বোপলীয় যুগ ও নবোপলীয়্ যুগের মধ্যকালীন যুগে 
কষ্টিকে মেসোলিথিক ( 2055091861)10 ) কালচার বলা হয়। মেসোলিখিক কির 
প্রচুর নিদর্শন ভারতের প্রত্বতত্ব বিভাগ ১৯৫৪-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার 
বীরভানপুর থেকে আবিষ্কার করেছিল। 

মেসোলিখিক যুগের পরেই নবোপলীয় যুগের উদ্তব হয়েছিল । এই যুগেই 
মান্য প্রথম কৃষি, পশুপালন, বয়ন, মৃবৎ্পাত্র নির্মাণ ও স্থায়ী বসবাস শুরু করেছিল । 
নবোপলীয় যুগের ঠবশিষ্টামূলক আয়ুধ ছিল মহণ পরশু | এরপ পরশ্ড আমরা 
পেয়েছি কীকুডা জেলার বন অস্থৃবিযাঃ কাচিগ্তা ও জয়পাগ্ডায় ; মেদিনীপুর 
জেলার অরগপ্ডা, কুকভাধুপি, তারাঁফেনি ও ছুলুঙ নদীর মোহনায় ও কংসাবত 
নদীব অববাহিকাষ কীকভাদাড়। থেকে । নবোপলীদ্দ যুগে পবুশ্ড আশম্ব। উত্তুবে 
দীজিলিঙ জেলার কীলিমপঙ থেকেও প্রচুর পরিমীণে পেয়েছি । সুতরাং প্রাত্বৌ- 
পলীয় যুগ থেকে নবৌপনলীফ যুগে বিবর্তন ঘে বাঁগলাঁদেশে স্বাভীবিকভাবেই 
ঘটেছিল সে বিষষে কোন সন্দেহ থাকতে পাঁরে না। 

নবোপলীষ যুগের গ্রামীণ সত্যতাই পরবর্তীকালে তাত্রাশ্মযুগের নগরসভ্যতায় 
বিকশিত হয়েছিল | যেহেতু তামার সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার বাঙলাদেশেই ছিলঃ ত 
থেকে অন্গমান কর! যেতে পারে যে, এই বিবর্তন বাঙলাদেশেই ঘটেছিল, এবং 
বাঙলার বণিকরাই অন্যঞ্জ তামা সরবরাহ করে সেসব জায়গায় তাত্রাশ্মযুগের 
নগরসভ্যতা গঠনে সাহায্য করেছিল। এট] মেদিনীপুরের লোকদের দ্বারাই 
সাধিত হয়েছিল । মেদিনীপুরের লৌকের। যে সামুত্রিক বাণিজ্যে বিশেষ পাব্দশ্পী 
ছিল, তীর প্রমাণ পাওষ। গিয়েছে ওই জেলার পান্না গ্রাম থেকে । ওই গ্রামে 
(ঘাটালের ছয় মাইল দক্ষিণে ) এক পুক্করিণী খননকালে, ৪৫ ফুট গভীর তল, 
থেকে পাওয়া গিষেছে সমুদ্রগামী এক নৌকার কঙ্কালাবশেষ। 


প১ 


ধাঙল। ও বাঙালীর বিবর্তন 
তেরে) 


বাওঙাক় যে এক বিশাল তাত্রাশ্ন সভ্যতার অভুদশগ্ন ঘটেছিল, ত1 আমর! খণ্ড 
খও্ আবিষ্কারের ফলে জানতে পারি । ১৯৭৬ এস্টাবে মেদিনীপুর জেলার 
ঃগড়বেতা৷ খানার আগাইবনিতে ৪০ স্ুট গভীর মাটির তল] থেকে আমর! 
পেয়েছিলাম তামার একখান সম্পূর্ণ পরস্ত ও অপর একখান! প্রমাণ সাইজের 
পরশুর ভাঙা মাথা, ছোট সাইজের আঁধভাঙা আর একখানা পরঞ্জ, এগাবরোখানা 
তামার বাল! এবং খানকতক ক্ষুদ্রকায় তামার চাঙারী | পুরাতাত্বিক দেবকুমীর 
চক্রবর্তীর মতে এগুলি হবগার পূর্ববর্তা বা সমসামগ্সিক কোন মানব-গোঁচার 
১৮৮৩ শ্রীস্টান্দে মেদদিনীপুরেব বিনপুর থানার অন্তর্গত তামাজুড়ি গ্রামেও তাঅ- 
প্রস্তর যুগের অসন্ররূপ নিদর্শনসমূহ পাওয়া গিয়েছে । ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্ষে ওই 
জেলারই এগর। থানার চাতল গ্রামে আরও ওই ধরনের কিছু নিদর্শন মেলে ; 
১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্খবর্তা জেলা পুরুলিয়ার কুলগভ] থানার হাড়া গ্রামেও কিছু 
কিছু ওই ধরনের নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। অন্তরূপ পুরাতাত্বিক নিদর্শন আহ. 
থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে মব্যপ্রদেশের রেওয়া জেলার পাণ্ডিগায়ে পাওয়া গিয়ে- 
ছিল। তার অন্তর্ভুক্ত ছিল ঠিক আগাইবনির ধরনের ৪৭টি তাম!র বালা € 
পাঁচটি পরশু । এ থেকে অনুমান করা ঘেতে পারে যে, তাত্রাশ্ সভ্যতীর পরি- 
যান (10015:8001) ) পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে ঘটেছিল । 
আগেই বলেছি যে বাঙলার গ্ঠাত্রাশ্ব সভাতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন পাঁওয় 
গিয়েছে বর্ধমান জেলার অজয়্নদের তীরে অবস্থিত পাওুরাঁজার টিবি থেকে 
অজয়, কুন্নুর ও কোপাইনদীর উপত্যকার অন্যজ্রও আমর এই সভাতার পরি- 
চয় পাই । পাও্রাজার টিবির দ্বিতীয় যুগের লোকেরাই তাম্রাশ্ম সভ্যতার বাহু 
ছিল। তারা স্থপরিকল্লিত নগর ও রাস্তাঘাট তৈরি করত। তারা গৃহ ও ভুর্গ- 
এই উভয়ই নির্মাণ করতে জানত। তার] তামার বাবহার জানত । কৃষি ও 
৫বদেশিক বাণিজা তাদের অর্থনীতির প্রধান সহায়ক ছিল । তাঁর! ধান্য ও অন্যান 
শন্য উৎপাদন কবত এবং পশুপালন ও কুমস্তকাবের কাজও জানত । পূর্ব-পশ্চি' 
দিকে শয়ন করিয়ে তাঁর] মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করত এবং মাতৃকাঁদেবীর পৃজ 
করত। 
এসব নিদর্শন থেকে বুঝতে পারা যায় যে, সদর অতীতে পুরুলিয়।-মেদিনী- 
পুর-বাকুড়ণ-বর্ধমান অঞ্চল জুড়ে এক সমুদ্ধিশালী তাম্রাশ্ম নভাতা গড়ে উঠেছিল 


চা 


বাঙালীর প্রাগৈতিহাসিক পটভুমিকা 


খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে আমবা৷ সেই লুপ্ত সভ্যতার ম্বান্র সামা কিছু আভাস 
পাই। তাত্ত্রাশ্যুগ থেকেই বাঙালী ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্যে 
লিপ্ত ছিল। এ বাণিজ্য শ্রীস্টজন্মের পর পর্যস্ত বলবৎ ছিল এবং আমরা তার 
এছল প্রমাণ পূর্ব মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনা পেয়েছি । আজ যদি আমরা 
হরপ্পাঃ মহেঞ্জোদাবো১ লোথাল, কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানের স্তায় প্রণালীবন্ধভাবে 
রীতিমতো খননকার্ধ চালাইঃ তা হলে আমর] নিশ্চয়ই জানতে পারব যে, তাত্রাশ্ম 
সভ্যতার উন্মেষ বাঁওলাদেশেই ঘটেছিল ও বাঁউলাই এ সভাতার জন্মভূমি 
ছিল। 


৭৩ 


গঙ্গারিডি রাষ্ট্র ও তার এতিহা 


৩২৬ খ্রীস্ট-পূর্বান্ধে আলেকজাগ্ডার যখন পঞ্জাবে এমনে উপনীত হুল, তখন 
পঞ্জাব বহু ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তিনি পঞ্জাবের রাষ্ট্রগুলিকে পরাহত 
করে যখন ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হবার পরিকল্পনা করছিলেন তখন তিনি 
সংবাদ পান যে ভারতের অভ্যন্তরস্থ দুই পরাক্রমশালী বাষ্ট যথা প্রাসিওই 
(প্রাচ্য) ও গঙ্গারিভি (গঙ্গারাঢ় বা গঙ্গারাষ্ট্র) যৌথভাবে তাদের বিপুল সৈন্ত- 
বাহিনী ও বিশাল রণসম্ভার নিয়ে তীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অপেক্ষা 
করছে। পঞ্জাব পর্ধস্ত এসেই আলেকজাগারের সৈন্যবাহিনী ক্লাস্ত ও অবসন্ন হয়ে 
পড়েছিল। তারা প্রাসিওই ও গঙ্গার্িভি রাষ্ট্র্ঘয়ের অধিবাসীদের শোর্ধবীর্ধ ও 
পর1ক্রমের কথ শুনে, ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে অস্বীকার কবে । অগত্যা 
আলেকজাগার বিপাশ। নদীর পশ্চিম তীর হতেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কৰেন। 
পরবতী কালের গ্রীক, রোম!ন ও মিশবীয় লেখকগণ গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের লোকদের 
শোর্ধবী্ ও বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক কথা জিখে গেছেন। কিন্তু গঙ্গারিডি,া্ট্রে 
সঠিক অবস্থান ও তার সীমানা! আজ পর্যস্ত আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে 
গিয়েছে । গ্রীকঃ রোমান ও মিশবীয় স্ত্র থেকে আমর! মাত্র এইটুকু জানতে 
পারি যে গঙ্গারিডি রাষ্ট্র গঙ্গান্দীর মোহান। দেশে অবস্থিত ছিল এবং ওই 
রাষ্ট্রের প্রধান বন্দরের মাম ছিল গগাঙ্গে' । তার মানে গঙ্গাবিডি রাষ্ট্র যে নিয়- 
বাওলায় ছিল, সে সম্বন্ধে কোন লন্দেহ নেই। যদিও ভাব্তীয় সাহিত্যে গঙ্গাবিভি 
রাষ্ট্রের কোন উল্লেখ নেই, তবু যাঁর বাঙলাদেশের সঙ্গে বাঁণিজ্য করত তাঁর যখন 
গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের উল্লেখ করে গেছে, তখন গঙ্গারিভির অস্তিত্ব সন্বদ্ধে সন্দিহান 
হবার কোন কারণ নেই। এখানে উল্লেখনীয় যে অতি প্রাচীন কাল থেকে 
ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূছের সহিত বাঁঙপাদেশের যে সমৃদ্ধশালী বাঁণিজ্যসম্পর্ক 
ছিল, ও) প্রত্বতাত্বিক প্রমাণ দ্বারা সমথিত। গ্রীস্ট-পূর্ গ্রথম সহম্রকের পূর্বে 
ভূমধ্যসাগরীয় বণিকরা যে বাগুলার অভ্যন্তরস্থ বন্দবসমূহে বাণিজ্য উপলক্ষে 
উপস্থিত হতেন, ত1 পাও্রাজার চিবিতে ( বৌলপুবের নিকট অজয় নদীর দক্ষিণ 
তীরে ) প্রাপ্ত ক্রীটদেশীয় প্রত্ত্রব্যপমহ থেকে আমরা জানতে পারি। কালানু- 
ক্রমিকভাঁবে এ বাণিজ্য অনেককাল আগে থেকেই চলে এসেছিল । 


পি 


গঙ্গারিতি রাষ্ট্র ও তার ইতি 


এখানে উল্লেখনীয় যে ১৯৬৪ শ্রীস্টান্দের “হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পব্জিকাঁর 'পুজ? 
সংখ্যা'য় আমি ক্রীটদদেশীয় বর্ণমালার সহিত বাঙলার লাঞ্চনময় মুক্রার (0001 
10811500 ০0808 ) চিহৃসমূহের হুবন্থ সাদৃশ্য দেখিয়েছিলাম । সম্প্রতি ইংরেজ 
প্রত্বতত্ববিদি আলান পিটফিল্ড ক্রীট দ্বীপের এক পর্বতের উপর থেকে ৫০টি 
মৃত্তিকা নিগ্সিত শিবলিঙ্গ পেয়েছেন, যার সঙ্গে আমাদের দেশের মেযেবা 
বৈশাখ মাসে শিবপৃজার জন্য যে মাটির লিঙ্ষমূি তৈবি করে তার অদ্ভুত 
সাদৃশ্ঠ আছে। 


হ্হ 

এ বাণিজ্য যে পরেও চলেছিল তা আমর জানতে পারি গঙ্গারিভি বাঁজ্যের' 
অন্ততুক্ত চব্বিশ পরগনার চন্দ্রকেতৃগড়ঃ আটঘরা, হর্িহবপুরঃ মলিকপুরঃ হবি- 
নারায়ণপুর, বোড়াল, দেগঙা, দেউলপোতা', পাকুড়তল', মন্দিরতলা, পুকুরবে ডিয়া 
ও মেদিনীপুর জেলার তিলডা, পানা, কীথি ও তমলুকে উৎ্ধননের ফলে যেসব 
প্রত্বব্রব্াসমূহ পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে | এসব প্রত্ুদ্রবয থেকে আমর জানতে 
পাবি যে শ্রীস্টজন্সের এদিক-ওদিক শতাব্দীতে নিয়বাঙলার সঙ্গে গ্রীক ও 
রোমান জগতের বেশ সমদ্ধিশালী বাণিজ্য চলত । এসব অঞ্চল থেকে আমবা। যে 
সব প্রত্বপ্বেব্য ও পোড়ামাটির মৃত্তি ও ফলকসমুহ পেয়েছি ত'তে চিত্রিত মানুষের 
বেশভূষা, পাদুকা, কেশবিষ্যাস প্রভৃতির বীতি ও বিদেশিনীর মৃতি ষে 
অভ্রাস্তরূপে গ্রীক ও রোমান শিল্পশৈলীর প্রভাব বহন করে, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। ( এসব প্রত্বব্রব্য সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য আমার “হিষ্রি আাগড 
কালচার অভ্‌ বেল, ১৯৬৩১ পৃষ্টা ৩৭-৩৮ ভুষ্টব্য )। 

পতুরাজার টিবিতে আসবার পূর্বে ড্মধ্যসাগরীয় গোষ্ীর জাতির! তাত্ত 
আহরণের জন্য বাঙলাদেশে এসে হাজির হয়েছিল । এটা হ্বতঃসিদ্ধ সত্য যে যখন 
ছুই সুদূর দেশের মধ্যে বাণিজ্যের লেনদেন চলে, তখন তাবা পরস্পর উভয় 
দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে । অতি প্রাচীনকাঁলে ভূমধ্যসাগরীয় দেশ- 
সমূহে যে বাঙালী বণিকদের উপনিবেশ ছিল, তা আমর ভেলেরিয়াস ফ্লাকৃকাস 
ও ভাঞ্জিলেখ লেখা থেকে জানতে পারি ॥ এসব তথ্য থেকে স্বতই প্রমাণিত হয় 
যে, ভারতীয় সাহিত্যে অন্রল্লেখ থাকলে ও, গঞ্গারিডি বাষ্ট্রের অস্তিত্ব অমূলক 
নয়। 


৭৫ 


'বাঁগল1 ও বাঙালীর বিবর্তন 
তিন 

কাঁকদ্বীপে শ্রীনরোত্তম হালদার পরিচালিত গঙ্গারিভি গবেষণা কেন্দ্রে সংগ্রহ- 
শালায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর, পাকুড়তলা, 
মন্দিরতলা এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার বালগ্া, চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি স্থান থেকে 
প্রাপ্ত যে সকল প্রত্বপ্রব্য সংরক্ষিত হয়েছে, তা থেকে স্বতই বৌঝ যায় যে প্রাচীন 
গঙ্জারিভি বাট এক স্বকীয় সুমহান এতিহ্যের অধিকারী ছিল । এই সকল স্থান 
থেকে যেনব মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছেঃ তার এক পিঠে হস্তী, বুষ, বুষমুণ্ড, স্বস্তিকা 
ও ইন্্রযষ্টি ও অপর পিঠে ত্য, ক্রশ' ও ঘেরা মধ্যে গাছ প্রভৃতি চিন্নযুক্ত 
মুদ্রাগুলির বৈশিষ্টা উল্লেখযোগ্য । “পাকুড়তলায় প্রাঞ্ধ উক্ত প্রকার মুদ্রার “ছীচ' 
থেকে প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধযুগে এ অঞ্চল থেকে একদা এ ধরণের মুন্ধা প্রস্তুত 
হত। হস্তী ছিল বুহত্তর গঙ্গাভূমি বা গঙ্গারিডির জাতীয় চিহ্ব। আর ধর্মী 
স্বস্তিকা চিহ্ব যে কত প্রাচীন তা ধারণাতীণ্ত এবং ধর্মীয় যুক্ত চিত্রটি ( +) 
সম্ভবত মৈত্রী বা সমন্বয়ের চিন্নু হিসাবে যীষুক্রীস্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই 
এ-অঞ্চলে প্রচলিত ছিল ; আর চৈত্য-চিহ্রে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব অনস্বীকার্য । 
ঘেরাঁর মধ্যে গাছটি বৌধিবৃক্ষেব প্রতীক হতে পারে ।” 

এছাভ] মৌর্যযুণীয় তাত্রমুদ্রা, সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রত্তরমুন্তি, বাস্কেট চিহ্ন- 
যুক্ত পাত্র, পশুকস্কালের ফিল, প্রন্তবীভূত দস্ব, পোড়াঁমাটি-নিনিত কুবের মুক্তির 
পদযুগল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ নৌর্ধ-উত্তর যুগের হন্তীমুন্তি পাওয়া গিয়েছে 
চন্দ্রকেতৃগড় ও মুগ্হীন নারী মুত্তি পাওয়া গিয়েছে হরিনাবায়ণপুর থেকে । 
( যথাক্রমে সুজ যুগ ও গ্রীস্তীয় প্রথম শতাব্দীর )। পাকুড়তল। গ্রাষে একটি 
দেবালয়ে একটি প্রাচীন বিষুণমৃত্তি পুজিত হয়, যার ছুটি হাতের কম্ঠই থেকে আর 
ছুটি হাত বাহির হয়েছে । এ ধরণের মৃত্তি এ পর্বস্ত কেবলমাত্র সবন্বতী নী 
থেকে আদিগঙ্গা অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যেই পাওয়। গেছে ; এই মুক্তির শিরস্ত্রাণে 
দক্ষিণ ভারতীয় শৈলী পরিলক্ষিত হয় । কাকদ্বীপের সন্সিকটে পুকুরবেড়িয়] গ্রাম 
থেকে এ ধরনের একটি ছোট্র প্রস্তরমূ'ত এবং সাঁগরদ্বীপের মন্দিরতল। থেকে 
সংগৃহীত এ ধরনের একটি পোৌঁড়া মাটির বিষুমুত্তি গঙ্গারিভি গবেষণা কেক্ত্রে 
রক্ষিত হয়েছে। “ছনম্বর লাট 'ধানি” থেকে প্রাপ্ত একটি বিদেশিনী মৃত্তিতে 
গ্রীকো-রোমান শৈপী নুম্পষ্ট। ( এরূপ মৃন্তি পাকুড়তলা ও পুকুরবেড়িখ! থেকেও 
সংগৃহীত হয়েছে )। মাটির তল! থেকে ফাপ। ও ভবাট উভয় প্রকার কয়েকটি 


৭৬ 


গঙ্জারিভি বাট ও তার এভিহা, 


মুণ্ডসৃতি গঙ্গারিভি সংগ্রহশালাদ্র আছে। দক্ষিণ ভারতেন্র সঙ্গে সাংস্কৃতিক 
যোগন্ত্রের স্ম্পষ্ট প্রমাণ এই মৃত্িগুলি। (নরোতম হালদার, “গঞ্গাকিডি : 
আলোচনা ও পর্যালোচনা” । 

আটঘর] ও পাকুড়তলায় প্রাঞ্ধ মেষ-বুক্ত অগ্নিযবতি অগ্নি-উপাসকগণের উপ- 
স্থিতি স্ুচিত করে । চন্দ্রকেতুগড়ের লীলমোহবে সমুদ্রগার্মী জলযানের প্রতিকৃতি 
গঞ্জারিডিদের রণপোত ও নৌবাণিজোর পরিচয় দেয়। এছাড়া, বৃষ, অশ্ব, হন্ডী, 
সর্প, পক্ষী প্রভৃতির মৃতিগুলি “টোটেম” পুজার নিদর্শন হতে পারে। এ ছাঁডা, 
গঙ্গারিভির গবেষণ1 কেন্দ্রে আছে পোড়ামাটির শিশুকোলে মাতৃমুত্তি, পাথরের 
শিঙ্নাকৃতি শিবলিঙ্গ ও বিভিন্ন কালের পাত্র ও পোড়ামাটির বাটখারা ॥ পাখবের 
বিষণ পাদপীঠ, সরম্বতী মুক্তি, পোড়ামাটির মন্দিরফলক, প্রাচীন ইট, ঘর-ছাঁওয়। 
ট'লি, পাতকুয়ার অংশ, পাথী-বাঁশী, মুণ্ডমুত্তির চুডা, নর্তকীমৃত্তি, মাটির প্লেট, 
প্রদীপ, ধুনাচী, ধুপদানি, খেলনাগাঁড়ির চাকা, পোড়ামাটির ঢাকনা ইত্যাদি । 
সবচেয়ে গুকুত্বপূর্ণ জিনিস যা পাওয়া গিয়েছে তা প্রত্বোপলীয় যুগের পাথবের 
হাতিয়ার, য। থেকে আমরা এ অঞ্চলের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করতে পারি। 
হাঁতিয়ারের ছিদ্রমধ্যে একখণ্ড প্রবাল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কেনন। প্রাচীন 
গ্রস্থাদিতে কালীঘাট থেকে গঞ্গাসাগর পর্যস্ত স্থানকে প্রবালদ্বীপের অন্তর্গত বল? 
হত। 


চার 


এই গঙ্গারিভি রাজ্যের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত ছিল আদ্িগঙ্জার প্রাচীন ধারা । 
অতীতে নাধ্য অবস্থায় এই ল্লোতক্ষিনী ছিল বহির্জগতের সঙ্গে বাঙলার ব্যবসা” 
বাণিজ্যের প্রবেশপথ । শ্রীস্টজন্মের এদিক-ওদিক দুচার শতাব্দীতে দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগনাই ছিল বহির্জগতের সঙ্গে বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্যের আমুকেন্জ্র ॥ 
খুব ম্বাভাখিকভাবেই আমর] কল্পন1 করে নিতে পারি যে আদ্িগঙ্গ৷ যখন নাব্য 
অবস্থায় ছিল তখন এর উভয় তীরে অবস্থিত গঞ্ডগ্রাম»মূহ বিদেশীয়দের সঙ্গে 
ব্যবসা-বাণিজ্য করে সম্দ্ধিশালীন হয়েছিল । আবার বাংল মঙ্গলকাব্যসমূহ 
থেকে আমরা জানতে পারি যে আগিগঙ্জার বুকের ওপর দিয়েই বাঁঞালী 
বণিকর! বাণিজ্য করতে যেত সাত-সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে দুর-দুরান্তরের- 


দেশসমূহের লঙ্গে । 
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বাঙলা ও বাণ্ডালীর বিবর্তন 


সেজন্য “দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যেখানেই টিবি আছেঃ সেখানেই উতৎ্ধনন 
করার ফলে পাওয়া গিয়েছে বাণিজ্যাপুষ্ট প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন । সেই কারণে 
পশ্চিমবজ সরকার সচেষ্ট হয়েছেন এই সকল টিবি উৎ্খনন করতে । শেষ খবরে 
জান] গিয়েছে বর্তমানে তার! জয়নগর দু"নম্বর ব্লকের বাইশহাট। অঞ্চলের ঘোষের 
চক মৌজায় খননকার্য চালিক্পে যাচ্ছেন । এখানে ষণি নদীর ( পূর্বনাম নালুয়া 
গা ) উত্তরে ছু*টি মাটির টিবিতে এই খননকার্য চলছে। এই ছু*টি টিবি 
বর্তষানে মঠবাতভি নামে পরিচিত । ১৭৭৮-৭৯ গ্রীস্টাবে মেজর বেনেল যখন এ 
অঞ্চলের জরীপ করেছিলেন তখন এখানে তিনি স্ছি”টি মন্দির বা৷ “প্যাগোভা*র 
ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন । পরে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে জায়গাটি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে 
যায়। ১৮৩৭ সাল নাগাদ জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী বামধন ঘোষ এই জায়গা- 
টার ইজারা নেন। তিনিই জঙ্গল কেটে জায়গাটাকে চাষবাসের উপযোগী 
করেন । তখনই মঠবাড়ির ধ্বংসাবশেষ বেরিয়ে পড়ে । ওই সময়ে খননের ফলে 
দু'তিনটি পাথরের মুত্তি ও পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি উচ্চতার একটি স্তস পাওয়া 
যায়। স্তম্তটির গায়ে খোদিত অভিলেখটি গুপ্তযুগের ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত । 
পরব্তাকালের লোকেরা এখানে মাটি কাটতে গিয়ে পেয়েছে বেলেপাথবের 
মৃত্তি, শিলালিপি ঢাকনা-সমেত হাড়ি, লালপাথবের তৈরি বুদ্ধের চতু্ভুজ 
মৃত্তি, মৌধযুগের ও গুগুযুগের কাচা মাটির কালে। পালিশযুক্ত পাত্র, কুমার- 
গুপ্তের ন্বর্ণমুত্রী, শিব-্দুরগার চিত্রাঞ্চিত জেটপাথবের তৈবি প্রেটের ভগ্নাবশেষ 
ইত্যাদি। 

এখন খননকাধের ফলে বেরিয়ে পড়েছে পূব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ বরা- 
বর ছুটি পাচিল। আরও প্রকাশ পেয়েছে ধানক্ষেত থেকে বেশ কিছুটা! নিচে 
মাটি খুঁড়ে ইটের বীধানে] রাস্তার হদ্দিশ, যা থেকে অনুমান কর? হয়েছে যে 
ওখানে অবস্থিত এক ছোট ও এক বড় মঠের মধ্যে ওই বাস্তাটি ছিল যোগ- 
স্থজজ। এরকম খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে বাঙলার লুপ্ত সভ্যতার মান্র সামান্ 
কিছু আভাস পাওয়া যায়। এ-সম্বদ্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ববস্তসমূহ পাওয়া 
গিয়েছে কলকাতা থেকে ৪* কিলোমিটার দূরে উত্তর চব্বিশ পরগনার দেগঙ্গ। 
থানার অন্তর্গত চন্দ্রকেতুগড়ে (বেড়া্টাপায় )।) এখানে যেপব প্রত্ববস্ত 


পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে আছে মৌর্ধ, শু, কুষাণ এবং গুপ্তযুগের মুল্যবান 
নিদর্শন সমূহ | 


৭৮ 


গজারিি রাষ্ট্র ও তার তিন 


সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে খরোগ্রী ও ত্রাহ্মী লিপিধুক্ত নানা আকারের ও 
শানাবর্ণের মুৎপাত্রসমূহ। এগুলি অধিকাংশই কুশানযুগের (শ্রীস্তীয় প্রথম ও 
দ্বিতীয় শতকের )। এগুলি প্রমাণ করে যে কুশানযুগে (তার মানে গঙ্গার্িভি 
রাষ্ট্রের সময়কালে ) চন্ত্রকেতুগড় এক গুরুত্বপূণ বন্দরনগরী ছিল। বোধ হয় 
এটাই গাঙ্গে নগর। 


৪) 


বাঙালী সংস্কৃতির উৎস 


একথা স্মরণ সাখতে হবে যে; আর্য বলতে এক বিশেষ ভাষাভাবী গোষীসমৃহকে 
বোঝায়। এটা কোনও জাতিবাচক (78011) শব নয় ॥ কেননা, আর্ধভাষাভাবী- 
দের মধো আমর! যেমন 'নডিক” নরগোষ্ঠীর লোক পাই, তেমনই আবার *আল- 
গীয়” “দিনারিক" প্রভৃতি গোঠঠীর লোকও পাই। 
 ভাষাতত্ব ও প্রত্বতত্বের ভিত্তিতে আধুনিক'পপ্ডিতগণ সিদ্ধাত্ত করেছেন যে, 
রুশদেশের উরাল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূথগুই 
আধ্জাতির আদি বাসস্থান ছিল। এখানে ্নন্ডিক* ও “আলপীয়' এই উভয় 
গোষ্ঠীর আর্ধরাই বাম করত। “নবোপলীয়* যুগের বিকাঁশকালে আল্পীয়র] কৃষি 
পরায়ণ হয়, আর নভ্ডিকরা পশুপালনে রত থাঁকে। এর ফলে উপাস্ত-দেবতা 
সন্ধে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিবাদের স্থষ্টি হয়। নিকরা প্ররুতির বিভিন্ন 
প্রকাশের উপাসক ছিল এবং উপাস্তদের “দেব বলে অভিহিত করত । আর 
“আলপীয়রা” কৃষির সাফল্যের জন্য স্থজনশক্তি-রূপ দেবতাসমূহের পৃক্তা করত। 
তাদের তার] “অস্থর+ নামে অভিহিত করত । মনে হয় আলপীয়রাই প্রথম নিজে- 
দের এক বিশেষ শাখায় বিভক্ত করে শিরদরিয়] ও আমুদরিয়া নদীদ্বয়-বেঠিত 
সুবিস্তীর্ণ সমতল ভূখণ্ডে বসবাস শুরু করে। তারপর তার] পশ্চিম দিকে অগ্রসর 
হয়ে ইরান থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। 
অপরপক্ষে তার কিছুকাল পরে ন্ডিকরা ছুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল পশ্চিমে 
ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয় ও অপরদল ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রবেশদ্বার 
দিয়ে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে ব্সবাঁস শুর কবে। 
কিন্তু বৈদিক আর্ধগণ পঞ্চনদের উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন করেই ক্ষাস্ত 
হল না। অনাধগণের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে তাঁরা ক্রমশ পূর্বদিকে অগ্রসর 
হতে লাগল । যেমন যেমন অগ্রসর হল তেমন তেমন তার] উত্তর-ভারতের আধ- 
প্রভাবান্বিত অঞ্চললমৃহ্নের নামকরণ করল । যেমন, ব্রদ্মবিদেশ, ত্রহ্মাবর্ত, আর্ধা- 
বর্ত ইত্যাদি । কিন্তু মাত্র সংগ্রাম করেই তারা আর্ধ-এঁতিহা বিস্তার করতে সক্ষম 
হয়নি । আর্ধেতর অধিবাসিগণের সঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই তাদের আপস করতে 
হয়েছিল । বস্তত উত্তরভারতের আর্ধ সভ্যতার ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একটা 
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বাষ্চালী সংক্ধাতির উৎস 


সংমিশ্রণ প্রক্রিয়াও সমানভাবে চলেছিল । তার ফলে সুষ্ট হল হিন্দুনভ্যতা--. 
যেটা আর্য ও অনাখ সভ্যতার মিশ্রণের ফসল । কিন্তু তা সত্বেও আমরা তাদের 
মগধ ও প্রাচ্যের দেশসমৃহকে, ষেমন অজ, বঙ্গ? কলিঙ্গ এবং পশ্চিমের প্রত্যান্ত- 
দেশ সিন্ধু-সৌবীর, সৌবাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের প্রতি ত্বণা ও তাচ্ছিলা- 
পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করতে দেখি। কেন? তাব উত্তর আমরা পরবর্তী 
এনুচ্ছেদে দেব। 


ছ্ই 


মনে হয়, বৈদ্দিক আধগণ পঞ্চনদ্দে এসে উপনিবেশ স্থাপনেব পূর্বেই আর্ধভাষা- 
ভাষী অস্কররা ভারতে এসেছিল । আরও মনে হয়ঃ তাদের মধ্যে যারা বণিক 
শ্রেণী ও শ্রেঠী শ্রেণী ছিল ত'রাই সবপ্রথম এখানে এসে উপনিবেশ স্বাপন 
কবেছিল । তারা জলপথেই এঠ্ ছিল বলে যনে হয়। 

আলপীয় গোষ্ত্রীভুক্ত অস্থুরদের বর্তমান ভারতে অবস্থান লক্ষ্য করলে বুঝতে 
পার] যায় যে, তাঁরা সমৃদ্রপথে বীতিমত বাণিজ্য করত এবং এই বাণিজ্য 
উপলক্ষেই তার। বাঁঙলাদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিল । প্রাচীন বাঙলার বণিকব! 
“টু” নামে পরিচিত ছিল । বর্তমানে এদের “হাঁটী” বলা হয। বধম্ান জেলায় 
"হাটা, পদবিবিশিষ্ল জাতি এখনও বর্তমান আছে ॥। এই শবগুলি যে অন্থুর- 
বণিকদের “হাটস+ বা “হিটত্টা” শব্দেরই বপাস্তর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
এই অস্থুরবাই বাঙলাদেশ থেকে তাত আহরণ করে জগতের সবত্র সভ্যতার 
সুচনায় সহায়ক হয়েছিল । তাআশ্মযুগের পিন্ধু সভ্যতা যে অস্থর সভাতার এক 
প্রতীক সেরূপ মনে করবার যথেষ্ট কারণ অঃছে। আগেই বলা হয়েছে যে খুব 
সম্ভবত অস্থররা দ্রাবিডদের অন্ুলপ্ূণেই ভারতে এসেছিল । স্ুতবাং ওই সভ্যতার 
সে যে দ্রাবিভ সভ্যতাও খানিকট। মিশে গিয়েছিল এমনও অনুমান করা 
যেতে পারে । 


তিন 


যদিও অস্থররা। আধভাষাতেই কথা বলত, তবুও তাঁদের ভাষার সঙ্গে বৈদিক 
আভাষার কিছু পার্থক্য ছিল। গ্রিয়ারসন এট! লক্ষ্য কব্রেছিলেন । সেজন্য তিনি 
ভারতের আর্ধভাষাগ্চলিকে ছু*টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন : (১) বহির্বিতা 
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বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


আর্ধভাষা ও (২) অন্তর্বর্তী আর্ধভাষা । প্রথম শ্রেণীর অন্তরভূক্ত হচ্ছে গুজবাটী, 
- মারাঠী, গড়িয়া, বাংলা ও অনমীয়। ভাষাসমূহ । আর দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তভূক্ত 
হচ্ছে হিন্দী, রাজস্থানী ইত্যার্দি। (লেখকের “ভারতের নৃতাত্বিক পরিচয় দ্রঃ )। 

'আর্ধমঞ্জত্রীমূলকল্প' নামক গ্রন্থে বাঙলাভাষাকে *অস্থর জাতির ভাষা” বলা 
হয়েছে । (অন্থরনাম্‌ ভবেৎ্ বাচ গৌড়-পুণ্রোত্তবা সদা” )। অথর্ববেদে প্রাচ্য- 
দেশের লোকদের ব্রাত্য বল। হয়েছে এবং “পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ” অনুযায়ী ব্রাত্য! 
প্রারুত'-উদ্ভূত ভাষায় কথা বলত । 

আগেই বলা হয়েছে ঘে, বৈদিক সংস্কৃতির খাহক নন্ডিক আর্ধর1 নিজেদের 
ূর্বদিকে বিস্তৃত করেছিল বিদেহ বা মিথিল। পর্যস্ত । এই পর্যস্তই ছিল আর্যবর্ত 
বা বৈদ্দিক সংস্কৃতির লীলাভূমি । এর বাইবের লোকদের তার! হীন ব' হেয় মনে 
করত ॥ সেজন্য আধাবর্তের কোন লোক যদি তীর্ঘযাত্রা উপলক্ষে বাঙলাদেশে 
আসত, তা হলে তাকে পুনোষ্টম নামে এক যজ্ঞ সম্পাদন করে শুদ্ধ হতে হত। 
এই বিধান থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, বাঁউলাদেশের লোকরা তথন 
সংস্কৃতিবিহীন জাতি ছিল না। তাদেরও স্বকীয় সংস্কৃতি ছিল, স্বকীয় ধর্ম ছিল 
এবং তাদের দেবদেবীকে কেন্দ্র করে তীর্থস্থানও ছিল । আধদের মধ্যে উদারপস্থী 
কেউ কেউ সে সকল তীর্থ দর্শন করতে আসত। 

বাঙলার সংস্কৃতির সঙ্গে উত্তরভারতের সংস্কৃতির পাথক্য আজও লক্ষিত 
হয়। এট] বিশেষ করে প্রকাশ পাক্প তাদের আহার-বিহাবরের পদ্ধতিতে । 

বাঙালীর আহারের একটা বিশেষ উপাদান হচ্ছে মাছ। অস্্রিক ও দ্রাবিড়- 
ভাষাভাষী লোকর। মাছ খেত। কিন্তু বৈদিক আধরা মাছ খেত না। তার 
খেত মাংস। এমনকি আর্ধরা গোমাংসও আহার করত। কিন্তু অস্ত্রিক ও 
ড্রাবিড়ভাষাভাষী লোকর। গকুকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত ॥। পোশাক-আশাকের 
ব্যাপারেও বাঙালীর সঙ্গে উত্তরভারতের লোকদের পার্থক্য দেখা যায়। আসাম, 
বাউল, ওড়িশা, গুজরাট ও দক্ষিণভারতের লোকর। উপর-গায়ের জন্য চাদর ও 
পায়ে গোড়ালির দিকে খোলা জুতা পরে । তা! ছাড়, তারা বশধবার জন্ত তেল 
ব্যবহার করে। কিন্তু উত্তরভারতের লোৌকর1 উপর-গায়ের জন্য সেলাই-কর! 
জামা ও পায়ে গোড়ালি-ঢাঁক1 জুতা ব্যবহার করে এবং ব্াধবার জন্য তেলের 
পরিবর্তে ঘি ব্যবহার করে । রদ্ধন-ক্রিয়ার বৈচিত্রযেও বাঙালীর দক্ষতা স্থবিদিত। 
বাঙালীর আহারে ৬৪ রকমের ব্যঞগজন বাবহৃত হত। কিন্তু উত্তরভাবরতের লোকব 
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বাঙালী সংস্কৃতির উৎস 


«গত বেশী ব্যঞ্জন প্রগ্তুত করতে জানত ন1। 

আহাব-বিহার ও বস্ত্রের বিভেদ ছাড়া অস্রিক ও দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোকদের 
সঙ্গে আর্ধাবর্তের লোকদের ধর্মীয় সংস্কারেরও অনেক পার্থক্য ছিল। অস্ত্রিক 
ও দ্রাবিভগো্গীর ধর্মীয় সংস্কারের অন্তভুক্ত ছিল মৃত্যু-উন্তর জীবনে বিশ্বাস, 
পিতৃপুরুষগণের পূজা, রুষি-সম্পর্কিত অনেক উৎসবঃ যেমন--পৌষপার্বণ, নবান্স 
প্রভৃতি ; মেয়েদের ছার পালিত অনেক ব্রত এবং ধমীয় ও সামাজিক অস্ছষ্ঠানে 
চাউল, দৃর্বা, কলা, হবিব্রাীঃ স্থপারি ও পান, নাব্রিকেলঃ সি"ছুর ও কলাগাছ 
প্রভৃতির ব্যবহার 3 শিলা, বুক্ষ ও লিঙপৃজা, পূজায় ঘটের ব্যবহার ইত্যাদি । 
এগুলি আর্ধ-অন্তব জাতিসমূহের ধর্মীয আচারের অন্তর্গত। চড়ক, গাঁজন প্রভৃতি 
উতৎ্সবও বাওলাদেশের বৈশিষ্ট্য । এপ অনুমান করার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে 
যে, বাঙালীর এই নকল বৈশিষ্ট্য প্রাক আর্ধ যুগ থেকে প্রচলিত আছে । যোগ- 
অভ্যাস এর অন্ততম। লিঙগবপী শিবপৃজ।, ম।তৃদেবীর পূজ। প্রভৃতি বাগলা- 
দেশে প্রাক-আর্ধ কাল থেকেই চলে এসেছে । তন্ত্রধর্মের উদ্তবও বাংলাদেশেই 
হয়েছিল । বাঙালী সংস্কৃতির আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা মহ!মহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শান্ত মহাশষ বলেছেন, যেমন-_হস্তভিবিদ্যাঃ বেশমবয়ন, সাংখা দর্শন, 
প্রেক্ষাগৃহ (বা রঙ্গালয় ), নৌকা বা জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি । এসব বাঙালী 
সংস্কৃতির অবদান । সামাজিক ও ধর্মীষ অনুষ্ঠানে উলুধ্বনি দে ওয়" আলপন1 অঙ্কন 
প্রভৃতিও বাঙালী সংস্কৃতির নিজন্য অবদান । 


বাঙালী সংস্চতির লৌকিক বূপ 


বৈদিক সাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, আর্ধর1 প্রথমে পঞ্চনদের 
উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করে। তারপর তার? ক্রমশ পূর্বদিকে অগ্রপর 
হতে থাঁকে। কিন্তু তাদের এই অগ্রগতি বিদেহ বা মিথিলা পর্যন্ত এসে থেমে 
যায় । সেখানে তার! প্রতিহত হয়েছিল প্রাচ্যদ্দেশের পোকদের কাঁছে। প্রাচ্য- 
দেশের লোকদের তার] ত্বণার চোখে দেখত ও তার্দের "ব্রাত্য বলে অভিহিত 
করত। ব্রাত্যদের আচার-ব্যবহার ও পৃজা-পদ্ধতি আর্দের আচার-ব্যবহার ও 
পৃজা-পদ্ধাতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলি। তার কারণ, ব্রাত্যরা, তথা বাঙলা- 
দেশের আদিম অধিবাসিগণ, বৈদিক আধগণ থেকে ভিন্ন নরগোগ্রর লোক ছিল। 
বৈদিক আরা ছিল নডিক নরগোষ্ীর লোক । আর বাঙলার আদিম অধিবাসীর। 
ছিল অস্ত্রিকভাঁষাভাষী প্রাকৃ-্ৰাবিড়, ভ্রাঝিড়ভাষাভাষী দ্রাবিড়, ও আযভাষা- 
ভাঁষী আলপীয়-দিনারিক নরগোষ্ঠীর লোক । বাংল1 ভাষার বন্ছ শবই এই সকঙ্গ 
নরগোঠীর শব্ব। ( লেখকের “বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয়” ১৯৪২; জিজ্ঞাস! 
১৯৭৫১ ১৯৭৯ ও ১৯৮৬ ও এই বইয়ের £বাঁংলা ভাষা ও লিপির উৎ্প্ভি” অধ্যায় 
দরষ্টবা )। 

যদ্দিও মৌর্ঘযুগ থেকেই বাঙলায় ব্রাহ্মণদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তা হলেও 
ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মণর1 বাঙলাঁয় আসতে শুরু করে গ্রপ্তযুগে । ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্ত- 
প্রবেশের পূর্বে বাঙলাঁদেশে বাঙলার আদিম অধিবাসীদের ধর্মই অন্ত হত । 
মৃত্যুব পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বান, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ এই্র- 
জালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, প্রকৃতির হজনশক্তিকে মাতৃরূপে পূজ» লিগ পুজা, 
কুমারী পূজা, ঢেম'-এর প্রাত ভক্তি ও শ্রদ্ধা» এবং গ্রাম, নদী, বৃক্ষ, অরণ্য, পর্বত 
ও ভূমির মধ্যে নিহত শাঁক্তর পূজা, মানুষের ব্যাধি ও ছুঘটনাসমৃহদুষ্ট শক্তি বা 
ভবত-প্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস ও বিখিধ নিষেধাজ্ঞাজ্জাপক অন্থশাসন 
ইত্য।দি নিয়েই বাঙলার আদিম অধিবাসীদের ধর্ম গঠিত ছিল । কালের [বিবর্তনে 
এই সকল বিশ্বীন ও আরাধন।-পদ্ধতি ক্রমশ বৈদিক আর্ধগণ কর্তৃক গৃহীত 
হয়েছিলঃ এবং সেগুলি হিন্দুধর্মের অস্তভূক্তি হয়ে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যার্দি 
আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মে পরিণত হয়েছিল। বস্ততঃ ত্রান্গপ্যধর্ষের অনেক কিছু পুজা- 


শি 


বাঙালী সংস্কৃতির লৌকিক বাপ 


পার্বপের অনুষ্ঠান, যেমন ছুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট নবপত্রিকার পৃজা ও শবরোৎ- 
সব, নবান্,। পৌষপার্বণ, হোলি, ঘেটপূজা, চড়ক, গাঁজন প্রভৃতি এবং 
আল্ষ্ঠানিক কর্মে চাউল+ কলা, কলাগাছ, নারিকেল, স্থপারিৎ পান, সিশ্ছুর, ঘট, 
আলপনা, শঙ্খধ্বনিঃ উলুধ্বনিঃ গোময় এবং পঞ্চগব্যর ব্যবহার ইত্যাদি সবই 
আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে নেওয়। হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে আরও 
নেওয়া হয়েছিল আটকৌড়ে, শুভচনী পূজা, শিশুর জন্মের পর যঞ্ঠী পৃজা, বিবাহে 
গাত্রহরিত্রা, পানখিলি, গুটিখেলা, স্ত্রা-আচার, লাজ বা খই ছড়ানো, দধিমঙগল, 
লক্ষ্ীপূজার সময় লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন, অলম্্রীর পূজা ইত্যাদি আচার-অঙ্ষ্ঠান 
যা বর্তমান কালেও বাঙালী হিন্দু পালন করে থাকে । এসবই প্রাক-আর্ষ 
সংস্কৃতির অবদান । এ ছাড়া, নানারপ গ্রাম্য দেবদেবীর পৃজী, ধ্বজ। পূজা বৃক্ষের 
পূজা, বুষকাষ্ঠ, যাত্রাজাতীয় পর্বদি যেমন স্বানযাত্রী, রথযাত্রী, ঝুলনঘাত্রা, বাস- 
যাত্রা, দৌলযাত্রা প্রভৃতি এবং ধর্মঠাঝুর, চণ্ডী, মনসা, শীতলা, জাঙগুলী, পর্ণশবরী 
প্রভৃতির পুজা ও অন্থুবাচী, অরন্ধন ইত্যাদি সমস্তই আমাদের প্রাকৃ-আর্ধ জাতি- 
সমুহের কাছ থেকে নেওয়া] (লেখকের “হিষ্টি আযাগু কালচার অভ বেঙ্গল”, 
১৯৬৩ ও “বাঙলার সামাজিক ইতিহাস”, জিজ্ঞাসা ১৯৭৬ ও ১৯৮২ দ্রষ্টব্য )। 


ছুই 


এই সকল উপাদানের ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছিল বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতি । 
দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন মায়া জাতির ন্যায় বাঙলার সংস্কত্বির বৈশিষ্ট্য ছিল 
লৌকিক জীবনচর্ধার ওপর জ্যোতিষের প্রভাব । সে প্রভাব বাঙালী আজ্গও 
কাটিয়ে উঠতে পারেনি । সামাজিক জীবনে বিবাহই হচ্ছে সবচেয়ে বড় 
আমুষ্টটনিক সংস্কার | বাঙালী পাত্র-পাত্রী নর্বাচনের সময় কো্ী-ঠিকুজিতে সঞ্চম 
ঘরে ম্বর্গল বা কোন পাপগ্রহ বা সপ্তমাধিপতি কোন্‌ ঘরে আছেঃ তার বিচার 
করে। যদি সম্তম ঘবে কোন পাপগ্রহ থাঁকে, তবে সে বিবাহ বন করে। তাবপর 
গণের মিল ও অমিলও দেখে । আবার সব মাসেও বাঙালীর বিবাহ হয় নাঁ। 
বারে। মাসের মধ্যে মাত্র সাত মাসে বিবাহ হয়। তারপর জোষ্ঠ মাসে বাঙালী 
জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেয় না। বিবাহের পর আনে দ্বিবাগমনের ব্যাপার । 
বাঙালী পঞ্জিক। দেখে ছ্বিরাগমনের দিন স্থির করে। শুধু তাই নক্ষঃ এ বিষয়ে 
কালবেলা, বারব্পলো) কালরাত্রি ইত্যার্দি পরিহার করে। বাঙালী বিবাহিত] 


৮৫ 


গাল! ও ধাঙালীর বিবর্তন 


মেয়েদের জীবনে আরও অনেক অনুষ্ঠান ছিল, যথ] গর্ভধান বা প্রথম রজোদর্শন, 
পুংসবন, পঞ্চামৃত, সাধ, সীমস্তোয়ন ইত্যাদি । এইসব অনুষ্ঠানের জন্যও পঞ্জিকা 
দেখে দিন স্থির কর। হয়। 

উপনয়নের ক্ষেত্রেও বিবাহের মতে! পঞ্জিকার নির্দেশ অন্ুস্থত হয় ॥ এ-ছাড়া 
আছে নামকরণ নিক্ষমণ+ অন্বপ্রাশন, চুড়াকরণ, কর্ণবেধ, বিদ্যার্ত, দীক্ষা 
ইত্যাদি অনুষ্ঠান । এসবও পঞ্জিকা অঙ্গমোদিত দিনে অন্ুষ্ভিত হয়। 

বাঙালীর বৈষয়িক ও ধর্মীয় জীবনেও জ্যোতিষের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । 
গৃহারস্ত, গৃহপ্রবেশ, নববস্ত্র পরিধান, বত্বধারণ, দেবগৃহারস্ত, জলাশয়ার শু; জলাশয় 
প্রতিষ্ঠা, দেবতা গঠন, দেবতা প্রতিষ্ঠা, শিব প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, বিষুঃ 
প্রতিষ্ঠা, নৌকাগঠন, নৌকাচালন, নৌকাযাত্রা, ক্রয়বাণিজ্য, বিক্রয়বাণিজ্য, 
বিপণ্যারস্ত, রজোদর্শন, শুঁষধধকরণ, ওষধমেবন, গ্রহপুজা, শাস্তিত্বস্ত্যয়ন, আরোগা 
স্নান) হলপ্রবাহ্‌, বীজবপন, বৃক্ষাদিরোপণ, ধান্যরোপণ, ধান্যছেদন, ধান্যস্থাপন* 
ধান্য-নিষ্ষমণ, নাট্যারস্তঃ নবান্ন, খণদান, খণগ্রতণ ইত্যাদি এর অন্তভু€ক্ত। 
যদিও আজকাল এ-মকল ব্যাপারে বাঙালী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আব দিন-ক্ষণ 
দেখে না, তথাপি যারা মানে তাদের হিতার্থে পঞ্জিকায় এ-সকল ব্যাপারের প্রশস্ত 
দিন দেখানে। থাকে | এ-মকল দিন যে পঞ্জিকার দেখানো থাকে, তা থেকে 
পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে, একসময় বাঙালীর লৌকিক জীবনে দিন-ক্ষণ 
দেখেই এ-সকল ব্যাপার অন্ষ্টিত হত। 

বাঙালীর লৌকিক জীবনে জ্যোতিষিক প্রভাবের শেষ এখানেই নয়। খা্যাঁ- 
খাগ্য ও উপবাস সম্বন্ধেও বাঙালীকে অনেক জ্যোতিষিক অনুশাসন মানতে হত, 
এবং এখনও হয় । উপবাস সম্বন্ধে যে বচন অন্থসরণ করা হত, তা হচ্ছে-_-“শোয়া 
ওঠা পাশ মোড়া । তার অর্ধেক ভীমে ছোড়া ॥ ক্ষ্যাপার চৌদ্দ, ক্ষেপীর আট । 
এ নিয়েই কাল কাট ॥” তার মানে শয়ন একাদশী (আযাঢ় মাসের শুরু পক্ষের 
একাদশী ), পাশ্বপরিবর্তন (ভাত্র বা আশ্বিন মাসের শুরুপক্ষের একাদশী ) ভীম 
একাদশী ( মাঘ মাসের শুক্লুপক্ষের একাদশী ), উত্থান একাদশী (কাতিক মাসের 
শুক পক্ষের একাদশী ), শিবরাত্রি ( ফাস্ধন মালের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশা ) ও দুগাষউমী 
(আশ্বিন মাসের শুরুপক্ষের অষ্টমী )--এইগুলিই হচ্ছে উপবাসের বিশিষ্ট 
দিন। প্রসঙ্গত এখানে বল যেতে পারে এইসব জ্যোতিষিক অন্রশানন বঝ। 
তথ্যসমূহ, এরূপ ছড়ার আকারেই বাঙালীর লৌকিক সমাজে প্রচলিত ছিল ॥ 


৮৬ 


ধাঙালী সংস্কৃতির লৌকিক রূপ 


দৃষ্টাস্তন্বরূপ খনা ও ডাকের বচনের কথা উল্লেখ কর ঘেতে পারে । যুগে ধগে 
এগুলোর ভাষা পরিবতিত হয়েছে, কিন্তু এগুলো এসেছে অতি প্রাচীনকাল 
থেকে । : 

বাঙালীর লৌকিক জীবনে খান্ঠাথাগ্য সম্বন্ধে আরও বিধিনিষেধ আছে । 
অরণ্যযষ্ভী ব জামাইষ্ীর দিন সম্ভতানবতী মেয়েরা মাছ খায় না। জ্যেষ্ঠ মাসের 
প্রতি মঙ্গলবার জয়মঙ্গলবার হিসাবে গণা হয়। ওদিনও মাছ খাওয়া] নিষিদ্ধ । 
অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতুপৃজার দিন। ওই সকল দিনেও মেয়ের! 
মাছ খায় না। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীণঞ্মীর দিনও স্ত্রীপপুরুষ নির্বিশেষে হিন্দুরা! মাছ 
খায় না। দশহরার দিন ফলার আহার করবার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া, কোন 
কোন দিনে ঠাণ্ডা খাদ্য খাবার নিয়ম আছে। তার মধ্যে পড়ে ভাত্রমাসের 
সংক্রান্তিতে অবন্ধন। ওই দিন তণ্ত খাছ খাওয়া নিষিদ্ধ । মাত্র পূদিনের রান্না 
করা জিনিসই খাওয়া] চলে। মাঘ মাসের শুক্ুপক্ষের ষণ্তী “শীতল যী নামে 
আখ্যাত। ওই দিনও ঠাণ্ডা খাওয়া হয়। এ ছাড়া, জাষ্ঠ মাসে লাউ খাওয়। 
নিষিদ্ধ। মাঘ মাসে মূলা খাওয়া নিষিদ্ধ। এগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই বাঁডালী 
হিম্দু আজ পরস্ত পালন করে আসছে । তবে পঞ্জিকায় যে-সকল খাদ্য বা কর্ম 
বিভিন্ন তিথিতে নিষিদ্ধ বলে চিহ্িত কর। আছে, তার সবগুলি বাঙালী হিন্দু 
আব মানে না। সে-সকল নিষিদ্ধ দ্রব্যের অন্তভুক্ত হচ্ছে প্রতিপষ্ষে কুমড়া» 
দ্বিতীয়াম্ম ছেটি বেগুন, তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থাতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে 
নিম, সপ্কমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমি শাক, 
একদশীতে শিম, দ্বাণশীতে পুই শাক, অ্রয়োদশীতে মাষকলাই । এগুলি থেকে 
বাঙালীর খাগ্যে তরিতরকারির একট হদিশ পাওয়া যায়। লক্ষণীয় এর মধ্যে 
আলু বা কপি নেই। তার কারণ, এগুলো বিদেশী তরিতরকারি, মাত্র দু-তিন 
শো বছর আগে আমাদের দেশে আমদানি হয়েছে । এ ছাড়া অষ্টমী, নবমী, 
চতুর্দশী ও পৃিম। বা অমাবস্াতে স্ত্রী, তৈল, মত্স্ত-মাংসাদি সম্ভোগও নিষিদ্ধ । 


তিন 


আদিম সমাজসমূহের সংস্কৃতির গঠনে মেয়েদের প্রভাব বেশি পরিমাণে 
পরিলক্ষিত হয়। বাঙালীর লৌকিক সংস্কৃতিতেও আমর] সেই প্রভাবই লক্ষ্য 
করি। বাঙালী মেয়েদের জীবন শুরু হত কতকগুলি ব্রতপালন নিয়ে । যেমন» 


৮৭ 


মাওলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


আট বছর বয়ল পর্যন্ত কুমারী মেয়েরা বৈশাখ মাসে শিবপুজা ও পৃণ্যিপুকুর, 
কাতিক মাসে কুলকুলতি, পৌষ ষযাসে সোদর, মাঘ মাসে মাঘমণ্ডল ইত্যাদি ত্রত 
করত ।! আর সধব! মেয়েদের তো! সারা বছর ধরেই কোন-না-কোন ব্রত লেগে 
থাকত । এ ছাড়া, বৈশাখ মাসে বিধবাদের ছিল কলসী উৎসর্গ ও আষাঢ় মাসে 
অন্থুবাচী। সীমাস্ত অঞ্চলের ( বাকুড়া ও পুরুলিম্না ) মেয়েরা পৌধমাসে টুস্থ ও 
ভাত্রমামে ভাছু ব্রত উৎসব করে । এই ব্রতগুলিই ছিল বাওলার ধমীয় ও 
সামাজিক জীবনের স্তম্ন্বরূপ । 

সামাজিক জীবনেও, মেয়েদের শান্ত্রবহিভূষ্ভত কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান 
আছে। এ বিষয়ে বাঙালী মেয়েরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় বিবাহ সম্পকিত 
স্্রআচার সমূহের ওপর । ( বাঙলা দেশের বিভিন্ন অংশে বিবাহের শান্ত্ীয় পদ্ধতি 
এক হলেও শ্ত্রী-আচার সমূহের আঞ্চলিক পার্থক্য দেখা যায়। ) এই সকল 
লৌকিক আচারের অগ্তভুক্ত হচ্ছে আইবুড়োভাত, দধি-মঙ্গল, গায়েহলুদ; 
কলাতলায় স্নান করানো! ও বরণ করা, হাই-আমলা, ছাদনাতিলার অনুষ্ঠান- 
সমূহ, গ'টছভা বাঁধা দুধ-অ।লতা অনুষ্ঠান, কড়ি বা গুটিখেলা, কালরাত্রি পালন 
করাঃ ফুলশয্য] ইত্যার্দি। এ ছাড়া, বিয়ের কয়েকদিন বরের পক্ষে জীতি ও 
মেয়ের পক্ষে কাজললতা বহন করার বিধি আছে। এগুলো সবই প্রাকৃ-আশর্ধ 
কালের মেয়েলি লৌকিক সংস্কৃতি । (বাঙালী বিবাহে স্ত্রীআ!চীর সম্পর্কে বিশদ 
বিবরণের জন্য আমার “ভারতের বিবাহের ইতিহাস” ন্মানন্দ পাবলিশার্স ও 
ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর শ্ত্রী-আচার» বিশ্বভারতী, বই ছুটি ত্রষ্টব্য |) 

আজকালকার দিনে মেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ে হয়। পেজন্য প্রথম 
বজোদর্শনের উত্সব আর হয় ন1। কিন্ত আগেকার দিনে যখন মেয়েদের আট- 
দশ এছর বয়সে বিয়ে হত, তখন মেয়ের! খুব ধুমধাম করে প্রথম রজোদর্শনের 
উৎসব পালন করত । শ্ধু তাই নয়, মেয়েটিকে কয়েকদিন ধরে ঘরের নিভৃত 
কোণে লুকিয়ে থেকে নিয়মনিষ্ঠ আহারাদি ও একটি পোলার মধ্যে নানার কম 
ফল ও একটি প্রস্তরখণ্ডকে সন্তান কল্পনা করে প্রসবের অভিনয় করতে হত। 

আগেকার দিনে মেয়েদের কম বয়সে ধিয়ে হত বলেঃ মেয়েরা কিছুকাল 
বাপের বাড়িতেই থাকত। তারপর যখন ছ্বিতীয়বাব স্বামীগৃহে ফিরে আসত, 
তাকে ণত্বিরাগমন” বল। হত । এট? বিহারের “গোনা” অন্ুষ্ঠানেব সামিল ৷ এখনও 
ধুমধাম করে বিহারে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। যদ্দিও শাস্ত্রীয় অন্শাসন অনুযায়ী 


৮৮ 


বাঙালী সংস্কৃতির লৌকিক । 


বাবে! বছরের পর মেয়ের বিয়ে হলে, দ্বিরাগমনের আর কোন প্রয়োজন নো 
তাহলেও লৌকিক আঁচার অনুযায়ী এখনও বিয়ের অব্যবহিত পরেই দ্বিরাগঃ 
পালিত হয়। শান্ীয় অন্ুশাসনের অভাব সত্বেও দিরাগমন পালন, লৌকি 
স্কৃতিব ওপর '্টর্যাডিশন” বা পরম্পপাঁর প্রভাব জ্ঞাপন করে । তেমনই যদি 
আগেকার দিনে সধব! স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক পালিত শান্জীয় অনেক আচার-অন্ুষ্ঠা 
লুপু হয়ে গিয়েছে, তা হলেও লৌকিক অহুষ্ঠানসমূহ এখনও প্রচলিত কহে 
প্রচলিত লৌকিক ব্রতগুণি মেয়েরাই পালন করে, পুরুষর] নয়। এ লমন্ ত্র 
পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না । তা থেকে বুঝতে পাবা "য় যে, এগুলি বাঙল 
ব্রাঙ্গণ্যধর্মের অন্প্রবেশের ,পূর্ব হতেই পালিত হয়ে আসছে । পৌষ, চৈত্র ও ভ' 
মাসে যে লক্ষ্ীপূজ! পুরোহিতের সাশহাষো কর] হয়ঃ তাঁকে আগেকার দি। 
(বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্ধস্ত ) এেন্দ' পূজা বল! হত। বোধ হয় গ্রামাঞ্চ 
এখনও বল] হয় । “খন্দ” শব্দটা খুবই অর্থবাচক শব্ধ এবং আদিম “খন্দ* জাতি 
সঙ্গে এপ সম্পর্কের ইঙ্গিত করে কিনা তা বিচার ; যদিও অভিধানে 'খন্দ* শকে 
অর্থ দেওষা আহে “ফসলাদি”। তবে লক্ষ্মীপু্জ1 যে আদিম সাজ থেকে গৃহীং 
তা লক্ষ্মীর বাহন ও ঝাঁপির উপকরণসমূহ থেকে বুঝতে পাপ] যায়। এ সম্প্‌ 
আরও লক্ষণীয় যে, আশ্বিন মাসের পুণিমাধ কোজাগবণী লক্ষ্্ীপূজা, দে ওয়াল" 
দিনের লক্ষ্মীপূজা, পৌষ, চৈত্র ও ভাত্র মাসের লক্ষমীপূজা পুরোহিতের সাহা 
করা সত্ত্বেও, মেয়েরা নিজে নিজে প্রি বৃহম্পতিবার লক্ষ্মীপূজজা করে ও লক্ষ্মী 
পাচালী পাঠ করে। নান! অঞ্চলে নান! নামে মঙ্গলচণ্ডীব পূজা হয়, যথা হবি 
মঙ্গলচণ্ডী, নাটাই মঙ্গলচন্তী, সঙ্কট মঙ্গলচ গু, ভাওতা মঙগলচণ্ডী, ভ'দাই মজলচং 
ইত্াদি। দেবীভাগবতে পরিক্ষার বলা হয়েছে যে, মঙ্গলচণ্ডী নারীগণ কর্তৃ 
পৃজিতা দেবতা-যোধিতান।ম্‌ হষ্টদেতাম্চ এবং চণ্তী সম্বন্ধে মৃন্তিনির্ম 
সম্পর্কিত কতকগুলি গ্রন্থে বল হয়েছে-__'গোধাসনে ভবেদ্‌ গৌরী লীলফ়া হং, 
বদন1| সক্ষস্থত্রম তথা পদ্মম্‌ অভয়ং চ বর” তথা । গোধাসনাশ্রি তা মৃতি গৃহে পৃ 
স্্রীয় সদা” | ( আমাপ “বাঙালীর সামাজিক ইতিহাঁপ্‌» জিজ্ঞাপ1, দ্র্টবা।) 
ষগীর পুজার সঙ্গেও মেয়েদের সম্পন দেখা যায়। সন্তানের মঙ্গল কামন' 
ষষ্ঠীদেবী মাতৃজাতির একান্ত আবাধা | সন্তানের মঙ্গল কামনায় নানা সময়ে এ 
পূজা করা হয়। সস্তা জন্মের ছয়দিনে সন্ধ্যায় ষেঠের। পূজা কব। হয়। একু 
বা ত্রিশ দিনে ষষ্ঠীপুজ। করার প্রথা প্রাচীন ক'ল থেকেই প্রচলিত। অন্নপ্রাশ 


৮৮৪ 


বাঙল। ও বাভালীর বিবর্তন 


প্রভৃতি শুভকাঁজে, সকল কাজের আগে যষ্ঠীর পূজা করবা হয়। তাছাড়া, বছরের 
বিভিন্ন মাসে নানা নাষে ষষ্ঠী ঠাঁকরুনের পূজ1 কর] হয়। যেমন, ৫বশাখ মাসে 
চন্দরননী যী, জোষ্ঠ মাসে অবণ্য ষষ্ঠী, "মাষাঁঢ মাসে কার্দমী ষষ্ঠী, শ্রাবণ মাসে 
নোটন যষ্ঠীঃ ভান্র মাসে চাপড়। যগ্ঠী, আশ্বিন মাসে দুর্গা ষষ্ঠী, কাত্তিক মাসে নাড়ি 
যগ্ী, অগ্রহায়ণ মাসে মূল! যষণ্ঠী, পৌষ মাসে গুহ যগ্ী, মাঘ মালে শীতল! ষষ্ঠী, 
ফাস্ধন মাসে গো ষষ্ঠী ও চৈত্র মাসে অশোক যী । ষষ্ঠী তিথি ছাড়া অন্য কোন 
দিনেও যী পূজার প্রচলন আছে। যেমন অগ্রহায়ণ মাঁসের শুরু প্রতিপদে 
হরি ষষ্ঠী, ত্র মাসে সংক্রান্তির পুর্বদিনে নীল যষ্ঠীৎ। নদীয়া জেলায় হরি ষষ্ঠীতে 
কাচাঘট পুজ1 করা হয়। নীল যঠীতে মেয়ের? উপবান করে ও সন্ধ্যায় শিবের 
পুজ1 দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করে। মেয়ে মনে করে যে নীলের দিনেই শিবের 
বিবাহ হয়েছিল । অনুরূপভাবে তার শ্রাবণ মাসের যে-কোন সোমবারে শিবের 
উপবাস করেঃ কেননা শ্রাবণ মাস হচ্ছে শিবের জন্মমাস। অরণ্য ষষ্ঠী যে এক 
সময় অরণ্যেই পূজিত হতেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে যে 
উপাখ্যান আছে, তা থেকেও তাই প্রমাণ হয়। বাঙলার দুটি জনপ্রিয় লৌকিক 
উৎসব হচ্ছে জামাই ষচ্ঠী ও ভাঁইফোট]1। অরণ্য ষষ্ঠীর দিনই জামাই ষ্ঠী। ওই 
দিন জামাইকে নিমন্ত্রণ কণে শ্বশুবুবাড়ি আন। হয় ও শাশুড়ি ঠাকরন জীমাইকে 
“বাটা+ প্রদান করেন । এ ছাড় জামাইকে বিশেষ যত্ব করে আপ্যায়ন কর] হয়। 
জ্যেষ্ট মাসে জামাই যেমন নিমন্ত্রিত হয়ে শ্বশুরবাড়ি আসেন, কান্তিক মাসে 
তেমনই জামাই নিমন্ত্রিত করে শ্টালক-স্গন্ধীদের তাঁর বাড়ি নিয়ে যান, ও তাদের 
আদর-আ'প্যায়ন করে খাওয়ান । বোন ওই দিন ভাইদের কপালে ফোটা দিয়ে 
বলে--“ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোট1, যমের ছুয়ারে যেন পড়ে কাট]1।, 
জামাই ষীতে জামাইকে “বাটা” দান ও ভাইফোটার দিন কপালে ফোটা দেওয়া 
সব বাবে হয় না । কতকগুলে। বার ( যেমন সো, শুক্র, শনি ও মঙ্গলবার ) 
বর্জন কর! হয়। বল] বাহুল্য, এই ছুই অনুষ্ঠানেই পুরোহিতের কোন ভূমিকা 
নেই । মেয়েরাই এতে অংশ গ্রহণ করে। 

অগ্রহায়ণ মানে প্রতি ববিবারে মেয়ের! যে ইতুপুজ। করে, তাও পুরোহিত 
ব্যতিরেকে মেয়েরাই করে থাকে । এটাও যে আদিম সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছে 
তা ইতুপূজ। সম্পর্কে যে উপাখ্যান আছে, তাতে উমনো-ঝুমনে?, এই নাম ছুটি 
থেকেহ প্রকাশ পায়। 


বাঙালী সংস্কৃতির লৌবি ক কপ 


বাঙালী হিন্দু বিধবার পক্ষে অবশ্ত-পালনীয় একট! ত্রত হচ্ছে অন্থুবাচী ৷ 
আষাঢ় মাসের সাত তারিখ থেকে তিন দ্দিন অশ্ববাচীর কাল ধর] হয়। ওই তিন 
দিন কোন বিধব! বন্ধন করেন না ও সগ্য অশ্রিপক্ক কোন খাছ্য গ্রহণ করেন না । 
অন্ববাটী মানে বর্যার সথচনা । নবব্ধাকে অভিনন্দিত করবার জন্য ওই তিন 
দিন চাষবাসও বদ্ধ বাঁথা হয়। ওই তিনদিন পৃথিবী রজদ্বল৷ হন। এ ছাড়া, 
ভান্্র মাসের চতুথীতে নষ্টচন্দ্রের দিন চাদ দেখা নিষিদ্ধ । কাতিক মাসে “আকাশ 
প্রদীপ* দেওয়া হয়। সমস্ত পালপাবণের দিন গঙ্গান্সান কর হয় ॥ চৈত্রমাসে গাজন 
উৎসব পালন করা হয়। 


চাবৰ 


অরন্ধন ও পৌষপার্বণ এ ছুটে] ছিল গ্রামবাঁঙল1র আনন্দময় উত্সব । অরন্ধনের 
দিন মেয়ের! প্রকাশ করত তাদের রম্ধন ক্রিয়ার দক্ষতা। এই উপলক্ষে আত্মীয়- 
স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করা হত । নান] পদের খাগ্যসামগ্রী রন্ধন করে 
তাদের বসনার তৃপ্তি সাধন করা হত। আর পিঠে ছিল বাওগাদেশের এক 
গৌরবময় এতিহ্যের নিদর্শন । পৌধপাবণে মেয়ের! প্রদর্শন করত তাদের পিঠে 
তৈরির শিল্পচাতুর্ধ। সাধারণত স্থগন্ধি আতপ চাউলের গুড়া, দ্ধ, ক্ষীর, 
নারিকেল, ভাল খেজুরের গুড় প্রভৃতি দিয়ে পিঠে তৈরি কর হত। নানা 
প্রক্রিয়ায় ও বিচিত্র ছাদে পিঠে প্রস্তুত কর] হত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সমাজে বিয়ের পর নতুন জামাই যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ি আসত তাকে আপ্যায়িত 
কর1 হত নান। রকমের পিঠে |দয়ে। অস্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের পিঠে তৈরি 
কর। হত। ধনী-গরীব সকল ঘরেই এট! প্রচলিত ছিল। রন্ধনক্রিয়া ও পিঠে 
তৈরির এ নৈপুণ্য মেয়েরা ক্রমশই হারিদে ফেলছে । অথচ বাঙলাখ এটাই ছিল 


এক বিশিষ্ট এতিহা। 


পাঁচ 


যখন আমরা চিন্তা করি, যে, বাঙল। নদীবহুল ও পলিমাটির দেশ, তখন 
বাঙলার অথনীতিতে কৃষির প্রীধান্য আমরা সহজেই বুঝতে পারি । এজন্য বাঙলা 
দেশের সকল জাতির (ত্রাক্ষণ পর্যন্ত) লোকই কৃষিকর্ষে লিপ্ত থাকত । বাঙলার 
কষিজাত ফললের মধ্যে ধানই শীর্ষস্থান অধিকার করত। বস্তুত ধানের চাঁষ' 


৯১১ 


“বাঙল! ও বাঙালীর বিবর্তন 


অগ্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত জাতিসমূহের দান । চাউল যে বাঙালী নিজেই খায় (ভাত, 
মুড়ি, খই, চিড়ে ইত্যাদি রূপে) তা 'নয়, তার দেবতাকে সে নিবেদন করে। 
চাল-কল] ন। হলে ঠাকুরের নৈবেছ্যই হয় না। বিহার ও উত্তরভারতে যবচুর্ণ 
ব্যবন্ৃত হয়। নবান্ন, পৌষপার্বণ ইত্যাদি বাঙালীর পাল-পার্ণও চালের সঙ্গে 
সংঙ্ষিষ্ট। আবার এই চালের পিটুলি তৈরি করে, তা দিয়ে বাঙালী প্রকাশ করে 
'আলপন] রেখাচিন্রে তার নান্দনিক মননশীলতা। 

কদলী বা কলাও অস্ত্রিক যুগ থেকে বাঙালীর প্রিয় খাদ্য । সেজন্ত বাঙালী 
কল। নিবেদন করে তার দেবতাকে । আখের াঁষ ও গুড়ের উদ্ভবও বাঙলা 
দেশেই হয়েছিল । পুণুবধনে এক বিশেষ জাতের আখ জন্মীত, যাঁর নাম ছিল 
“পৌগুক”। এই জাতের আখ এখন ভারতের অন্তত্রও উৎপন্ন হয়, এবং তার 
মৌলিক নাম অন্রযায়ী তাকে “পৌঁড়িয়া” পুড়ি* ও “পৌঁড়া” নামে অভিহিত কর 
হয়। “গৌড়” শব্টাঁও গুড়” শব থেকে উদ্ভূত। পাঁণিনি বলেছেন : *গুড়স্য অয়ং 
দেশ গোঁড়।” 

এটা সহজেই ননুমেয় যে, কৃষি প্রধান অথনীতিতে কৃষির উপযোগী নানাবপ 
যন্ত্রাদদি তৈরি করা হত। তাত্রাশ্যুগে এসব যন্ত্রপাতি তামা বা পাথর দিয়ে তৈরি 
করা হত। পরে এগুলি লৌহনিম্িত হতে থাকে । বাঁটদেশের অরণ্য অঞ্চলে 
লৌহ উৎপাদন হত । এ সকল অঞ্চলে বনু লোহার খনি ছিল এবং এই সকল 
অঞ্চলের লোকরা লৌহ উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সম্যকৃভাবে পরিচিত ছিল। 
লৌহনিমিত অন্ত ও লৌহ ঢাঁলাইয়ের জন্য চুলি পাণডু বাজার চিবিতে পাওয়া 
গিয়েছে । বস্তত বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যস্ত 
দেশজ প্রণালীতে লৌহ উৎপাদন হত ও তা দিয়ে মুঘল ও ইংরেজ আমলে কামান 
তৈরি করা হত। বিধুঃপুরের “দলমাদল” কামান তার নিদর্শন । বস্তত ধাতুশিল্পে 
বাঙালীর দক্ষতা ছিল অসামান্য । তার প্রমাণ আমরা পাই ঢোকরাদের ধাতৃ- 
শিল্পের নিখুঁত নৈপুণ্য, ও স্বর্ণকারদের সোনা ও রূপার অলঙ্কার নির্মাণে । 
এ ছাড়া, ধাতুশিল্লীরা তৈরি করত বাসন-কোসন ও গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় 
অনেক কিছু জিনিস। 

বাঙালীর আরও অনেক লৌকিক শিল্প ছিল। তার মধ্যে হচ্ছে কার্পাস ও 
রেশম জাতীয় বস্তি, যা বহন করত বাঙালী মনীষার গৌরবময় এতিহোব স্বাক্ষর । 
প্রতি ঘরে ঘরে স্থত1 কাট? হত। মাটির দেশ বাঙলায় মাটি দিয়ে তৈরি কর। হত 


বাডালী সংস্কতির লৌকিফ বাপ 


পুতুল, যার মধ্যে প্রকাশ পেত অনামান্ত সজীবতা । এই শিল্লেরই অস্তভুক্ত ছিল 
বাঙালীর প্রাণের দেখতাগণের প্রতিষ্া গঠন ও পোড়ামাটির মন্দিরসজ্জা, যাতে 
রূপায়িত হয়ে আছে নান। পৌরাণিক কাহিনী ও সামাজিক দৃশ্ঠ। পটচিত্বও 
বাঙলার লৌকিক শিল্পের আর এক অবদ্দান। পটে চিত্রিত কর! হত নানারূপ 
পৌরাণিক কাহিনী, দেবদেবীর মৃন্তিঃ পাপ-পুণ্যের পরিণাম ও নানারপ বিষয়- 
বস্ত। এর সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল লক্ষ্মী সর তৈরি, যা দিয়ে বাঙালী তার শ্রী-সন্বদ্ধির 
অধিষ্ঠাক্রী দেবী লক্ষ্ীকে পুজা করত। ছউ নাচের মুখোশ ও দশাবতার তাস-ও 
বাঙালীর লোকসংস্কৃতির আর এক নিদর্শন | বাঙালীর নান্দনিক মননশীলতা 
আরও প্রকাশ পেত শাখের ও হাতির দাতের অলঙ্কারে, শোল।র কাজে, 
কাঠখোদাইয়ের কাজে, গালার কাজে, ও আরও কত কি শিল্পে যা তার 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সার্ক করে তুলত। মেয়েদের অন্ুশীলিত আলপনা, 
কেশবিন্তাস ও নকৃশী কাথা ইত্যাদি বহন করত তাদের সৌন্দর্বোধের স্বাক্ষর । 
বস্তত বাঙালীর লৌকিক শিল্পপমুহে অন্ুরণিত হত তাদের প্রাণের স্পন্দন ও 
আনন্দমদ্স জীবনচর্চা। (লেখকের “ফোক এলিমেপ্টস্‌ ইন বেঙ্গলী লাইফ” 
১৯৭৫, ইগ্ডিয়ন পাবলিকেশনস দ্রষ্টব্য )। 


ছয় 


অস্ত্রিক যুগ থেকেই বাঙালীর লৌকিক জীবনে স্থান পেয়েছিল নানাবূপ 
এন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া । এখনও বাঙালী ঘদি দেখে রাস্তার তেমাথায় কেউ রেখে 
গিয়েছে সরাঁয় করে জব] ফুল ইত্যাদি, তা হলে সে তা অতিক্রম করে না বা তার 
ভ্রিপীমানায় ঘেঁসে না। শনি-মঙ্গলবারে রাত্রিকালে বাঙালী মেয়েরা অস্তঃসত্ব। 
অবস্থায় বা ছেলে কোলে করে কখনও নিমগাছ বা বেলগছের তল! দিয়ে যাক 
না। তাদের বিশ্বাস অপদেবতার দৃষ্টি লাগবে । গ্রামের লৌক এখনও বিশ্বাস 
করে “নিশিভাক*এ । সেজন্য রাত্রিকালে কেউ কারও নাম ধরে তিনবারের 
বেশি না ডাকলে কখনও উত্তর দেয় ন।। বাঙালী বিশ্বান করে ঘে “বাছুলে' 
(বৃষ্টির দিনে যার জন্ম) ছেলে-মেয়ের বিক্ষের দিনে নিশ্চয় বুটি হবে। তাই 
পাছে বিয়ের আনন্দ নষ্ট হয়ঃ সেজন্য বৃঠি এড়াবার জন্য মেসের হয় বাটনাবাটার 
শিল উলটে উঠানে স্থাপন করে, আব তা নয় তে। কাকুর বাড়ি থেকে এক টা'' 
তৈজসপত্র না বলে নিয়ে এসে লুকিয়ে বাখে। তাদের বিশ্বান এক্ধপ করলে আর" 


৯৩ 


বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


বৃষ্টি বে না। বাচ্চা ছেলে-মেয়ে ছুধ তুললে গ্রামাঞ্চলের মেয়েব। বিশ্বাস করে 
মজর লেগেছে এবং তাবু জন্য জলপড়! খাওয়ায় । এ ছাড়া, গ্রামাঞ্চলের লোকের 
মনে ভূতপ্রেতের ভয়ও বিলক্ষণ। রাত্রিকালে আলগা জায়গাঁয় কখনও ছেলেদের 
জামা-কাথা ইত্যাদি টাঙিয়ে রাখে না, পাছে অপদেবতার নজর লাগে । তা ছাড়া 
“ভূতে পাওয়া ব্যাপারও আছে । ভূতে পেলে “রোজা ভাকা হয়। “রোজা ভূত 
ছাড়িয়ে দেয়। বাঙালীর লৌকিক জীবনে “রোজা”, “গুণিন” ইত্যাদির ভূমিকা 
একসময় খুব বেশি ছিল। ধার] প্যারা্টাদ মিত্রের “আলালের ঘরের দুলাল" 
পড়েছেন, তীঁর1 জানেন ঠক-চাচ? এ বিষয়ে সিদ্ধহন্ত ছিলেন । 

সাপে কামড়ালেও “রাজা” ভাকা হয়। “রোজা*র ক্ষমতা আছে সাপের বিষ 
ঝাড়বার। শুনেছি, যে সাপ লোকটাকে কাষড়েছেঃ মেই সাপট। নাকি 
রোজার সামনে এসে হাজির হয় । এ ছাড়া, কিছু চুরি গেলে বাঙালী বাটি-চাল', 
চালপড়া, নখদর্পণ ইত্যাদির আশ্রয় নেয়। বাটিচালার বাটি নাকি অপরাধীর 
কাছে গিয়ে হাজির হয়। চাঁলপড়াতে যে চুপি করেছে তার থুতুর সঙ্গে রক্ত 
দেখা দেয়। নখদপণে কালি লাগানো বুড়া আঙ্লের নখের মধ্যে অপরাধীকে 
দেখ! যায়। 

এ ছাড়া বাঙালীর লৌকিক জীবনে স্থান পেত, বা এখনও গ্রামাঞ্চলে পায়, 
বশীকরণ, স্তম্তন, বিদ্বেষণঃ উচ্চাটন, মারণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস । এসবের প্রক্রিয়। 
ও মন্ত্রাদি বিশদকবূপে বর্ণন! কর] আছে আমার “ফোক এলিমেণ্টল্‌ ইন বেঙ্গলী 
লাইফ" বইয়ে ( ইগ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্ঠ ১৯৭৫ )। এসব মন্ত্রার্দি পর্যালোচনা 
করলে দেখতে পাওয়া যাবে এগুলো সবই প্রাকৃ-আর্ধ কালের । 

আধপুরোহিতরাও কোন কোন ক্ষেত্রে, আদিম যুগের এসব প্রক্রিয়াকে যে 
অনুসরণ করেছিল সেটা “অথর্ববেদ” পড়লে বুঝতে পার যায় । তা ছাড়া শাস্তি- 
স্বস্তায়ন হত্যা্দি সেই আদিম যুগের পদ্ধতিরই ফলশ্রতি | এ ছাড়া, বিরুদ্ধ গ্রহের 
প্রশমনের জন্য কয়েকটি গাছের মুল, ধাতু ও রত্বও ব্যবহার করা হয়। কতকগুলি 
বীজমন্ত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক বার প্রতিদিন জপ করার ব্যবস্থাও আছে। এগুপির 
কোনটাই মৌলিক আরধসংস্কৃতির অবদান নয় । 

বল। বাছল্য, বাঙালীর লৌকিক জীবনে এই সকল এরন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া বা 
পদ্ধতি, আদিম সমাজ কর্তৃক অন্তহ্ুত “সদৃশ-বিধানী” 0010751$০) ও সংস্পর্শ 
'বিধানী” (০0:16881995) এন্দ্রজীলিক প্রক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত । আদিম লমাজে 


৯৪ 


বাঙালী সংস্কৃতির লৌফিক রূপ 


'শদৃশ-বিধানী” এজ্জ[লিক প্রক্রিয়া! বলতে বোবাক়্ সদৃশ প্রক্রিয়ার দ্বার! সদৃশ 
উদ্দেশ্ত সাধন করা । যেমন কাউকে মারতে হলে, তার একটা মুন্ময় পুত্তলিকা 
তৈরি করে তার বুকে একটা কাটা ফুটিয়ে দেওয়] হয়। তাদের বিশ্বাস এর 
ফলে শক্রু বিনষ্ট হবে। আর “সংস্পর্শ-বিধানী” এন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় অপবের 
ব্যবহৃত কোন জিনিস ( যেমন শাড়ির একটা কোণ বা ছেলের কাঁথার অংশ ) 
এনে, তার ওপর এন্দ্রজালিক প্রক্রিয়! প্রয়োগ করলে, তার অনিষ্ট হবে। 


সাত 


বাঙালীর লৌকিক জীবনে তুললীর প্রভাব খুব বেশি । বাঙালীর কাছে তুলপী 
গাছ অত্যন্ত পবিজ্র। বাডালীরা মনে করে তুলশী যেখানে থাঁকে হরিও সেখানে 
থাকেন । সেজন্য বাঙালী বাড়িতে তুলসীমঞ্চ তৈরি করে । তুলসী পাতা না হলে 
নারাঁয়ণের পৃজা হয় ন1। শ্রাদ্ধাদি কাজও হয় না। আবার তুলশীপাতা না হলে 
“মৃতের দোষপ্রাপ্তি কাটানে। যায় ন] | শপথ করতে গেলেও তাঁম। ও তুলসীর 
দরকার হয়। মুমুরূকে তূলমীতলয় শোয়ানো হয়। বৈঞ্ুবের। আবার তুলশী- 
কাঠের কণ্ঠী ব্যবহার করে। তুপসীর এই মাহাঁজ্মোর জন্য তুলসীতল] পরিষ্কার 
পাখা হয় ও সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দেওয়া হয়। কিন্তু সধব] মেয়ের] তুলসীপাতা 
তোলে না৷ কেন? উত্তর ঠিক জানি না। তবে মনে হয়, পৌরাণিক উপাখ্যানে 
তুলশীর সতীত্বনীশের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। উপাখ্যানট। কিন্ত 
বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রকম দেওয়া! আছে । ব্রহ্ধবৈবতপুবাণ অন্তযায়ী নারায়ণ 
তুলসীর স্বামী শঙ্খচুড়ের বপ ধারণ করে তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করেছিলেন । 
আবার পদ্মপুরাণ অন্যায়া বিষণ বুদ্দাৰপী তুলশীর স্বামী জলন্বরের রূপ ধারণ 
করে এই অপকম করেছিলেন । ( লেখকের “দেবলোকেব যৌনজীবন” দ্রষ্টব্য |) 
অশ্ব, বট, বেল, ঘেটু, ইত্যাদি বুক্ষের পৃজাও বাঙালী করে। 

ভাত্রমাসের চতুর্থী তিথিকে নষ্টচন্দ্র বল] হয়। ওই দিন চাদ দেখা নিষিদ্ধ, 
কেননা পৌরাণিক কাহিনী অন্ুধায়ী ওই দিন চন্দ্র গুরুপত্বীকে ধর্ষণ কৰে- 
ছিলেন। ওই দিন গৃহস্থের বাড়ি থেকে ফলএস চুরি করার প্রথা আছে। কেউ 
এট] দোষ বলে মনে করে ন1। 

সবশেষে কয়েকটা লৌকিক দেবতার কথা! বলব । এদের মধো আছে রক্ষা 
কালী, ওলাইচগ্ী, শীতলা, ধর্মঠাকুর, টুন্থু, ভাছু, বরকুমারঃ ধরকুমাৰী, বাঝামুণ্ড, 


৯৫ 


বণ ও বাঙালীর বিবর্তন 


কালুরায়, গাঁজী, বনবিবি, ক্ষেত্রপাল, বাস্তঠাকর, দক্ষিণরায় প্রভৃতি | বারা ধড়- 
হীন মনুস্যূত্তি ; আর দৃক্ষিণরায় বাঘ ব1 ঘোড়ায় চাপা দিব দেবতামৃতি । সম্ভান 
কামনায় বাঙালী পঞ্চাননেরও পুজা করে। সম্তানলাভ করলে, মে ছেলেকে 
“পঞ্চাননের দৌর-ধর।” ছেলে বলে। 
বাবার পুজ। হুয় চব্বিশ পরগনা পৌষসংক্রান্তি বা পয়ল1 মাঘ, বনে ব। 
নদীর ধারে বা গাছতলায় বা ক্ষেতের আলে । অনেক জায়়গাক্ম এক পুরুষ-বারার 
পাশে, এক জলঘটকে স্ত্রীবারার প্রতীক হিসাবে রাখা হয় । আবার অন্যত্র স্ত্রী 
পুরুষ যুগ্মুক্তি স্থাপন করা হয়। এট! যে জাছুবিস্থীমের ওপর প্রতিষ্ঠিত লৌকিক 
' উর্বরতা! বা স্থফলন-বর্ধক পুজা সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । (বাঙালীর লৌকিক 
সংস্কৃতির বিশদ বিবরণের জন্য লেখকের “ভারতের নৃতাত্বিক পরিচয়” গ্রন্থ 
দ্রষ্টব্য )। 


মাঢ 


বাডালীর লৌকিক জীলনকে আনন্দময় কবে রেখেছিল তার নিজস্ব খেলা ধুল। 
ও আমে।দ-প্রমোদ। খরেব বাইরের খেলা মধ্যে ছিল কাবাডি, কুস্তি, লাঠি- 
খেলা সীত'র, নৌকার বাইচ ইত্যাদি । আর ঘরের ভিতরের খেলার মধো ছিল 
দাবা, পাশা, গুটিখেলা, বাঘন্দী, বউ বাসন্তী, মোগল-পাঠ'ন, দশ-পচিশ, কড়ি 
খেলা ও তাপের খিপ্তি ও ঝঙের .খপা । এ ছাড়া, ছেলেমেয়েরা! খেলত লুকো- 
চুরি, কানামাছি, একৃক1-দোকৃক] ইত্যাদি । 

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে পৌকিক জীবনে স্থান পেত যাত্রা, পুতুলনাচ, 
তোজবাজী ইত্যার্দি। এ ছাড়! ছিল নানা রকমের সংগীত অঠষ্ঠঠন। বাঙালীর 
সমস্ত লৌকিক জীবনঢাই ছিল গানে ভরা। ছেলে হলে মেয়ের! গান গাইত। 
গান গেয়ে মেয়ের ছেলেদের ঘুম পাড়াতো।। বিয়ে বা নত শুভানুষ্টানেও 
মেয়েরা গান গাইত। মরে গেলেও লোককে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হত 
সংকীর্তন গান গেয়ে । তারপর তার শ্রদ্ধের সময়ও নামকীতন কণ। হত। 

মধ্যযুগে বাঁডালীর পৌঁকিক জীবনে পালাগান খুব জনপ্রিয় ছিল । এ 
সকল পালাগান গাওয়া হত মনসা, ধর্মঠাকুর, শিব, শীতলা, চণ্ী, কৃষ্ণলীলা, 
বামাম্মণ, মহাভারত প্রভৃতিকে আশ্রয় করে । রাতের পর বাত এ সকল পালাগান 
গ্রামবাসীদের মুগ্ধ করে রাখত । পালাগান ছাড়া, পাচালী গানও খুব জনপ্রিক্র 


*ত 





ছিল। পাচালীকারদের মধ্যে সর্বশ্েঠ ছিলেন দাশব্বণি বায় । পাঁচালী গানে ছু 
গায়েন পায়ে নৃপুর পরে ও এক হাতে চামর ও অপর হাতে মন্দির? দিয়ে, ঘাঁচতে 
নাচতে গান করত । পীচালীগানের নিজন্ব ছন্দ ও বচনাশৈলী ছিল। খাআ্জাতি- 
নয়ে যত লোক লাগে পাচালীগানে তত লোক লাগে না। এ ছাড়া প্রামা- 
জীবনে ছিল কথকতা । কথক ঠাকুর নিজ আসনে বসে পৌরাশিক কাহিনীসমূছ 
বিবৃত করতেন, আর মাঝে মাঝে গান গাইতেন । বলা বাল্য, নিরক্ষর গ্রাম- 
বাসীর। এসবের মাধ্যমেই প্রাচীন এতিহোর সঙ্গে পরিচিত হত । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলায় কবিগানও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল । কবি- 
গানের উৎপত্তি সম্বন্ধে একাধিক মত আছে । এক মত অনুযায়ী এগুলে। বৈষৰ 
পদাবলী থেকে উদ্ভূত হয়েছিল । অন্য মত অনুযায়ী সাধারণের মধ্যে প্রচলিত 
ঝুমুর ও ধামালীগান থেকে উদ্ভূত। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিওয়ালাদের মধ্যে 
প্রসিদ্ধ ছিল গৌঁজল। "ই, লালুঃ নন্দলাল, রামজী, রঘূনাথ দাস, কেট মুচি, রাস 
নৃপিংহ, হকুঠাকুর, বলাই বৈষ্ঞ্, নীলমণি ঠাকুর, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, এণ্টনী 
ফিরিপিঃ ভোল। ময়রা, ভবানী বণিক প্রমুখ । কবিগান ছিল গানের লড়াই । 
এতে ছুই পক্ষ যোগদান করত । 

কবিগানের সাধারণত চারটে অংশ থাকত--ভবানী-বিষয়, সধী-সংবাদ, 
বিরহ ও খেউড়। খেউডের মধ্যে আদ্দি-রসাত্মক অনেক গান থাকত। এক 
পক্ষ অনেকসময় গানের মাধ্যমে অপর পক্ষকে গালি-গালাজও করত । কবি- 
গান মুখে মুখে রচনা করা হত। এর জন্য একজন বাধনদার থাকত । ১৮৩২ 
খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হাফ-আখড়াই গনের অভ্যুদ্নয়ের পর কবিগানের জনপ্রিয়ত1 
হাস পায়। 

বাঙালীর লৌকিক জীবনে তরজ। গানেরও জনপ্রিয়তা ছিল । তরজাও 
গানের লভডাহী এতে এক পক্ষ প্রশ্ন করত, অপর পক্ষ তার উত্তর দিত--মবই 
গানের মাধ্যমে । 

যাত্রাভিনয়ও খুব জনপ্রিয় ছিল। যাত্রাভিনয়ের যধ্যে থাকত কথোপকথন 
ও গান। এর জন্য কোন মঞ্চ তৈরি করা হত না। মাটির ওপরই কাপড় 
বিছিয়ে আসর তৈরি কর। হত। বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী লোক! 
ধোপা, স্র্ঘি হাড়ি, নীলকণ্ঠ মুখুজো, মণি রায়, কফ্কমল গোন্বামী প্রমুখ যাত্রার 
জন্য বিখ্যাত । বিংশ শতাব্দীর প্রথম পারদ পর্যস্ত কলকাতান্দ লোকের কাছে 


৯৭ 


বা, ৮১৫1 বা, বি.৭ 


বাক! স্জ খাও? বিব্তন 


মাজাতিনয়, বেশ আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল । তারপর থিক্সেটাবের চাপে যাজ্জান্ডিনয় 
গরমের ব্দাক্ানার হধ্যেই নিবন্ধ ছয়ে পড়ে । গ্রামের জমিদাররাই এক পৃউগপোবক 
ছিলেন 4 কিন্ত জমিদারি বিলোপের পর যাত্রাগানের জনপ্রিয়তা! গ্রামে কমে 
গিয়েছে । এখন যাতআ্রাভিনককে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। কিন্তু এতে ন। 
আছে ক্মাগেকার দিনের যাত্রার পরিবেশ, ন। আছে তার রেশ। আগে যাত্রায় 
পুরুষরাই মেয়ে লেজে মেয়েদের ভূমিকা অভিনগ্প করত । এখন মেয়েবাই মেয়ে 
দের ভূমিক। গ্রহণ করে। (বাঙালীর লৌকিক জীবনে আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির 


বিশদ বিবরণের জন্য লেখকের “ফোক্‌ এক্জিমেন্টস্‌ ইন বেঙ্গলী লাইক্‌* ও 
“আগ়ারো শতকের বাঙল। ও বাঙালী” দ্রইবা )। 


বাঁডীলীর সমাজ ও জাতিবিষ্যাসের বিবর্তন 


'আর্যসমাজ থেকে বাঙলার সমাজমংগঠন সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। আর্ধসমাজ গ্রতিত্িত 
ছিল ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুত্র--এই চাতুর্বপ্যের ওপর । স্থতরাং বিদেহব 
পূর্বে অবস্থিত প্রাচ্য দেশে চাতুর্বপ্য-সমাজের অনুপ্রবেশ ঘটেনি । সেখানে থে 
সমাজ প্রতিঠিত ছিল্স, সেটা হচ্ছে কৌমসমাজ--বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠীর 
সমাজ। সে সমান্সের মধ্যে ছিল নানাবুত্িধারী মান্য । কিন্তু ভাদের মধ্যে 
চাতুর্বপ্ের বিভেদ না থাকার দরুনই আর্ধর। প্রাচ্দেশের লোকদের ম্বণার 
(চোখে দেখত। 

প্রাক-আর্ধদের প্রতি বৈদিক আর্ধদের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব খুব বেশি দিন 
টেকেনি। পঞ্চনদের উপত্যক1। থেকে আর্ধরা যতই পূরদ্দিকে অগ্রনর হতে 
লাগলঃ প্রীকৃ-আর্ধজাতিসমূছের সঙ্গে তাদের ততই সংমিশ্রণ ঘটতে লাগল। এই 
সংমিশ্রণ বিবাহের মাধ্যমে ঘটেছিল। ( লেখকের “ভারতের বিবাহের ইতিহাস? 
€ “ডিনাষিকস্‌ অভ্‌ সিন্থেপিস্‌ ইন হিন্দু কালচার” জুষ্টব্য )। ক্রমশ আর্ধর] 
প্রাক-আর্ধজাতিসমূহের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচাব্-ব্যবহার অনেক 
গ্রহণ করতে লাগল। “মুত্র যুগেই এই সংমিশ্রণ ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রধান 
পূর্ণ মাত্রায় ঘটেছিল । প্রাচাদেশের লোকদের প্রতি তাদের একট! উদার মনোভাব 
এ যুগেই সঞ্চারিত হয়েছিল এবং তান্স! বিধান দিয়েছিল যে ষদ্দি কেউ তীর্থ- 
যাত্রা ব অন্ত কোনও কারণে প্রাচাদেশে যায়, তবে তাদ্দের সে দোষ 'খলিত হবে 
পুনোষ্টম বা সর্বপৃষ্ট। নামক যজ্ন্বারা | কিন্তু পরে এই শুদ্ধিকরণ-বিধানেরও ক্রমশ 
অবলুপ্তি ঘটে । 


ছুই 
আগেই বলা হয়েছে যে বাঙলার সামাজিক সংগঠন কৌমভিত্তিক ছিল। 
বাঙলার জনপদগ্তলি এট নকল কৌমজাভির নামেই অভিহিত হত। এই সকল 
কৌমজাতির অন্যতম ছিল পু, বঙ্গ, কর্বট প্রত্ভৃতি। মনে হয়, এই পুগুতের 
বংশধররাই হচ্ছে বর্তমান পোদ জাতি । অন্থরূপভাবে এটাও অঙ্মেয় যে, বর্তমান 
কৈবর্তজাতি কর্বটসকৌ মেয় বংশধর । এইসব জাতি ছাড়া ঞ্রাচীন বাঙলায় আর 


৯৪ 


বাঙলা ও বাতালীর বিবর্তন 


এক জাতি ছিল। তার! হচ্ছে বাগ্দি জাতি । এছাড়া আরও ছিল--হাড়ি, ডোম” 
বাউড়ি প্রতৃতি জাতির পূর্বপুরুষর1। প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনাবলী থেকে 
আমরা জানতে পারি যে, মৌর্যদের সমগ্স পর্যস্ত বাগ্দিরাই রাঢ়দেশের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ জাতি ছিল। কৈবর্তদের উল্লেখ মন্চর “মানবধর্মশাপ্'-এ আছে । মনু এদেব 
বণ-সন্কর বলে অভিহিত করেছেন । বিষুপুত্াণ-এ এদের “অব্রাহ্মণ্য* বল! হয়েছে। 
মনে হয়, মগ অপেক্ষা বিষুপুরাণ-এব উক্তিই ঠিক । দেশের অতি প্রাচীন 
অধিবাপী হিপাবে কৈবর্তদের সংস্কৃতি যে আর্ধদের ব্রাঙ্গণ্যধর্মবিহিত সংস্কৃতি 
থেকে ভিন্ন ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই” পরবতী কালে পালরাজাদের 
সময় কৈবর্ত-জাতির শক্তির প্রবল অভ্যুত্থান ঘটেছিল । পালরাজাদের অধীনস্থ 
এক টৈবত সামস্তরাজ দিব্যোক তীর প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পাঁল- 
রাজ দ্বিতীয় মহীপালকে (১০৭০-৭১ খ্রীস্টা্) নিহত করে বরেন্দ্ভূম অধিকার 
করেন এবং তথায় কিছুকাল বরাজত্বও করেন । দিব্যোকের উত্তরাধিকারী হিসাবে' 
আরও দু'জন টবর্তরাঁজা বরেন্দ্রদেশ শাসন করেছিলেন | তীব1 হচ্ছেন ক্দোক 
ও ভীম । এই সময় কৈবর্তর। খুব শক্কিশানী হয়ে উঠেছিল ও সমাজে বেশ 
গুকত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত। তখন আর তারা “অত্রাহ্গণ্য' ব৷ ব্রাহ্মণ্য- 
সংস্কৃতির বাইবে ছিল না। বস্তত জদের মধ্যে অনেকেই তথন ব্রাক্গণ্যধর্ম ও 
সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল এবং সংস্কৃত ভাষায় পাঁরদশিতা লাভ করে কবিতা বচন 
করতে শুক করে দিয়েছিল । জইনক কৈবর্ত কবি পপিপ-কর্তক রচিত একটি: 
গঙ্গান্মোজ্র “সহৃক্তিকর্ণাম্বত; গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে । 

আর এক জাতি যারা এই পময় প্রাধান্য লাভ করেছিল, তার হচ্ছে, 
বর্তমান সদেগাপ জাতির পূর্বপুকুষর। তাত্রাশ্মযুগ থেকেই গ্রামের কৃষিভিত্তিক 
অর্থনীতিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল । মনে হয় দক্ষিণরাঢ়ে কেবর্তদের ঘেমন 
আধিপত্য ছিলঃ উত্তররাঢ়ে তেমনই সদেগাপদের প্রাধান্য ছিল। বর্তমানকালে 
এই ছুই জাতির পারস্পরিক অবস্থান থেকে তাই মনে হয় । এন্সপ অঙ্গমান কর- 
বার লপক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে ঘ্ে, পাল ও শুরবংশীয় রাজারা সদেগাপ ছিলেন । 
আবরও মনে হয় বাগলায় তন্ত্রধর্মের ব্যাপক প্রচার তাদের চেষ্টাতেই হয়েছিল । 
বস্তত তারা শিব ও শক্কির উপাসক ছিলেন । বর্ধমান ও বীরভূমের অংশবিশেষ 
নিয়েই ছিল সর্দেগাপদের বাসস্থান-_-যাঁকে “গোপভূম' বল৷ হত। সদেগীপদের 
বিভিন্ন শাখা ভালকী, অমরাগড়, কাকশা, দিগ্নগর, চেক্করী, মঙগলকেটি, নীল- 


শ৬৩ 


বাঙালীয় সযাজ ও এাঁতিথিগ্যাদের বির: 


পুব প্রত্থৃতি স্থানে বন্ধ সদোপ রাজ্য স্থাপন কবেছিল। পালরাজাদের আধি- 
পত্যের সময় তারা পালরাজ্াদেবই সামস্তরাজ! হিসাবে বাজত্ব করত। এই 
সকল সদেশীপরাজাদের অন্যতম ছিল ইছাই ঘোষ বা ঈশ্বর ঘোষ। গ্রীন্ীয় 
একাদশ শতাব্দীতে তার আবির্ভাব ঘটেছিল । তিনি পালবাজ মহীপালের (৯৭৭- 
১০২৭ খ্রীষ্টাব্দ) সমসাময়িক ছিলেন । রামগঞ্জের তাত্রশাসনে ইছাই ঘোষের বংশন 
তালিক। দেওয়া হয়েছে । তা থেকে আমরা জানতে পারি যে মহামাখুলিক 
ইঁছাই ( ঈশ্বর ) ঘোষের পিতা ছিলেন ধবলঘোষ ( ধর্মমঙ্গল-কাঁব্য অনুযায়ী 
মোমঘোষ ) ও তার পিতামহ ছিলেন বলঘোষ ও প্রপিতামহ ছিলেন ধুর্ভঘোষ । 
এ থেকে মনে হয় ধূর্তঘোষ খুব সম্ভবত পালরাজ রাঁজ্যপাল ব। দ্বিতীয় গোপালের 
সমপাময়িক ছিলেন । অমরাগড়ে ইছাই ঘোষের সমসাময়িক সদেশাপরাজা! 
ছিলেন হরিশ্চন্দ্র। ইছাই ঘোষ ছিলেন ধর্মঠাকুরের উপাসক আর হরিশ্চন্্র 
ছিলেন ভবানীর উপাসক | এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যেঃ রামগঞ্জের তাঅ- 
শাসনে ইছাই ঘোষের নামের সঙ্গে যে-সকল উপাধিস্চক বিশেষণ প্রয়োগ করা 
হয়েছেঃ তা পালবাজগণ-কর্তৃক ব্যবহৃত উপাধিসমুহকেও হার মালিয়ে দেয় । 
সদেগাপদের প্রাধান্য যেমন উত্তররাচ়ে, তেমনই বাকুড়া জেলায় ছিল মল্পদের 
প্রাধান্ত॥ এঁরা প্রাচীন জৈনধর্মীবলম্বীদের উত্তরপুরুষ কিনা তা বিবেচ্য। 
কেননা, মহাবীর “মলভার+ বহন করতেন এবং অনেক জন যতি গৌরবের সঙ্গে 
“মলধারী? উপাধি ধারণ করতেন । পরবর্তীকালে অবশ্য 'ল্প* শবটি “বীর শবের 
সমবাচক শব্দ হিসাবেই গণ্য হত। সে যাই হোক, পববর্তীকালে আমর 
আদিসল্প, জয়মল্প, কালুমল্ল ও বার হাম্বীর প্রভৃতি মল্পবাজগণের সাক্ষাৎ পাই। 
যধিও বাকুড়ার বিষু্পুরে তাদের রাজধানী অবস্থিত ছিল, তথাপি তাদের 
রাজশক্তি উত্তরে সীওতাল-পরগনার দামিন-ই-কো| থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর 
জেল] পর্ধন্ত বিস্তৃত ছিল । বর্ধমানের অংশবিশেষ ও পশ্চিমে পঞ্চকোট, মানভূম ও 
ছোটনাগপুরের অংশবিশেষও তাদের বাঁজোর অস্তরভুক্ত ছিল । এখানে উল্লেখ- 
নীয় যে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ+-এ মল্পশদের অগ্তাজ জাতি বলে অভিহিত কর! হয়েছে। 


ভিন 


যদিও খ্রীস্টপূর্ব যুগ থেকেই বাঙলাদেশে ত্রাহ্মপ্যধর্ষের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তবুও 
। গুপ্তধুগের পূর্ধে বাজ্জণ্যধর্ম বাঙলাদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পাবেনি। 


৯০১ 





বস্থত গুপ্তধুগেই ভাদ্বতের ধিতিল অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণরা এসে বাঙলাদেঁশে বসবাস 
গুরু করেছিল। সমসামস্কিক তাম্রপট্রসমৃহ থেকে আমরা জানতে পাকি যে, এ 
পষয় বাগুলাক্স চিরস্থায়ী বসবালের জন্য বহু ব্রাহ্মণকে ভূমি দান কর! হয়েছিল 
এবং শনির নির্ধাথ করাও হয়েছিল। এই সকল লিপি থেকে আমরা আর ও 
জানতে পারি যে, এই সকল ব্রাহ্মণ বেদেব বিভিন্ন শাখার অন্তভুক্ত ছিল এবং 
বৈদিক যজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপাদি সম্পন্ন করা সম্বন্ধে তাদের বিশেষ পারদপ্িতা 
ছিল। সাধারণত এই সকল ব্রাক্মণ “শর্মা” ও “বামন উপাধি ধারণ করত। 
ব্রাঙ্মণদের মধ্যে গীই+ প্রথারও প্রচলন ছিল। গাই বলতে সেই গ্রাঙ্নকে 
বোঝাত যে গ্রামে এসে তাবা প্রথম বসবাস শুরু করেছিল । এই সকল "গাই" 
এর নাম ( যেমন ভট্ট, চট্ট, বন্দ্যো ইত্যাদি) পরবর্তীকালে উপাধি হিসাবে 
বাবহ্ৃত হয়েছিল । 

এই সকল তাত্রপট্টলিপি থেকে আমরা ব্রাঙ্ষণেতর জাতিসমূহের যে-সকল 
উপাধি পাই সেগুলি হচ্ছে দত্ত, পাল, মিন্ত্র, বর্মণ, দান? ভত্্রঃ সেন, দেব, ঘোষ, 
কুণ্ পালিত, নাগ, চন্দ্র, দাম, ভূতি,ঃ বিষ, যশ, শিব, কুদ্র ইত্যাদি । এই সকল 
উপাধি বর্তমানকালে কায়স্থ ও অন্তান্ত জাতিসমূহ নিজেদের পদব৮ হিসাবে 
ব্যবহার করে। কিন্তু আমর ঘে যুগের কথা বলছি সে যুগে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে 
কাযস্থ' জাতির উদ্ভব হয়নি । পরবর্তী কালের তাত্পট্রসমূহে অবশ্ঠ আমরা এক 
শ্রেণীর রাজকীয় কর্মচারীর উল্লেখ পাই, যাদের নামের সঙ্ষে “প্রথম-কায়স্থ” 
'জোষ্ঠকায়স্থ*, ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহীর করা হয়েছে । কিন্ত তারা সাধারণত 
নচিবালয়ে লেখকের কাজ করত। সমার্থবোধক শব্হিসাবে “করণ” শবও 
যবহৃত হতে দেখতে পায়] যাক । প্রাচীন গ্রন্থসমূহ থেকেও আমরা জানতে 
পারি হে, প্রথমে “কাক্স্থ*য এক বিশেষ বুত্তিধারী গোঠীর নাষ ছিল, কোনও 
বশেষ জাতির নাম নয়। “বৃহঙ্র্মপুরাণ”-এর জাতির তালিকার মধ্যে “কায়স্থ” 
ন্দের পরিবর্তে সমার্থবোধক “করণ” শব্ধ ব্যবহৃত হয়েছে । চান্দে্পরাজ তভোজ- 
্মণের আ্জক্নগড়-লিপিতেও তাই কর] হয়েছে । গাহভবাঁলরাজ গোবিন্দচন্দ্রের 
লশিসমূহেও তাই । 

সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার এই যে যদিও ওই সময়ের লিপিসমূহে ব্রাহ্মণ 
[তীত অন্তান্ভ অনেকেরই নামের উল্লেখ আছে, কিন্তু তারা কেউই নিজেদের 
চত্রিয়্ বা বৈষ্ত বলে দাবি করেনি। বিশেষ করে আমর] প্রচুর পরিমাণে 


চিজ ্ 


বাঁঙালীয় সমাজ ' জাতিবিস্বীসেরবধ্ 


“নগরজেষ্ঠী', “সার্থবাছ” “ব্যাপারী” শ্রসভৃতি শেন উদ্লেখ পাই'। কিন তান 
কাউকেই আমর] “বৈশ্য” বলে দাবি করতে দেখি না। মদে হয়, উত্তরভাখতৈর 
হ্যায় বর্ণবাঁচক জাতি হিসাবে “ক্ষত্রিয়” ও “বৈষ্ত' জাতি কোনও দিনই বাওলাফেশে 
ছিল না, যদিও বর্তমানে অনেক জাতির ক্ষেত্রে “ক্ষত্রিয়ত্ব* দাবি করা! একটা 
নেশায় পরিণত হয়েছে। 

উপঝে যে সমাজের চিজ্স দেওয়া ছল, তা হচ্ছে গুধুযুগের সমাজের চিজ । 
আগেই বল] হয়েছে যে এই যুগেই উত্তরভাবত থেকে ব্রাঙ্গণর1 দলে দলে 
বাগলাদেশে এসে বসবাস শুরু করে ও সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে। পববর্তা 
কালে এরাই “সপ্তশতী+ বা “সাতশতী" ব্রাহ্গণ নামে অভিহিত হয়। রাড়দেশে 
তারা৷ সাতটি গোত্রভুক্ত ছিল ও বধেন্দ্রদেশে পীচটি। কুলশান্সমূহে তাদের 
বিরুদ্ধে নিষ্ঠাহীনতা ও অক্ঞতার যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা অভিসদ্ধিমূলক 
কু-প্রচার বলে মনে হয়। এটা পালযুগের ভূমিদান-সংক্ান্ত তাপট্টলিপিসযুহ 
থেকে প্রমাণিত হয় । কেননা, গুপ্তযুগে সাধারণ ব্যক্তিরাই ব্রাহ্মণদের ভূমিদান 
করত। কিন্তু পালযুগে রাজারাজড়ারাঁও ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতে শুরু করেন । 
এই সকল তাত্রপট্টলিপিসমূহে ব্রাহ্মণদের শান্ত্জ্ঞ ও যাগযজ্জাদিকর্মে বিশেষ পার- 
দর্শা বলে বর্ণনা করা হয়েছে । এই মকল ব্রাক্ষণ যে 'দঞ্শতী' সমাজভুক্ত ছিল, 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

এই সকল লিপি থেকে আমরা আরও জানতে পারি ষেঃ বাওলাদেশে ব্রাহ্মণ 
বাতীত চাতুর্বর্যের অস্ততুক্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের কোন অস্তিত্ব ছিল না । তার 
মানে গুপ্তযুগেব ন্তায় পালযুগেও অঙ্ুদ্ধপ সমাজবাবস্থাই ছিল । মোট কথা, ওই 
যুগেব ব্রা্ষণেতর সমাজে পরবর্তী কালের ন্যায় কোনরূপ জাতিভেদ ছিল ন। 
কাযস্থর! পেশাদার শ্রেণী ভিসাবেই গণ্য হত এবং তার! রাজাদের মন্ত্রী ও এমন 
কি ভিষক্‌ হিসাবেও নিযুক্ত হত । এরূপ একজন ভিষক্-কায়স্থ “শব্গ্র্মীপ' নামে 
একখানি ভেষজ-সম্পকফিত গ্রন্থ রচন1 করেছিলেন । বস্তত নবম ও দশষ শতাঙ্ীী 
থেকেই কারস্থর1 নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি হিদাবে গণা করতে শুষ্ক করেছিল । 
এবং তখনই বোধ হয অন্যান্য জাতিসমূহের অভ্যুত্থান ঘটেছিল । ম্বঞ্র জাতি 
হিসাবে কৈবর্তদের তো অভ্যুত্থান ঘটেই ছিল, কারণ ত৷ দিব্যোকের বিস্তর 
থেকেই প্রকাশ পায়। কিন্ত অন্য কোনও ব্রাঙ্মণেতর জাতির উল্লেখ পালযুগের 
অন্চশাসনসমূহে ন্বড একটা পাওয়া যায় না]। এই সকল অষ্ঠশাসনে শ্রধাম ও 


১৩৩ 


খারধা ও বাঙালীর বিবর্তন 


আগাধান নাক কার্মচাবশীদের নামের তালিকার পর যাদের উল্লেখ পাওয়া যায, তারা! 
হচ্ছে প্রতিবেশী, “ক্ষেঅকার” (ব1 'ভূমিকর্ষক? ) এবং 'কুটুম্ব' কা প্রধান প্রধান 
গৃহস্থ | হুতরাং বাঙলাদেশে বর্তমানে ঘে জাঁতিবিষ্তাস দেখতে পাওয়া যাক্ঃ পাল- 
যুগে তার সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। সমাজের নিম্নকোটির অন্তভুক্ত যাদের 
নাম এই সকল অন্থশানন থেকে পাওয়া যায়ঃ তাদের অন্যতম হচ্ছে মেদ, অনঞ্র 
ও চণ্ডাল। কিন্তু চর্যাসাহিত্যে আমব। যে-মকল জাতির উল্লেখ পাই তার! হচ্ছে 
ভোষ, চগ্ডাল, শবর ও কাপালিক | এরা সকলেই নিয়স্তবের লোক ছিল । 
ভোষের! গ্রাম বা নগরের বাইরে বাস করত ওটপরাক্ষণগণ-কর্তৃক অস্পৃদ্ঠবরূপে গণ্য 
হত। বৃত্তি হিসাবে তার! ঝুড়ি-চুপড়ি ইত্যাদি তৈরি করত এবং নাচ-গানে 
তারা৷ বিশেষ পারদর্শী ছিল । সকলের নীচে স্থান ছিল কাপালিকদের | তাঁর 
নর-কগ্কালের মাল। পরে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ঘুরে বেড়াত । শবরর। পৰতে ও 
অরণ্যে বাস করত ॥ তারা ময়ুরপুচ্ছের পরিচ্ছদ পরত এবং গলায় গুঞ্াবীজের 
মালা ও কানে বজ্কুণডল ধারণ করত। তারা সঙ্গীতেও পারদশী ছিল এবং 
তাদের দ্বার1 “শবরী” বাগের প্রবর্তন হয়েছিল । 


চার 


এখন দেখা যাক, বাঙলার সমাজবিন্তামের ইতিহাসে সেনযুগে কি ঘটেছিল । 
পালবাজ্জারা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্ত সেনরাজার। ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্ততন্বদূপ। 
্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তারা যথেষ্ট প্রয়াপী হয়েছিলেন । ব্রাহ্মণ্যধর্মের অস্তভুক্ত 
পূজা-অর্চনারদি ও যাগযজ্ঞ-সম্পীদনে তার? ব্রতী হয়েছিলেন । এই সমগ্মের সমাজ- 
ব্যবস্থায় ব্রাক্ষণদের প্রীধান্ত পুনরায় ঘটে। তার] ম্বতিশান্ত্-সমৃহের অন্চশাসন 
অনুযায়ী বিধান দিতে থাকেন এবং এই সকল বিধান সমাজকে ক্রমশ গ্রাস করতে 
থাকে । এই যুগেই রাট়ী ও বারেন্দ্র ছাড়া, বৈদ্িক শাকদ্ীপি প্রভৃতি ব্রাঙ্ষণ- 
দের সঙ্দে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে । নান। শ্রেণীর ব্রাঙ্ছণের ছড়াছড়ি ঘটায় এই 
যুগে নৃতন করে ব্রাঙ্মণসমাজ সংগঠিত হয় এবং কিংবদস্তী অনুযায়ী সেনরাজা 
বন্প।প্রসেন কৌলীন্ত-প্রথা প্রবর্তন করেন । ব্রাক্ষণদের মধ্যে গাই-এর প্রাধান্য এই 
যুগে পরিলক্ষিত হয় এবং বন্দ্যো, চট্ট, মুখটা, ঘোষাল, পুতিতুণ্ড গাঙ্গুলী, 
কাগ্জীল।ল ও কুন্দলাল--এব! প্রধান বা “মুখ্যকুলীন* হিসাবে পরিগণিত হয়। 
আর বাক্ী, গুড়, মাহিস্ত১ কুলভী, চৌতখপ্ডি পিগ্ললাই, গড়গড়ি, ঘণ্টাপরী, 


১৩৪ 


বাঙালী ₹ সমাজ ও জাতিদিগ্জাসের বিফানি 


কেশরকোন1, দিমলাই, পরিহল, হাঁড়, পিতসুণ্ডী ও দীর্ঘতি”্-এর! হয় গৌণ- 
কুলীন । বাকী ব্রাহ্মণ! শ্রোত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হয়। রাঁট়ীক্দের ৫৬টি গাই (কাক্ষর 
মতে ৫২ বা ৫৯)। আর বারেন্দ্রদের ১০০টি গাই । কিন্ত কিংবদস্তি অনুযাক্ষী 
বজ্লালসেন কর্তৃক মাত্র পাচটি বারেন্দ্র গাই, যথা--লাহিড়ী, বাগচী, মৈত্র ও ভাদুড়ী 
কুলীন বলে স্বীকৃত হয় । শ্রোজিক়্ ব্রাহ্মণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়) যাস 
সিদ্ধশ্রোত্রীয়, সাধ্য-শ্রোত্রীয় ও কাঠ্ঠশ্রোত্রীয় । 

এখানে পরবর্তী কালে রচিত কুলপঞ্জিকাসমূহে বিবৃত এক কাহিনীর উল্লেখ 
করা যেতে পারে । এই কাহিনী অস্যায়ী গৌড়ের রাজা আদিশৃর একটি যয্ঞ 
সম্পাদন করবার সংকল্প করে কান্যকুক্জ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মগণকে আঁনেন। 
বাঙলাদেশে সাতশতী, বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণী ছাড়া আর যত ব্রাহ্মণ বর্তমানে 
আছে তারা] সকলেই এই পধ্যব্রাহ্মণের বংশধর | এই পঞ্ব্রাঙ্ষণের লঙ্গে যে 
পাচজন ভৃত্য আমে বততমান বাঙলার কূলীন কায়স্থগণ তাদের মধ্যে চারজনের 
বংশধর | কুলগ্রন্থনমূহে আদিশুরকে বল্লালমেনের মাতামহ বলা হয়েছে। কিন্ত 
পগ্ডিতমহলে আদিশৃর-কর্তৃক এই পঞ্যব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনী এঁতিহাসিক সত্য 
বলে গ্রহণ করা হয়নি। তবে আদিশুর নামে বাঙলাদেশে যে কোনও রাজা 
ছিলেন নাঃ বা তিনি কোনও যজ্ঞ সম্পাদন করেননি ব1 ত1 অলীক বলে মনে 
করবার সপক্ষেও কোন প্রমাণ নেই । কিন্তু কুলপঞ্জিকাসমূহে আদ্দিশূরের বংশাবলী 
ও বাজত্বকাল সম্বপ্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন ও পরম্পরাবরোধী মতও দেখতে 
পাওয়া যায়। তিনি যে যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন বিভিন্ন কুলপঞ্জিকায় তার 
বিভিন্ন নাম এবং তিনি যে পক্চব্রাঙ্মণ এনেছিলেন বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের বিভিন্ 
নাম দেখে ওই কাহিনীর যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে । 

তবে এটা ঠিক ঘে সেনরাঁজ1 বজালসেন কর্তৃক নৃতন করে সামাজিক 
সংগঠনের একট] চেষ্টা হয়েছিল, যদিও সেটার ধারা, প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে 
আমাদের সঠিক কিছু জান নেই । মহামহছোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 
বলেছেন যে, €সনযুগে ব্রাঙ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে বু বৌদ্ধধর্মীবলম্বী হিন্দু- 
ধর্মে ধর্যাস্তরিত হয় এবং সামাজিক লংগঠনের মধ্যে তাদের স্থান নির্ণয় করবার 
প্রয়োজনীয়তা সেনমুগেই অনুভূত হয়। এর ফলে, বাঙলাদেশে নানা জাতি ও 
উপজাতির স্্টি হয় । সেনরাজত্বের অব্যবহিত পরেই “বৃহহর্মপুরাণ” রাঢদেশে 
বচিত হয়েছিল । “বৃহদ্ধমপুবাণ'-এ নান] জাতি ও উপঙ্জাতির উল্লেখ আছে। 


১০৫ 


খান্ধলা ও বাঁড়া বিবর্তন 


সতকাং ধরে নেওয়া! ধেতে পান্ধে যে, 'বৃহন্ধর্ষপুরাশ'-এ বর্দিত জাতি ও উপ- 
জাতিসমূহ দেনরাজত্বকালেও বর্তমান ছিল। “বৃহহর্মপুরাণ'-এ যে সকল জাতি ও 
উপজাতির তালিকা দেওয়! হক্ষেছে তা হচ্ছে” 

১ উত্তম সঙ্কর ( শ্রোত্রীয় ব্রাঙ্গণর! যাদের পুরোহিতের কাজ করে )-- 
(ক) করণ, (খ) অন্বষ্ঠ (গ) উগ্র, ঘে) মগধ, (ড) গদ্ধবপিক, (5) কাংস্তবণিক, 
ছে) শঙ্খবণিক, (জ) কুস্তকার, (ঝ) তত্তবায়, (4) কর্মকার, (ট) সদ্‌গোপ; 
(5) দান, (ড) রাজপুত, (5) নাপিত, (৭) মোক, (ত) বাকুজীবী, (থ) স্বত, 
(দ) মালাকার, (ধ) তাশ্বুলি ও (ন) তৈলক। 

২, মধ্যম সন্কর-_(ক) তক্ষ, (খ) রজক, (গ) ম্বর্ণকার, (ঘ) স্থবর্ণবণিক, 
(ড) আভীর, (5) তৈতলক, (ছ) ধীবর, (জ) শৌত্তিক, (ঝ) নট, ০) শবক ও 
(ট) জালিক। 

৩. অস্ত্যজ--(ক) গৃহিঃ (খ) কুড়ব, (গ) চণ্ডালঃ (ঘ) বাছুরঃ (ও) চর্মকার 
(5) ঘট্টজীবী, (ছ) দোলবাহী ও (জ) মল্ল। 

এ ছাড়া আরও ষেসব জাতির উল্লেখ আছে, তাদের অন্যতম হচ্ছে শাক- 
হীপী ক্রাক্ষণ ( দেবল, গণক ইত্যাদি ) ও শ্লেচ্ছজাতিসমুহ১ যথা--পুজ্রিদ, কক্স, 
বন, খস, সৌম্য, কম্বোজ, শবর ও খর ॥ লক্ষণীষ বাগদ্দি, ডোম, কৈবত প্রভৃতি 
ঘেসব জাতির একসময় বাগুলাব জাতিখিন্তাসে প্রীধান্ত ছিল, তাদের নাম 
এই তালিকায় নেই। 

উপরে প্রদত্ত তালিকা] থেকে বেশ বোঝা। যায় যে তত্কালীন জাতিসমৃহের 
উৎপত্তি তিনভাবৰে ঘটেছিল---(ক) বৃত্িগত, (খ) কর্ষগত, ও (গ) নৃতাত্বিক 
গোষটীগত। তবে স্থবর্ণবণিকদের মধ্যমপক্করব্দপে গণ্য ককব্বার কারণ লন্বদ্ধে 
বলা হয় যে, বল্লভানন্দ নামে প্রসিন্ধ সবর্ণবণিক বাজা বল্লালসেনকে অর্থ সরবরাহ 
করতে অসম্মত হওয়ায় বললালমষেন তাদের অবনমিত করেছিলেন । 


বাঙালীর বৈষয়িক জীবন 


এবার প্রাচীন বাঙলার অর্থ নৈতিক জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। অতি প্রাচীন 
বাঙলার কৌমদমাঁজে পশ্ুপক্ষী শিকার দ্বারাই খান্ত আহরণ করা! হত। পরে 
নবোপলীগ্ন যুগ থেকে লোকর। কষিনির্ভর হয়েছিল । খ্রীনীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাবীর' 
অন্থশাসনসমূছে এদের ক্ষেত্রকরণঃ কর্ষকরণ, কৃষিকরণ প্রভৃতি নামে অভিহিত 
করা হয়েছে । যেভাবে এদের উল্লেখ কর! হয়েছে তা থেকে মনে হয় যে, এরা 
তৎকালীন গ্রামসমীজে বেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করত । বপ্তত ভার! গ্রামীণ 
অর্থনীতিতে সার্থবাহ বা বণিকর্দের সমান গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত। এ' 
যুগের এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, গ্রামে কৃষির উপযোগী ভূমির চাহিদা । এ থেকেই 
সে যুগের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে কুষির ভূমিক1 পরিষ্কারভাবে বোঝা 
যায়। বর্তমানধুগের মানদণ্ডে তার! কষিকর্মে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিল। ভাক 
ও খনার বচনসমূহ আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে, রুষিকর্মের উদ্দেশ" 
সাধনের জন্য তাঁরা! আবহাওয়াতত্বকে খুব জনপ্রিয় করে তুলেছিল। 

বন্তত যখন আমর! চিন্তা! করি যে, বাঙল। নদ্দীব্ল ও পলিমাটির দেশ,- 
তখন বাগুলার অর্থনীতিতে কৃষির প্রীধান্ত আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে 
পারি। একট কথা এখানে মনে বাখতে হবে যে, বাঙলাদেশে সকল জাতির 
লোকই কৃষিকর্মে লিপ্ত থাকত । খ্রীন্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উয়াং চুয়াং যখন ভারতে 
এসেছিলেন, তখন ব্রাঙ্ষণরাও রুষিকর্ম করত । পরে আমরা দেখতে পাব যে, 
পরবতীকালেও ঠিক তাই ছিল। 

কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধানই শীধস্থান অধিকার করত। বস্কত ধানের চাষ 
অস্ত্রিকগোষ্ঠীভুক্ত জাতিসমূতের অবদীন । গম ও যবের চাঁষ বাগলায় আগস্ধক 
আর্ধর]। উত্তরতারত থেকে প্রবর্তন করেছিল। বাঁগুলায় নানাঁজাতির ধান্তের চাষ, 
হত এবং তাদের মধ্যে শালিধানের প্রসিদ্ধি ছিল। কালিদাস তার দ্রঘুবংশ*-এ 
কবিত্বপূর্ণ ভাবায় বিধুত করেছেন যে, বাঙলাদেশের কৃষকপত্বীরা ইক্ষুক্ষেত্রের 
ছায়ায় উপবিষ্ট হয়ে শালিধান রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকত । বাঙলাদেশে ধাদ- 
বৌপণ-প্রথার কথাও কালিদাস উল্লেখ করে গেছেন । 

ধান্ের পর ইক্ষু নে হয় বড কষিজাত পণা ছিল। সন্ধাকর নন্দী ভীরঃ 


১০৭ 


ন্বান্তল! ও বাড়ালীর বিবর্তন 


পরামচরিত'এ উল্লেখ করেছেন ফে বরেন্্ভূমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধেয় অন্যতম 
কারণ হচ্ছে তাঁর ইন্ষুক্ষেত্রসমূহ। পূর্বকালে বরেন্দ্রের অপর নাম ছিল পৌগ্ 
এবং সুশ্রত লিখে গেছেন যে, পুগুবর্ণনে এক বিশেষ জাতের আখ জন্মায় যার 
নাম হচ্ছে পৌওুক'। এই জাতের আখ এখন ভারতের অন্তআঅও উৎপন্ন হয় এবং 
তার মৌলিক নাম অন্ুষায়ী তাকে “পৌঁড়িক্সা+ প্পুড়ি' ও “পৌঁড়া” প্রস্ততি নাষে 
অভিহিত কব! হয় | এই সম্পর্কে এখানে শক্তত্বের এক মতবাদের উল্লেখ কর। 
“যেতে পারে । এই মতবাদ অন্যাঁয়ী “গুড়” শব্দ থেকে 'গোৌঁড়' শব্দের উৎপত্তি 
হয়েছিল। গুড় যে বাঙলার বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ পণ্য ছিল, তা আমর! 
খ্ীস্টপূর্ব-কালের গ্রীসদেশীয় লেখক ইলিয়াস ও লুকেনের রচন। থেকে জানতে 
পাবি । এ ছাড়াও তুলার চাঁষও বাঙলার নর্বজ্র হত। যর্দ খনার বচন নির্ভর- 
যোগা প্রমাণ হয়, তা হলে ধানের চাষের দ্বিগুণ তুলার চাষ হত। 

সরিষার চাষও প্রাচীন বাগুলায় খুব ব্যাপকভাবে হত। এট] অবশ্ঠ খুব 
স্বাভাবিক ব্যাপার, কেননা অনাদ্দিকাল থেকে বাঙালী সন্ধার তেলের সাহায্যে 
বন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন করে আলছে। বরেন্দ্রদেশে এলাচের চাষও খুব বিস্তৃতভাবে 
হত ৯ অন্কুরূপভীবে অন্ঠাগ্ত যে সমস্ত পণ্যের চাঁষ হত, তার অন্যতম ছিল আদা, 
লঙ্কা লবঙ্গ, দ্াকচিনি, তেজপাতা; পিপুল, গুয়! (জ্পাবী) প্রভৃতি | বাঙলাদেশে 
এই নকল মসলাজাতীয় পণ্যের ব্যাপক চাষের কথা৷ শুধু যে সদ্ধ্যাকর নন্দী তার 
'বামচব্িত'এ বলে গিয়েছেন তা নয়ঃ তাঁর বন্পূর্বে টলেমী, পেরিপ্লাসএর 
নাবিক-গ্রস্থকার ও অন্যান্য লেখকরাও বলে গিয়েছেন । বিশেষভাবে রোম- 
সাআজ্যে বাঙলার লঙ্কার বিশেষ আদর ছিল এবং এক মের লঙ্কার দাম ছিল ৩* 
স্বর্ণ দীনার | অন্যান্য পণ্যেরও সেখানে রীতিমত চাহিদা ছিল। 

আব্ও যে দুটি পণ্যের চাষ বাঙলাদেশে ব্যাপকভাবে হত তা হচ্ছে সুপারি 
€ নারিকেল । এ ছাড়া সার বাঙলাদেশব্যাপী ছিল পাঁনের “বরজ'। পান 
খাওয়ার বীতিও বাঙলাদেশে অস্ত্রিক আমল থেকেই চলে এসেছে। কারণ “বরজ, 
শাবধটাই হচ্চে অস্ত্রিক' শব । আর আম, জাম, কাঠাল, কলা, তেঁতুল, আমলকী, 
ডুমুর প্রভৃতির গাছ ত ছিলই। কিন্তু খুব জনপ্রিয় গাছ ছিল মন্ুয়!। প্রাচীন 
বাঙলায় মছয়াবুক্ষের বিদ্যমানত1 বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক ছিল । এখনও দেখ। যায় 
অছুয়াবুক্ষ ব্যাপকভাবে রোপিত হয় বিহারের সেই অংশে, যে অংশ একসময় 
রাঢদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমানার অগ্তভুক্ত ছিল। উত্তর-বাঙলায় প্রাপ্ত বহু 


৯৩৮ 


ধাস্জালীর বৈষয়িক জীবদ 


অনুশাসনে মহ্য়াবৃক্ষ-সমন্ষিত জমির উদ্লেখ আছে । বাওলার অন্তন্তও যে মহুয়ার, 
চাষ হত তার প্রমাণ পাওয়। যাক্ষ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দ্রাতনের নিকট- 
বর্তী স্থানে প্রাঞ্ত "ইবছা? তাত্রশাসন থেকে । অন্তান্ত ফলের গাছের উল্লেখের মধ্যে 
আছে দ্বাড়িম্বঃ খেজুর, পর্কটি ও কদলী। নানা জায়গায় প্রাপ্ত ভাস্করধের মধ্যে 
পাহাড়পুরে প্রাঞ্চ পোড়ামাটির “প্রাকে' কদলী অস্কিত দেখতে পাওয়৷ যায় । বলা, 
বাহুল্য খে কদদলী অগ্রিক যুগ থেকেই বাঙলাদেশের প্রিয় খাগ্য ছিল । 

্রী্ীয় প্রথম সহন্্রকের শেষার্ধের তাশ্রপট্টসমৃহ থেকে আমর] জানতে পাবি" 
যে বাস্তডূমি অপেক্ষা কৃষিভূমির চাহিদাই বেশি ছিল। কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে 
এটাই স্বাভাবিক | ভূমি পত্থিমাপের জন্য মান ছিল--৮ মু _ এক কুঞ্চি £ ৮ 
কৃ» এক পুক্কল ; ৪ পুস্কল-.এক আড়ক ব1 আড়ি ; ৪ আড়ক "এক ভ্রোণ ; 
৮ দ্রোণ-*এক কুল্যবাপ ; £ কুল্যবাপ -এক পাটক । আবার সমসামষিক দান- 
পত্রসমৃহে যে মান দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে--৪ কাক বা কা্ছিনী- এক 
উদ্লান ; ৫০ উয়ান- এক আড়ি ঃ ৪ আড়ি-এক দ্রোণ। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে জমির 
দামের হেরফের ছিল । কোথাও এক কুল্যবাপ জমির দাম ছিল চার দীনার” 
আবার কোথাও কোথাও তিন, ছুই বা এক দীনার। তবে বাস্তজমি অপেক্ষা 
কৃষিজমির মুল্য ছিল বেশি। 

এটা সহজেই অন্মেয় যে কষিপ্রধান অর্থনীতিতে কষির উপযোগী নানাব্ধপ 
যন্ত্রাদি তৈরি হত । তাত্রাশ্মযুগে বোধ হয় এসব যন্ত্রপাতি তাষা দিয়ে তৈরি 
হত। পরে এগুলি লৌহনিক্সিত হতে থাকে । রাঁ়দেশের অবণ্য অঞ্চলে লৌহ- 
উৎপাদনের উল্লেখ আছে । এই সকল অঞ্চলে ব্ছ লোহার খনি ছিল এবং এই 
অঞ্চলের লোকরা লৌহ উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সম্যকৃভাবে পরিচিত ছিল।' 
বস্তত বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্ধস্ত তলৌছ্ের 
উৎপাদন হত। 

তাম্ত্রের উতৎ্পাদনও বাঙলাদেশে বহুল পরিমাণে হত এবং তাত্রলিপ্ডি, তামী- 
জুড়ি প্রভৃতি না তামার সহিত জড়িত। যা হোক, বর্তমানে ভারতের সর্বাপেক্ষা 
বৃহদায়ভন তামা ও লোহার খনি সেই অঞ্চশ্েই অবস্থিত যা একসমক্ষে রাচদেশের 
অস্তভুক্ত ছিল। “গৌড়িক” নামে এক প্রকার রৌপ্যের উল্লেখ কৌটিল্যের 
“র্থশান্ত্রে আছে। নাম অক্্যায়ী গৌড়দেশের সহিত এর সম্পর্ক স্থচিভ হয়। 
কোৌঁটিল্য হ্বর্” হীরক ও মুক্তার উল্লেখও করেছেন। বাঙলার হীরকখনিসমৃহ. 


১০জ 


“বালা বাড়ার 'বিকর্কন 


এুঘলঘূগ পর্ধন্ত বর্তমান ছিল, কেননা *আইন-ই-আকবনী”তে জর়মন্ধারণের 
স্বীরকখনির উল্লেখ আছে । মনে হয় এই লকল হীরকখনি বিহারেক্স সীমান্তে 
অবস্থিত কোখব! পর্বস্ত বিশ্কাত ছিল। কারণ সম্রটি জাহাঙ্গীরের সময় কোখরায় 
“একাধিক হীরকখনি ছিল! অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রস্থেও পুণ্ড ও বঙগদেশের 
হীরকখনির উল্লেখ আছে। আর মুক্তার কথা৷ ত 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের রচয়িত। 
বিশেষভাবে উল্লেখ করে গেছেন । তিনি বলেছেনঃ “এখানে গঙ্গা! নাষে একটি 
নদী আছে। এর তটে গঙ্জ। নাষে একটি নগর আছে । এই নগরে মুক্তাঃ অতি 
সপ্রবন্ত প্রভৃতি ভ্রবাদি বিক্রয়ার্থে আনীত হয়। ওখান! যায়, এর নিকটেই বর্ণের 
খনি আছে এবং “ক্যালটিস্‌” নামে একপ্রকার ন্বর্ণমুক্জার এখানে প্রচলন আছে।' 
যদিও দ্বর্ণ, রৌপ্য ও তাত্রমুদ্রার প্রচলন ছিল, তা৷ হলেও সাধারণ লোক কড়ির 
মাধ্যমেই কেনাবেচা করত । 

বস্ততঃ গুগুযুগ পরস্ত ন্বর্ণ রৌপ্য ও তাত্রমুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল। 
পাল ও সেনযুগে রৌপ্য ও তাত্রমুদ্রার প্রচলন ছিলঃ কিন্তু ব্ব্ণমুদ্রা ছিল 
না ।॥ তখন সাধারণ লোক কড়িতেই কেনাবেচা করত । তার মান ছিল--২* , 
কড়া ব1 ক্ডি-*০এক কাকিনী ঃ চার কাকিনী- এক পণ ; ১৬ পণ. এক ভুক্ষ 
( রৌপ্যমুত্র! ) ১৬ ভ্রস্ম- এক নিফ-এক দীনার। 

প্রাচীন বাঙলার শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে অতি সুগ্ষ্প কার্পাসবন্ত্রই খুব প্রসিদ্ধ 
ছিল। ইংরেজ আমলে এর নাম দেওয়া হয়েছিল “মস্লিন* | বাঙলার মস্লিন 
সারা বিশ্বের বিশ্ময় উদ্রেক করত এবং বোমপাত্াজ্যে এর সবচেয়ে বেশী কদর 
ছিল। বাঙলার এই স্ুত্সবস্ত্রে্র উল্লেখ কৌটিল্যের «“অর্থশান্» “পেরিপ্রাস” এবং 
পরবর্তীকালের চীন, আবখ ও ইতালীয় লেখকদের পুস্তকে পাওয়া যায়। কার্পাস- 
জাত এই নুল্জবস্ত্র ছাড়া রেশমবস্ত্রের উল্লেখও পাওয়া ঘযায়। মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রপাদ শান্্রী বলেছেন যে, “কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখতে পাঁওয়] যায়, বাঙলা? 
দেশে শ্রীস্টের তিন-চারিশত বৎসর পুরে রেশমের চাষ খুব হুত।” রেশমের খুব 
ভাল কাপড়ের নাম ছিল “পঞ্জোর্ণ' ব৷ পাতার পশম । তিন জায়গায় এই “পত্ত্রোর্ণ* 
হত-_মগধে, পৌগুদেশে ও স্থবর্ণকুড্যে । মগধ ও পৌগুদেশের অবস্থান সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত স্থুবর্ণকুড্য কোথায় ? শান্ী যহাশয়ের মতে স্থবর্ণকৃড্য 
ও কর্ণনথবর্শ অভিন্ন। কর্ণন্থবর্শ বলতে আমরা মুপিন্বাবাদ থেকে বাজমহল পর্বস্ত 
ভূখণ্ড বুঝি । এখানে এখনও রেশমের চাষ হয় এবং এখানকার রেশম খুব ভাল । 


৯১৬ 


বাক্কালীর় বৈষ দিক জীধন 


ভারতের অন্তঞ্জ ঘে রেশমের চাষ হত, দেকথা €কীটিল্য বলেননি । তিনি 
পরিষ্কার বলে গেছেন যে, বাওলায় ও মগর্জেই রেশমের চাষ হত। বাঙলা 
ব্েশমের চাষ বাঙলার নিজস্ব অবদান । এটা চীনদেশ থেকে এদেশে আসেনি, 
কেনন1, চীনের রেশম তুঁতগাছে হুত। বাঙলান্ধ বেশম হত নাগবৃক্ষ, লিকুচ, 
বকুল ও ষটগাছে। তা ছাড়। চ্টনের রেশঙ্জ সবই সাদ! পর্বে ভা বঙ করে নিতে 
হুত। বাগঙুলায় নাগবৃক্ষেব পাকা থেকে হলদে রঙের রেশম, লিকুচের পৌকা। 
থেকে গমের রঙের ম্পেশষ, বকুলেব পোক। থেকে সাদ এবং বটের পোকা থেকে 
ননীর রঙের রেশম হত। হরগ্রলা্দ শাস্ত্রী মহাশক্স বলেন, “বাঙালী চীন হতে কিছু 
ন] শিখে, সুম্পৃশ ব্বতস্ত্রভাবে যে রেশমের কাজ আরম্ভ করেছিল, সে বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই ।: 


১১১ 


প্রাচীন বাঙলার ধর্মসাঁধন! 


বৈদিক ও্রাঙ্গণাধর্ষের অন্ধ প্রবেশের পূর্বে বাঙউলাদেশে আদিম অধিবাসীদের ধর্মই 
অনুন্থত হুত। মৃত্যুর পর আত্মার অন্তিত্ে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, 
বিবিধ এন্রজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, মাঁছুষ ও প্রকৃতির হৃজনশক্তিকে মাত্রূপে 
পৃ, “টোটেম”-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং গ্রাম, নদী, বৃক্ষ, অরণা, পর্বত ও 
ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মাহুষের ব্যাধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দুষ্ট শক্তি বা 
ভূতপ্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাদ ও বিবিধ নিষেধাজ্ঞা-জ্ঞাপক অনুশাসন 
ইত্যাদি নিয়েই প্রাক-আধ ধর্ম গঠিত ছিল। কালের গতিতে এই সকল বিশ্বাস ও 
আরাধনা-পদ্ধতি ক্রমশ আর্ধগণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং সেগুলি হিন্দুধর্মের 
মধ্যে স্থান পেয়েছিল । এই সকল সংস্কারই ক্রমশ হিন্দুধর্মের অণ্তভুক্ত হয়ে জন্ম, 
মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মে পরিণত হয়। বস্তত ব্রাঙ্গণ্যধর্মের 
অনেক কিছু পৃজাপার্বণের অনুষ্ঠান যেমন-_ছুর্গাপূজার সহিত সংঙ্ষিষ্ট নবপত্রিকার 
পূজা ও শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, চড়ক, গাজন প্রভৃতি এবং 
আন্ুষ্ঠানিক কর্মে চাউল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, স্থপাবি, পান, সি"ছুরঃ ঘট, 
আলপনা।, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় ও পঞ্চগব্যের ব্যবহার ইত্যাদি সবই আদি- 
অধিবামীদের কাছ থেকে গৃহীষ্ঠ হয়েছিল ৷ তার্দের কাছ থেকে আরও গৃহীত 
হয়েছিল আটকৌডে, স্থবচনীপৃজা, শিশুর জন্মের পর যীপুজাঃ বিবাহে গাত্র- 
হরিক্রাঃ পাঁনখিলি। গুটিখেলা, স্ত্র-আচার, লাজ বা খই ছড়ানো, দধিমজগল, লক্ষমী- 
পূজার সময় লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন ইত্যাদি আচার যা বর্তমান কালেও বাঙাপী 
হিন্দু পালন করে থাকে | এসবই প্রাকৃ-আরধ সংস্কৃতির দান। এ ছাড়া নানারূপ 
গ্রাম্য দেবদেবীর পুজা, ধ্বজাপূজা, বৃক্ষের পৃজা যাত্রাজাতীয় পর্বাদি ধেমন-_- 
স্নানযাত্রা, রথযান্তা; ঝুলনযাত্র! প্রভৃতি এবং ধর্মঠাকুর, মনসা, শীতলাঃ জাঙ্গুলি, 
পর্ণশবরী, প্রভৃতির পূজা ও অন্ববাচী অরন্ধন, পৌষপার্বণ, নবান্ন ইত্যাদি সমস্তই 
আমাদের প্রাক্‌-আধ-জা তিপমুহের কাছ থেকে গৃহীত । 


ছ্ই 
এই প্রাক্‌-আর্ধ ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জৈন, মাজীবিক ও 


প্রাচীদ বাঙলার ধর্গসাখনণ 


বৌদ্ধধর্ম । বৈদিক ধর্মের অনুপ্রবেশ তখন বাঙলাদেশে খুব দূর্বলভাবেই ঘটে- 
ছিল। বস্তত গুপ্তযুগের পূর্বে ব্রান্মণ্যধর্ম বাঙলাদেশে সবলভাবে প্রবেশ করতে 
পারেনি । ত্রাহ্মণাধর্মের রূপও তখন পালটে গিয়েছিল । তখন টবদ্দিক ধর্ম 
পৌবাণিক ধর্মে পরিব্ঠিত হয়েছিল । ভার আগে বাঙলায় বেশ প্রতিষ্ঠালাঙ 
করেছিল জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্ম ॥ বস্তত বহিরাগত ধর্মসমূছের মধ্যে জৈন- 
ধর্মই প্রথম বাঙলাদেশে শিকড় গেড়েছিল | এর প্রাদুর্ভাব বিশেষ করে ঘটেছিল 
মানভূম, পিংহভূম, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় | চবিবশজন জন তীর্থস্করের মধ্যে 
কুড়িজনের নির্বাণ ঘটেছিল হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ পর্বতে । কিন্তু মনে 
হয়ঃ জৈনধর্ম খুব সহজে বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠালাত করতে পারেনি । জৈনধর্ম 
প্রচারের জন্য মহাঁবীরকে যথেষ্ট বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ॥ কেননা» 
ট্জনগ্রন্থ “আচারাঙ্গ সুত্রে” বলা হয়েছে যে, বাঢর্দেশের অস্তভুক্ত বজ্জভূমি ও 
হ্ুব্বভূমিতে তাকে যথেঞ্ নিগ্রহ ও নির্যাতন তোগ করতে হয়েছিল । এই ছুই 
অঞ্চলের লোকের1 যে জৈন সন্ন্যাসীদেব প্রতি কেবল বিরূপ আচরণই করেছিল 
তা নয়ঃ তারা তাদের পিছনে কুকুর পর্যন্ত লেলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের 
এরূপ বিকুহ্ধ আচরণ খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি । কেননা, আমর] হলিষেণ- 
রচিত “বুহৎকোষ থেকে জানতে পারি যেঃ মৌর্ধসম্ত্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহছ 
নামক জৈন আচার্ধের জন্ম হয়েছিল পুগুদেশের অন্তর্গত দেঘকোটের এক 
ব্রাহ্মণ পরিবারে ॥ এই উক্তি থেকে আমরা ছুটি তথ্য অবগত হুই। প্রথমত 
মৌর্ধযুগে ও, ব্রাহ্মণরা এসে পুগু্বর্ধনে বসবাস শুরু করেছিলেন, আর দ্বিতীয়ত 
বাঙলাদেশে তখন জৈনধর্মের বেশ প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। জৈনদের “ষোড়শ 
জনপদের তালিকায় অঙ্গ, বঙ্গঃ লাঢ ( রাঢ় ; দেশসমূহের উল্লেখ থেকেও আমরা 
বুঝতে পারি যে, €জনর1! তখন বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বেশ পরিচিত 
হয়ে উঠেছিল । জৈন 'কল্রস্ত্র গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে যে, গোদাস প্রমুখ 
জৈন সাধুর! চার শাখাধ বিভক্ত ছিলেন, ঘথা1--“তামলি তি ( তান্ত্রলিপ্তীয় ), 
“কোভিবধায় ( কোচিবধীয় ), “পুগুুবর্ধনীধা” ( পুগুবর্ধনীয় ) ও “খব্বভীয়+ 
( কর্ষটায় )। এ থেকে সহজেই অন্রমেদ্ম যে ধাঙঙ্গারদদেশে জৈনধর্ম বিশেষভাবে 
প্রতিষ্ঠালাভ করতে না পারলে, এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে কখনই চারটি 
বিশেষ শ্রেণীর টজন সম্প্রদায়ের ডত্খান ঘটত না। এদের অভ্যুত্থান যে খ্রীস্টপূর্ 
যুগেই ঘটেছিল দে ""ম্বয়ে কোন সন্দোহ নেই । গ্রীস্টপূৰ যুগের বছ অহ্ুশাসনেই 


৯৯৩ 
বা, ও বা, বি.-৮ 


শধাযলা ও বাঙালীর খিবর্তন 


এই লকল লম্প্র্কায়ভুক্ত জৈন সাধুদের উল্লেখ আছে । মথুরায় প্রাপ্ত গ্রন্থীয় দ্বিতীয় 
শভান্বীর এক লিপি থেকে আমর] জানতে পারি যে, জনৈক জৈন সন্ন্যাসী 
অন্থরোধক্রমে বাঢ়দেশে একটি টজন' মৃত্তি স্থাপিত হয়েছিল। পাহাড়পুরে 
প্রাপ্ত ১৫৯ জি-ই নশ্বর অনুশাসন থেকেণ্ড আমরা জানতে পারি যে জনদের 
বউপ্লোহালি বিহ্বাব্বেঘ্ধ সেবার্থে ভূমিদান কর! হয়েছিল । পরিব্রাজক উদ্কাং চুযাংও 
তবশালী, পুগুবর্ধন, মমতট ও কলিজদেশে অসংখ্য জৈন সন্ন্যাসী দেখেছিলেন । 
তিনি আরও বলে গিয়েছেন যে, পৃশ্ত্র্ধনে জৈনদের এক বিশেষ কেন্তর 
ছিল। এ-সব প্রমাণের উপর নির্ভর করে আপষক্পা! নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, 
গ্রীষ্্ীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্ধস্ত বাঙলাফেশে জৈনধর্ষের বিশেষ প্রাহৃভাব 
ছিল। কিভাবে বাগুলাদ্দেশে জৈনধর্মের বিলুপ্তি ঘটল, সে সম্বদ্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ 
নীরব । €কফনন। শ্রীন্থীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের পর আমরা সাহিত্য ও 
অনুশালনসমূছে জৈনদের সম্পর্কে আর কোন উল্লেখ পাই না, যদিও পালধুগের 
কয়েকটি জৈন তীর্ঘস্কবের মৃতি আমর] বাঙলাদেশে পেয়েছি ॥ যে-সকল মুি 
আমরা পেয়েছি, সেগুলির অধিকাংশই হচ্ছে জৈন দ্িগঘর-সম্প্রদায়ের মতি ; 
সাম একটি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের । ত৷ থেকে অন্ছমান করা? যেঞ্জত পারে যে, 
বাঙলাদেশে জৈন দিগস্বর-সন্প্রদায়েরই প্রভাব ছিল। বল! বাহুল্য দিগথ্র-সম্প্রদ।য়- 
ভুক্ত জৈনবা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় চলাফেরা করত । 


তিন 


প্রাচীন বাঙলায় আজীবিক ধর্মেরও বেশ প্রাবল্য ছিল । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 
আঙ্গীবিক ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন মহাবীরের বিশেষ বন্ধু এবং উভয়ে একসঙ্গে 
রাড়্দেশে ছয় বছর বাস করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, পাণিনি- 
কর্তৃক উল্লিখিত “মস্কবিন+ ও “আজশীবিক* অভিন্ন । ত] যদি যথার্থ হয়, তা হলে 
বলতে হবে যে খ্রীস্টপৃব বষ্ঠ শতাবীতে পশ্চিম বাঙলায় আজীবিকর] তাদের ধর্ম- 
প্রচাব্বকার্ধে বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিলেন । কথিত আছে যে, মৌর্যসম্াট অশোক 
পুগুবধনদেশে জনৈক নিগ্রন্থের অপরাধের জন্য ১৮০০০ আন্দীবিক সম্প্রদায়ের 
লোককে হত্যা করেছিলেন । তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সম্রাট অশোকের সময় 
পর্যন্ত আজীবিকবর1 বাঙলাদেশে বেশ সংখ্যাগাবিষ্ঠ সম্প্রদ্ধা় ছিল এবং -জনদের 
অঙ্কে তাদ্দের বিশেষ প্রভেদ ছিল ন।। গ্রীস্থীয় সপ্তম শতাব্দী পর্বস্ত আজীবিক 


১১৪ 


প্রাচীর বাগুলার ধধনাখদ! 


সম্প্রায় যে বাওলাদেশে বর্তমান ছিল, ত1 আমর! চৈনিক পিত্রাজক উদ্সাং চুয়াং- 
এর ভ্রমণবিবরণী থেকে জানতে পারি। আরও জানতে পারি' যে, উয়াং চুয়াং 
প্রথমে তাদের জৈন মনে করে ভুল করেছিলেন । এ থেকে মনে হয় যে পরধক্া- 
কালে আজীবিকর1 জৈনদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল । আরও অনুমান কর। ঘেতে 
পারে যে বু জৈন বৌছ্ছ বা নাথপস্থী হয়ে গিয়েছিল । 


চার 


জৈন ও আজীবিক ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও বাঙলাদেশে খুব প্রাচীন কাল থেকেই 
বিস্তারলাভ করেছিল। “সংযুক্তনিকায়' 'ন্ুযাত্ধী স্বয়ং বুদ্ধ কিছুকাল পঞ্চিষ- 
বঙ্গের শেতক নগরে বাস করেছিলেন । 'বোধিনত্বকল্পলতা'”তেও উল্লিখিত হয়েছে 
যে, ধর্মপ্রচানার্থে বুদ্ধ ছয়মানকাল পুওুবর্ধনদেশে বান করেছিলেন । বাঙলা" 
দেশে বৃদ্ধের বসবাস করা সম্বন্ধে উদ্াং চুম্বাংও তার অ্রমণকাছিনীতে এক কিং” 
বদন্তি নিবন্ধ করে গেছেন। তিনি বলেছেন যে বুদ্ধ তিনমাস পুগুবর্ধনে এবং 
সাতদিন সমতটে ও কর্ণস্থবর্ণে বাস করেছিলেন। এছাড়া উল্লাং চুয়াং সম্রাট অশোক 
কর্তৃক নিষ্সিত বনু স্তুপ সমতট, তাঅলিপ্তি ও কর্ণক্বর্ণে দেখেছিলেন । সীচীর 
এক দানানুশাসন থেকেও আমর! জানতে পারি যে, ধর্মদত্ত ও খবিনন্দন। নামে 
পুণগুদেশবাসী জনৈক পুক্ষষ ও মহিল! সীচীত্কুপের তোরণ ও বেষই্নীর নির্মাণকারধ 
সমাধার উদ্দেস্ত্ে কিছু অর্থদান করেছিলেন । রৌন্ধ মহাযান-সম্প্রদদায়েখ লাহিত্য 
থেকেও আমর! জ্ঞাত হই যে ষোলজন বৌদ্ধ প্রাচীন মহাস্থবিরগণের অন্ত 
কাঁলিক1 নামধারী সন্গ্যাসী তাত্্রশিপ্থির অধিবাসী ছিলেন । এ-সব প্রমাণ থেকে 
বুঝতে পার! যায় ফে বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের আম থেকেই বাগলাদেশে প্রতিষ্ঠালাস্ক 
করেছিল । এমনকি, বাঙলাদেশে যখন ব্রঙ্গণ্যধর্ম বিস্তারল'ত করে? তখনও 
বৌদ্ধধর্ম বাঙলাদেশে বেশ স্ুপ্রতিষ্রিত ছিল এবং বাঁজকীয় পরষ্ঠপোবকতা! লাভ 
করেছিল । এঁীয পঞ্চম শতাব্দীর প্রারভে চলিক্ষ পদ্দিত্বাজক ফা-হিদ্ষেন যখন 
বাঙলাদেশে এসেছিলেন তখন তিনি তাত্রলিপ্িতে বাইশটি বৌদ্ধ বিহার দেখে" 
ছিলেন । ওই সকল বিহারে তিনি দুই বৎসঝক্াণল যাপন করে বহু বৌদ্ধগ্রন্থের 
অন্থলিপি করে নিয়েছিলেন ও বৌদ্ধ মৃত্তি ও চিত্র সংগ্রহ করেছিলেন । এ-সৰ 
থেকে বুঝতে পারা ঘায় যে, যহাযান বৌদ্ধধর্ম তখন বাগুলাদেশে বেশ বিষ্যানর 
বাত করেছিল । বাঁগুলার নাঁনাস্থানে প্রার্থ বৌদ্ধ দেবমণ্ুলীর বহু ম্বৃতিত দ্বারাও 


১১৫ 


বাওলা ও বাভালীর বিবর্তন 


ইছ1 সমধিত হয় । বন্ধত গুনাইঘবের অনুশাসন থেকে আমর। জানতে পারি যে” 
্ীনটীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে যহাযান বৌদ্ধধর্ম ব্রিপুব] পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল ॥ 
্রীস্থীয় সপ্চম শতাব্দীতে বখন উয়াং চুষ্নাং ভারতে আসেন, তখন তিনি কজঙ্গল, 
সমতট, কর্ণস্থবর্ণ ও তাঅলিপ্তি-অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রাবল্য লক্ষ্য করে- 
ছিলেন । তবে মনে হয়, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তখন কিছু হ্রাস পেয়েছিল কেননা 
তাশ্রলিপ্রিতে ফা-হিয়ান বাইশটি বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন, আর উয়াং চুয়াং-এর 
সময় ছিল মাজ্র ছয়টি। উয়াং চুয়াং ৬৪৪ এ্রস্টাবন্দে ভারত তাাগ করে যান এবং 
৬৭৩ গ্রীস্টাবে চনিক পরিক্রীজক ই-চিং ভারতে আসেন । এই ছুই সনের মধ্যে 
আরও ৫৬ জন চৈনিক পরিস্রাজক ভারতে আপেন । তাদের অন্যতম ছিলেন 
সেংচি। তিনি সমতটে এক বৌদ্ধ বাজবংশকে সিংহাসনে আসীন থাঁকতে 
দেখেছিলেন । কিন্তু তারনাথের «বৌদ্ধধর্মের ইতিহাপ" নামক গ্রন্থ থেকে আষরা 
ক্সানতে পারি যে গোপাল কর্তৃক পালবংশ প্রতিষ্ঠার সময় বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট 
অবনতি ঘটেছিল এবং ব্রাঙ্মণ্যধর্ম পুন:প্রতিষ্া লাভ করেছিল । কিন্তু পাল-রাঁজ- 
বংশের আমলে বৌদ্ধধর্ম আবার নুতনভাবে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং বাঙলাদেশ 
বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে আন্তর্জাতিক মধাদ1 লাভ করে। পাল- 
বংশের দ্বিতীয় সম্রাট ধর্মপাল বৌদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃি সম্বন্ধে অন্রশীলনেব জন্য 
ন্ানতম পঞ্চাশটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন । তাদের মধ উল্লেখযোগ্য ছিল 
ব্রৈকট বিহার, দেবীকোট কিন্বার, পণ্ডিত বিহার, সন্্গর বিহার, ফুল্লবী বিহার» 
পটিককৈরক বিহার, বিক্রমপুরী বিহার ও জগদ্দল বিহার । এই সকল বিহারের 
অধিকাংশই বাঙলাদেশে অবস্থিত ছিল এবং সেগুলিতে তিব্বতদেশায় বহু বৌদ্ধ- 
শ্রমণ এসে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বন্ধ গ্রস্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্রবাদ করেন । বস্তত 
এই সকল বিহারে শত সহশ্্ ছাত্র নানাদেশ থেকে এসে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি 
সম্বন্ধে অন্থশীলন করতেন এবং ত্তার1 বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও 
বুচনা করেছিলেম । ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমশিলার মহাবিহাবে ৫১ জন মহাপপ্তিত 
ছিলেন । 


পাঁচ 


বজযান নামে তাস্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের এই সমধেই অভ্যুত্খানন ঘটে । কেননা, এই সময 
আমর? বাওলাদ্েশে তাক্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিশেষ জনপ্রিয়্ত। লক্ষ্য করি । কালযান 


১১৩৬ 


আপ্রাচীন বাঙলার ধর্মলাখন্ণ 


«ও সহজধান নামে বদ্রযানেরই ছুই প্রভাবশালী শাখ। ছিল । তার মধ্যে সহজধানের 
প্রবর্তক ছিজেন একজন বাঙালী, তার নাম লুইপাঁদ । তিব্বভীরা ডাকে সিন্ধাচার্খ 
বলে পূজা করে ॥ তিনি অনেক বাংলা দোহাগান লিখে গিয়েছেন । তা ছাড়া, 
অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থেরও তিনি টীকাটিগ্পনী লিখে গিয়েছেন । আর একজন 
বাঙালী ধাকে তিব্বতীরা। “মাঙ্ছষী বুদ্ধ” হিসাবে পৃজা। করে তিনি হচ্ছেন অতীশ 
দিপক্কর শ্রীজান। অতীশ ১৯৪২ গ্রীস্টাবে তিব্বতে ঘান এবং তিব্বত থেকে 
মঙ্গোলিক্স। পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে সন্ধর্স প্রচার করেন। অতীশ জন্মগ্রহণ কবে- 
ছিলেন ৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে ও দেহ রেখেছিলেন ১০৫৪ গ্রীস্টাব্ে। 

তাবনাথের মতে তন্ত্রের উৎপত্তি বছ পূর্বেই হয়েছিল, কিন্তু উহ স্ঞ্ধ অবস্থাত্প 
ছিল, এবং গোপনভাবে গুরুশিষ্য পরম্পরাক় লুক্কাঘিত ছিল | পালরাজগণের পৃষ্ট- 
পোষকতায় ও সিন্ধাচার্ধদের সক্রিয় প্রভাবে উহ জনপ্রিক্স হয়ে ওঠে । বজ্রধানের 
চারটি কেন্দ্র বা পীঃস্থান ছিল--উড্ডীয়ান, কামাখ্যা, শ্রহট ও পূর্ণ গিরি ॥ এ 
চারিটি পীঠস্থানে একটা করে বজ্মধোগিনীর মন্দির ছিল । 

অষ্টম শতাব্দীতে বজযানের বিশেষ শ্রীবুদ্ধি হয়। খ্রীস্টীয় বাশ শতাব্দী পর্বস্ত 
ত৷ প্রবলভাবে চলে । বৌদ্ধরাই তন্ত্রের গৃঢ সাধন পদ্ধতি লিখিত-ভাবে প্রথম 
প্রকাশ করে । তার] যে তন্তরগ্রন্থ প্রথম রচন। করেন তার নাম হচ্ছে গুহাসমাজতন্ত্র | 
সম্ভবত শ্রীস্ীয চতুর্থ শতাব্বীতে অনঙ্গ কর্তৃক এখানা রচিত হয়েছিল । বইখানা 
বরোদায় গায়কোয়াড় ওরিয়েপ্টাল সিরিজে প্রকাশিত হয় ॥ এই ক্বিরিজে বজ্বযান 
সন্বদ্ধে আরও তিনখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল--“অ্ক্রবজজসংগ্রহ' “নিম্পন্নযোগা- 
বলী” ও “সাধনমালা" ॥ কিন্তু সবগুলিই এখন দুণ্প্রাপ্য ॥ এ ছাড়া আরও বৌদ্ধ 
তন্তগ্রস্থ ছিল । যদ্দিও বলা হয় যে, বৌদ্ধ তগ্রগ্রন্থের সংখ্যা ৭৪১ তা হলেও 
বিনয়তোষ ভট্টাচার্ষের মতে এদের সংখ্যা বহু সহশ্্র। 

বজযানকে সহজযান ব। নহজিয়। ধর্মও বল। হুয়। এই ধর্মকে “সহজ” বলবার 
উদ্দেন্ট হচ্ছে এই যে, এ সহজপথে মান্থবকে আত্মোপলব্ধির পথে নিয়ে যায় ॥ লহ- 
জাত মন্ুয্যস্বতাবকে অতিক্রম করবার চেষ্টা না করে স্বভাবের অন্কৃূল পথ 
অবলম্বন করে আত্মোপলন্ধি করাই সহজ পথ। সহুজিক্সাবা বলেন যে মস্ত্রতন্ত্রঃ 
ধ্যানধারণ। হচ্ছে বৃথা ; মহাস্থখ স্বরূপ সহজের উপলন্ধিই পব্ম নিবাণ। ধারা 
সহজপথে যান তাদের আর জন্ম্বত্যুর আবর্তের মধো ফিরে আসতে হয় না। এই 
বৌদ্ধ চিন্তাধারাই ক্মমরা চর্যাপদলযূহের মধ্যে লক্ষ্য করি। সহজপথে নির্বাণ 


১১৭ 


যাগলা ও বাঙালীয় খিষর্ভন 


জাত কৰা হায়, গুদ উপদেশে ওসহজপথে সাধনার দ্বার1। দেহই হচ্ছে এ সাধনার 
অবলম্বন । “ষেহভাগুই হচ্ছে ক্ষুত্রাক্কতি ব্রদ্মাণ্ড' ৷ মহান্থতের মধো চিত্তের নিঃশেষ 
নিমজ্জমই হল পর নির্বাণ । 

বভ্রঘানীদের কল্পনায় আদিবুদ্ধই হচ্ছেম সৃষ্টির কারণ। তিনি সর্বব্যাপী । 
সৃষ্টি প্রত্যেক অণুপরমাখুতে তিনি বিস্ঞমান। সেজন্ড স্থষ্টির প্রতিটি বন্ধই স্বভাব- 
সিদ্ধ শুন্যব্দপ নিঃল্বভাৰ ও বুদ্বুদ-শ্ববূপ | কেবল শুন্তই নিত্য । আদিবুদ্ধই হচ্ছেন 
এই শুন্তের রূপ-কল্পনা। এই শৃগ্ঠই হচ্ছে 'বজ”4 সেজন্য দেবতা হিসাবে আদি- 
বুদ্ধকে বজ্রধর বল! হয় । স্তর শক্তি গ্রজ্ঞাপারহ্গিতা । কোন কোন মৃত্িতে তাকে 
প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে যুগমন্ধ অবস্থায় দেখতে পাওয়। যায়। স্তার একক মৃতিও 
পাওয়] যায়। একক অবস্থায় তিনি শূন্য, আর যুগনদ্ধ অবস্থায় তিনি বোধিচিত্ত। 
একটি শুন্যতা, অপরটি করুণ]। বজ্বযানীকের সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে বোঁধিচিত্ত লাভ 
করা। বোধিচিত্তে কেবল মহাস্থখের অনুভূতি ছাড়া আঁর কোন অনুভূতি থাকে 
না। এই মহান্থখের মধ্যে চিত্তের নিমজ্জনই হচ্ছে পরম নির্বাণ । সবই আধ্যাত্মিক 
সাধনার বাাপার। 

বৌদ্ধ দেবতামগ্ডলীতে অসংখ্য দেবতা আছে। নাঁনাপ্রকার ক্োধিচিত্ত থেকেই 
এসব দেবতার উৎপত্তি । বৌদ্ধ দেবতাদের মধো আছেন আদিবুদ্ধ, পাঁচটি ধ্যানী 
বুদ্ধ ও তাদের শক্তি, যথা! অক্ষোভ্য (শক্তি মামকী ), অমিতাভ (শক্তি পাগুর1), 
অমোঘসিদ্ধি (শক্তি তার), বৈবোঁচন ( শক্তি লোচন। )১ বদ্বসম্তব (শক্তি বর্জ- 
ধাত্বীশ্বরী ), ও বজ্জপতা ( শক্তি বস্ত্রসান্িক )। তার পরের পর্যায়ের দেবতাগণ 
হচ্ছেন সাতটি মান্ধী বুদ্ধ ও তাদের শক্তি, বোধিসত্বগণ ও তাদের শক্তিদেবী- 
লমূহঃ অমিতাভকুলের দেবদেবীসমূহ, অক্ষোভ্যকুলের দেবদেবীগণঃ বকোচন- 
কুলের দেবদেবীগণ, বত্ুসম্ভবকুলের দেবদেবীগণ» অমোঘকুলের দেবদেবীগণ+ দশ 
দিগৃ্দেবতা, ছয় দিগ্দেবী, আটটি উষ্ঠীষ দেবতা, পঞ্চ রক্ষাদেবী, চার লান্যাদি 
দেবী, চার ছ্বারদেবী, চার রশ্মিদেবী, চার পশুমুখী দেবী, চার ডাকিনী, দ্বাশ 
পারমিতা, দ্বাদশ বশিতা ছাদ্শ ভূঙ্গিদেবী, দ্বাদশ ধাবিণী ইত্যাদি। 


ছয় 


বল] বাহুল্য যে, তান্ত্রিক ধর্ম বু প্রাচীনফাজ €থকেই বাওলাদেশের জনপ্রিক্ক ধর্ম 
ছিল, এবং মনে হয় জনসাধারণের মধো ধৌছধর্ষম প্রসারের পথ স্ছগম করবার 


১১৮ 


অাচীদ খালার ধর্দলাখনণ 


জন্যই বৌদ্ধর! বৌদ্ধ তাস্ত্রিকধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। 

দেখ] যায় যে, ছুই মূলগত বিষয়ে বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্গণ্য-তত্রধর্মের মধ্যে সামৃন্ঠ 
আছে। প্রথম, বন্্রযান-বৌদ্ধধর্মে গুরুর সহায়তা ছাড়া তান্ত্রিক আবাধন। হন 
না। ব্রাঙ্মপ্য-ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ছ্িতীয়ত, বজ্বঘান-বৌন্ধধর্মে প্রজ্ঞার সার 
হচ্ছে বোধিচিন্ত-অবস্থায় আরোহণ করতে হলে স্ত্রী-পুরুষের ফৌনমিলন অবশ্টু 
অবলম্বনীক্প। ব্রান্ধণ্য-তন্ত্রধর্মেও শক্তিপূজার নিমিত্ত এইবূপ যৌনমিলন অবস্ত 
অবলম্বনীয় ব! করণীয় । 

বৌদ্ধধর্ম যখন এভাবে প্রসারলাভ করছিল, তথন বাডগায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের কি 
ঘটছিল নে সন্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা কর] যেতে পারে । আগেই বলা 
হয়েছে যে, বীতিমতভাবে ক্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ বাঙলাদেশে গুপ্তযুগ্পেই ঘটে- 
ছিল। এই সময় বেদ-অতশীলনরত শত শত ব্রাহ্মণ বাঙলাদেশে আসেন এবং 
এখানে স্কবায়ীভাবে বসবাসের জন্য ভূমিদ্ান লাভ করেন। যদিও হুচনায় তারা 
বৈদিক আচার-অনষ্টানে রত ছিলেন, কালক্রমে তারা এখানকার জনপ্রিস্ব 
আচার-অন্রষ্ঠান ও পৃজা-পার্বণ'দির দ্বার! গ্রভাবান্বিত হন। পুরাণ ও তন্ত্রসমূহ এই 
যুগেই রচিত হয়েছিল এবং বৈদিক ধর্ম সম্পূর্ণভাবে নৃতন রূপ ধারণ রবেছিল । 
নৃতন নৃতন দেবতা, ধাদের অস্তিত্থ বৈদ্দিক আর্ধগণের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, 
তাদের প্রবর্তন এই যুগেই হয়েছিল । যে নৃতন দেবতা-মগুলী সষ্ট হয়েছিল তাতে 
ব্রহ্মা, বিঞু» মহেশ্বর, পার্বতী, গণেশ, মনসা প্রমূখ দেব-দেবীগণ প্রাধান্যলাভ 
সরেন । তাঁর] শুধু হিন্দুগণ কর্তৃক নয়, বৌদ্ধগণ কর্তৃকও উপাপদিত হুতে 
থাকেন । এই বৈপ্লবিক সংশ্সেষশ গুপ্তযুগেই সংঘটিত হয়েছিল এঘং সেই জন্তই 
আমরা গুপ্ুযুগকে ব্রাহ্গণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ের যুগ বলে অভিহিত করি । পাল- 
বাজগণ বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মপাধর্মের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতেম । আর সেনরাজ- 
গণের তো কথাই নেই, তারা ব্রাঙ্মণ্যধর্ম প্রসারের কাজে নিজেদের বিশেষভাবে 
বাপৃত রেখেছিলেন। বসত তাদের সময়েই বাঙলায় ব্রাঙ্মণ্যধর্ম তৃজে উঠেছিল । 
কিন্ত তা সত্বেও ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম উভয়ই সমধারায় প্রবাহিত হয়ে উভক্কে 
উভয়কে প্রভাবাম্বিত করেছিল । বস্তত মুদঞ্মান যুগের অনতিপূর্বে উভ্তয় ধর্মই 
বাঙলার নিজন্ব তন্ত্রবর্ম ছার! নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল । 


১১৯ 


বাঙল। ও বাঙালীর বিবর্তন 


সাত 
তন্ত্রধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে নান] মত প্রচলিত আছে । হিনুর! বলেন যে তন্ত্র 
ধর্মের বীজ বৈদিক ধর্মের মধ্যেই নিহিত ছিল। আব কৌন্ধর1 দাবি করেন যে, 
তশ্ত্রের মূল ধারণাখুলি, ভগবান বুদ্ধ যে সকল মুদ্রা, মন্ত্র, মণ্ডল, ধানুণী, যোগ 
প্রতৃতির প্রবর্ঠন করেছিলেন তা থেকেই উত্তূত। মনে হয় তন্ত্রধর্মের আসল 
উৎপত্তি সম্বন্ধে “মুত্রকৃতঙ্গ” নামে এক প্রাচীন জৈনগ্রস্থ বিশেষ আলোঁকপ।ত 
করে। এটা সকলেরই জানা আছে যে, তস্ত্রের আচার, অনুষ্ঠান ও পদ্ধতি 
অত্যন্ত গুড এবং উক্ত প্রাচীন জৈনগ্রন্থ অন্তথ্বায়ী গৃঢ় সাধন-পদ্ধতি শবর, দ্রাবিড়, 
কলিঙ্গ ও গোৌড়-দেশবাসীদের এবং গন্ধরদের মধোই প্রচলিত ছিল। মনে হয় এই 
জৈনগ্রস্থের কথাই ঠিক, কেননা তাস্ত্রিকসাধন-সদ্বশ ধর্মপদ্ধতি পূর্বভারতে প্রাক্‌- 
টদিক জনগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল এবং তা-ই '্রাত্যধর্্* বা তৎ্সদূশ কোন 
ধর্ম হবে। পরে বৌদ্ধ ও হিন্দুর! যখন তা গ্রহণ করেছিল, তখন তারা 
দার্শনিক আবরণে তাকে মগ্ডিত করেছিল । প্রায় ষাট বছর পূর্বে এ সম্বন্ধে 
বক্রেশ্বরের বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধু অঘোরীবাবা যা বলেছিলেন তা এখানে 
প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছিলেন, “বেদের উৎপস্তির বছ শতাব্দী পূর্বে 
তন্ত্রের উৎপত্তি । তন্্ব মন্ত্রমলক নয়, ক্রিয়ামূলক | অনার্য বলে 'আর্ধর1 যাদের 
স্বণা করতেন, সেই ভ্রাবিড়দের ভাষাতেই তন্ত্রের যা কিছু বাবহার ছিল। পুথি 
পুশ্তক ত ছিল নাঃ বেদের মতই লোকপরম্পরায় মুখে যুখে তার প্রচার ছিল। 
সাধকদের ম্বৃতির ভিতরই তা বদ্ধ ছিল। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুক্র 
জাতির নাম-গন্ধও ছিল ন1। কারণ তন্ত্রের ব্যবহার যে-সব মান্ঠষকে নিম্মে তার 
মধ্যে জাত কোথায় ? সাধারণ মানুষের ধর্ম-কর্ম নিয়েই ত তন্ত্রের সাধন । অস্ত্রের 
জগতে বা অধিকারে দ্বণার বস্ত বলে কিছুই নেই । শবসাধনা, পঞ্চমুণ্ডি-আসন, 
মভ্য-মত্শ্য-মাংসের ব্যবহার--তন্ত্রের এসব তো আধ-ত্রাহ্মণণদের ধারণায় ভ্রষ্থাচার। 
শুদ্ধাচারী ব্রাহ্গণর1 যতদিন বাঙলায় আসেননি, ততর্দিন তাদের এ ভাবের যে 
একটি ধর্মপাধন আছে আর সেই ধর্মের সাধন প্রকরণ তাদেরই একদল গ্রহণ করে 
ভবিষ্যতে আব একটি ধর্ম গড়ে তুলবেন, একথ! কল্পনায়ও আনতে পাবেননি । 
তারপর তম্ত্রের ধর্ম গ্রহণ করে ক্রমে ক্রমে তার! অনার্ধই হয়ে পড়লেন--তাদের 
বৈদিক ধর্মের গুমোর আর কি রইল? 

বস্ততঃ তন্ত্রধর্মের উদ্ভব হয়েছিল নবোপলীয় ঘুগে ভূমিকর্ষণের ব্যাপার নিয়ে। 


৯২৩ 


প্রাচীন বাঙলার ধর্নাধন? 


প্রত্বোপলীয় যুগের মান্তষ ছিল যাধাবর প্রাণী । পশুমাংসই ছিল তার প্রধান 
খান্ভ। পশুশিকারের ছন্য তাকে স্থান থেকে স্কানাস্তবে যেতে হত। পশুশিকার 
থেকে পুরুষের যখন ফিরতে দেরী হত, তখন মেয়েরা ক্ষুধার তাড়নায় গাছের ফল 
এবং ফলাভাবে বন্য অবস্থায় উৎপন্ন খান্শন্য খেকে প্রাণধারণ করত । তারপর 
তাদের ভাবনাচিস্তায় স্থান পায়-এক কল্পন1। সন্তান উত্পাদনের প্রক্রিয়া তাদের 
জানাই ছিল। যেহেতু ভূমি বন্ধ অবস্থায় শশ্য উৎপাদন করে, সেই হেতু তার' 
ভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা করে নেয় । যুক্তির আশ্রয় নিয়ে তার! ভাবতে থাকে 
পুরুষ যদি 'নারীরূপ ভূমি €( আমাদের সমস্ত স্মতিশাস্বেই মেয়েদের “ক্ষেত্র” বা 
ভূমি বলে বর্ণন1 করা হয়েছে ) কর্ষণ করে সন্তান উৎপাদন করতে পাকে, তবে 
মাতৃরূপ পৃথিবীকে কর্ণ করে শশ্ত উৎপাদন কর] যাবে না কেন ? তখন তারা 
পুরুষের লিজন্বরূপ এক ষ্টি বানিয়ে নিয়ে ভূমি কর্ণ করতে থাকে । ( পশি- 
ল্মকি তার “আর্ধ ভাষায় অনার্ধ শব্ধ” প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে ণলিজ” “লাঙল” ও 
“লাঙ্গল” এই তিনটা শব একই ধাতুৰপ থেকে উৎপন্ন )। মেয়েরা এইভাবে 
ভূমিকর্ষণ করে শস্য উত্পাদন করল । যখন ফসলে মাঠ ভরে গেল তখন পুকষর' 
তাই দ্বেখে অবাক হল। ফসল তোলার পর যে গরথম “নবান্ন” উত্সব হুল সেই 
উত্সবে জন্ম নিল লিঙ্গ ও ভূমিরপী পৃথিবীর পূজা । এই আদিম উৎসব থেকেই 
উন্তব হয়েছিল শিব ও শক্তির পুজা । এবং এরূপ আবাধন1 নিয়েই উদ্ভূত 
হয়েছিল তন্ত্রধর্ম ॥ ( লেখকের £হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্বিক ভাষ্য” সাহিত্যলোক, 
দরষ্টন্য । ) 


আট 
জনপ্রিয় ধর্ষ হিসাবে আর একটি ধর্মেরও গ্রীষ্টীয় প্রথম সহশ্রকের শেষাংশে ও 
দ্বিতীয় সহম্রকের স্চনায় অভ্যুতান হয়। তার নাম ছিল “নাথধর্ম'। এটি 
শৈবধর্মেরই শাখাবিশেষ ; তবে মনে হয়, এর ওপর বৌদ্ধ ও তন্্র-ধর্মেরও প্রভাব 
ছিল। কথিত আছে শিব যখন ত্বর্গাকে গুহাতন্বের উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন 
নাথধর্মাবলম্বীদের আদিপুরুষ মীননাথ গোপনে তা শুনেছিলেন । শিবই নাথদের 
আরাধ্য দেবতা এবং “কাক্সা' সাধনাই নাথদের চরম লক্ষ্য । নাথধর্মাবলম্বীদের 
গুরুগণ উপাধি হিপাবে 'নাথ* শব্দটি ব্যবহার করেন । সেই জন্যই একে নাথধর্ম 
বলা হয়। নাথধর্ম প্রধানত বাঙলার নিম্নকোটির লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। 


১২১ 


পাঙঙা ও ন্বাতাজার বিবর্তন 


তবে এই ধর্মকে অবলম্বপ্প করে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তা থেকে ভ্বামর 
মীননাথের শিষ্তা গোযসক্ষমাথ, গোরক্ষনাথের শিষ্া রানী ময়লামতী১ বালী যয়না- 
মতীর পুজ্জ গোঁপীচন্দ্র ও তাদের নানাক্ূপ অলৌকিক শক্তির কথা জানতে 
পারি। ধর্মটি এক সময় সদর পেশওযার থেকে ওড়িশ। পর্বস্ত প্রচলিত ছিল। 
বর্তমানে বাঙলাদেশের লাগ্ধর্মী অধিকাংশই জাতিতে খুগী ও তাদের জীবিক' 
কাপড় বোনা । তঘে কেউ কেউ কবিরাজী চিকিৎসা করেন। ( নাথধর্ষের 
সাহিত্য সম্বন্ধে পরের এক অধ্যায় দেখুন )৭ পালধুগে ধর্মঠাকুরের পূজার ও যথেষ্ট 
প্রাবল্য ছিল । এ জন্থদ্ধেও শরবতণ অধ্যায় দৌঁখুন । 


৯২২ 


বাঙালীর ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ 


বর্ধধাম জেলার উত্তরে ত্রিভুজাকার যে ভূখণ্ড আজ বীরভূম নামে পরিচিত, তাকে 
আমরা বাঙগার ধর্মীয় সাধনার “ষাছুঘর* বলে অভিছিত করতে পারি । বু 
ধর্মেবই এখানে প্রীছর্তাব ঘটেছে এবং বীরভূষের বিচিত্র ভূগ্রকৃতি তাব সহায়ক 
হয়েছে । পশ্চিমে বিদ্ধ্যপর্বতের পাদমূল থেকে যে তরঙ্ায়িত মালভূমি পূর্বদিকে 
তাগীরখীন্নাত পলিমাটির দেশের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, তা বাঁবভূষ্নকে বিভক্ত 
কছে দিয়েছে ছুই ভাগে--পশ্চিষে বনজঙ্গল পরিবৃত রুক্ষ ও কর্কশ অঞ্চল ও 
পূর্বে কোমল রসাল সম্তলভূমি | বীরভূমের বনজঙ্গলের মধ্যেই ছিল «ছ মুনি- 
খাধষির তপোবন। যেমন ভাগীরবনে ছিল বিভাগুক খষির আশ্রম, শিয়ানে 
খন্যশৃ্গ ধবির, শীতলগ্রামে সন্দীপন খবির, গর্গমূনির ও দুর্বাসা মুনির । বন- 
জঙ্গলের শাশ্বত নির্জনতা বীরভূষকে গডে তৃলেছিল শাক্তধ্মীয় সাধনার প্রকট 
ক্ষেত্ররপে । এজন্যই শাক্তধর্মের লীলাকেন্ত্র হিসাবে বীরভূষের প্রসিদ্ধি। বস্তত 
শাক্তধর্মের লীলাকেন্দ্র হিসাবে বীপ্ভূমের ( এডু মিশ্রের উক্তি অন্ক্যাঁঘী এর নাম 
ছিল কামকোটি ) তুলনা আর কোথাও নেই। তন্ত্রবণিত মহাপীঠপমূছের মধ্যে 
বীরভূমে যত মহাপীঠ আছেঃ তত মহাপীঠ বাঁঙলায় তে দূরেন্র কথা, ভারতের 
আর কোথাও নেই। বীরভূমের প্রায় প্রত্যেক শহরের কাছেই লতীর দেহাংশের 
ওপর প্রতিষ্রিত একটি করে শাক্তপীঠ আছে। যথ! বক্রেশ্বর, কঙ্কালীতলা, 
লাভপুর» ফুলবেড়িয়া, নলহাটি, বৈদ্থনাথধাম ( ১৮৫৬ শ্রীস্টাফের পৰে বীরভূমের 
অন্তভূক্ত ছিল ), ভারাপীঠ ইত্যাদি । এদের মধ্যে তারাপীঠের সিদ্ধপীঠই প্রপিদ্ধ। 

অ'বার বীরভূমের কোমল অঞ্চলসমূহে গডে উঠেছিল মধুর বৈষধধর্মের পুণ্য- 
স্থানসমূহ ; যথা জয়দেবের কেঁছুলি, চণ্ীদাসের নাহুর একচক্তাপুরের নিত্যানন্দ 
প্রভুর সাধনক্ষেত্র ইত্যাদি । 

বীরভূমের গ্রামাঞ্চলসমূহে গ্রামদেবতা ধর্মরাজের পূজীরও বহুল প্রচলন আছে। 
এ ছাড়া, মনলাদেবীর পূজার উদ্ভব বীরভূমেহ হয়েছিল বলে মনে হয়। বাউল 
সম্তরন্নায়ের গ্রান্ুর্তাবও বীরভূমে খুব খেশি। 

জৈনধর্মের উদ্ধামও বীরড়মের আশেপাশেই ঘটেছিল, ৫কননা, মহাবীরের 
পূর্বগামী £ড়ি জন হীর্ঘন্করকে, স্ুমেতশিখর বা! পরেশনাথ পাহাড়ে নমাধিস্থ করা 


১২৩ 


"বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


হয়েছিল। পরেশনাথ পাহাড় বীরভূষের সীমান্তরেখা থেকে মাত্র ৭* মাইলের 
মধ্যে। স্তরাং এ সকল তীর্থস্কর যে বীরভূমের সঙ্গে হুপরিচিত ছিলেন, সে- 
বিধয়ে কোন সন্দেহ নেই । হয়তো, হাবীবের মতো তারাও বীরভূষে এসে- 
হিলেন। মহাবীর যখন বীরভূমে এসেছিলেন, তখন এর নাম ছিল বজ্জভূমি । 
বোধ হয়, মাটির কঠিনতার জন্যই একে বজ্জভূমি ( বা বনভূমি ) বল! হত। 
বীরভূমের নান! জায়গা থেকে পাওয়া গিয়েছে বৌদ্ধ ব্যান ( বাঁ কালযান ) 
দেবদেবীর মৃত্তি। এ থেকে বীরভূমে বজ্রধান বৌন্বধর্মের প্রাছুর্ভাবও বোঝা যায়। 
ব্যান বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভীব বিশেষ করে ঘটেছিল পাঁলরাজগণের আমলে । 
সেটা খ্রীস্তীয় একাদশ শতাব্দীর ব্যাপার । কিন্ত বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বীবভূমের সম্পর্ক, 
একেবারে বুদ্ধের জীবনকাঁল থেকে । কেননণ, বৌদ্ছগ্রস্থ “দিব্যাবদীন* থেকে আমর! 
জ্ঞানতে পাবি যে, গৌতম বুদ্ধ বীরভূম অতিক্রম করেই পুগুবর্ধন পর্ধন্ত গিক্সে- 
ছিলেন । ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বীরভূম যে মৌরধসাম্রাজোর অস্তভুক্ত ছিল 
সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই । কেননা, তারনাথ তাঁর “বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, 
গ্রন্থে বলেছেন যে কিংবদন্তী অনুযায়ী সম্রাট অশোকের পিতা বিন্বুসাবের জন্ম 
হয়েছিল গৌড়দেশে । এছাড়া, মহাস্থানের এক লিপি থেকেও আমুরা জনতে 
পারি যে, পুগুবর্ধন তখন মৌর্ধ সাম্রাজ্যের অন্ততুক্ত ছিল। খ্রীস্থীয় স্ধম শতাব্দীতে 
বিখ্যাত চৈনিক পরিরাজক উয়াং চুয়াং বীরভূম অঞ্চলে এসেছিলেন । তিনি তীর 
ভ্রমণবত্তাস্তে লিখে গিয়েছেন যে, সে সময় বীরভূমে বহু বৌদ্ধবিহার ছিল। বস্তত 
বাঙলার্দেশ মুসলমান কর্তৃক বিজিত হওয়ার সময় পর্যন্ত, বীরভূমে এই সকল 
বৌন্ধবিহারের অস্তিত্ব ছিল। বাঙল] বিজয়ের সময় মুলমানগণ বাজমহলের পথ 
দিয়ে বীরভূমের ওপরই প্রথম বীপিয়ে পড়েছিল । তার] বৌদ্ধদের মঠ, বিহার ও 
মৃন্তিসমূহ ধ্বংস করায়» বৌদ্ধর1 তিব্বত, নেপাল ও চট্টগ্রামে পালিয়ে যায়। তখন 
থেকেই বীরভূমের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ছেদ ঘটে । 


ছ্‌ই 


আমর! আগেই বলেছি যে, বীরভূম হচ্ছে তস্তরধর্মের লীলাকেন্ | তান্ত্রিক সাধন- 
সদৃশ ধর্মপদ্ধতি পূর্বভারতের প্রাকৃ-বৈদিক জনগণের মধ্যেই হল, এবং উহাই 
“ব্রাতাধর্ষ বা তৎসঘৃশ কোন ধর্ম হবে। পরে বৌদ্ধ ও হিন্দুব। যখন উহু? গ্রহণ 
কবেছিললঃ তখন তীর! দার্শনিক আবরণে তাঁকে মণ্ডিত করেছিল | যজ্যান 


১৭৪ 


বাঙালার ধশ্য় চেতনার প্রকাশ 


বৌদ্ধধর্মের গপর অনার্ধ-মন্প্রদায় যে এক গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে, তা আমবা 
পর্ণশবরীঃ জাঙ্কুলীঃ চোবী, বেতালী, ঘম্মরীঃ পুক্কপী, শববী১ চগ্ালী, ভোন্বী 
ইত্যাদি বর্জধানমগুলের দেখীগণের নাম থেকেহ খুঝতে পাি। 


তিন 


দেবীর দেহাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত একাম্্ন পীঠের অন্যতম পীঠ বক্রেশ্বর | শাক্ত 
পীঠন্থানসমূহেবর উৎপত্তি সম্বন্ধে, “পীঠনিণয়”-তন্ত্রে যে বর্ণনা আছেঃ দেই বর্ণন। 
অন্ুষাধী এখানে দেবীর ভ্রমধ্য পিত্ত হযেছিল। কিন্ত *শিবচবিত, অন্তযাষী 
এখানে পড়েছিল দেবীব দক্ষিণনধন্থ । অষ্টাবক্র মুনি এখানেই তীব সীধনায সিদ্ি- 
লাভ করেছিলেন । তীর সাঁধনাধ প্রীত হযে শিব তীকে বর দিয়েভিলেন--“আজ 
থেকে আমার ভক্তগণ এখানে আমাব পূজা করণে এরং তোমার ন।ম অনুযায়ী 
এব নাম হবে বক্ধেশ্বর ॥; 
বক্রেশ্ববের স"৮ অষ্টাবক্র মুনির সম্পক সম্বন্ধে টি প্রবাদ-কাহিনী প্রচলিত 
আছে । এক কাহিনী অন্রমায়ী সন্ঠাণুগে শিষুণ নরসিংহৰপে হিরণ্যকশিপুকে বং 
করে ব্র্গহতণার পাপে লিপ্ত হনঃ এবং তার ভস্তপদযুগে ভীষণ জ্বাল। উপস্থিত 
হয়। অগ্রাবক্র মুনি বিষ্ণুর এই জ্বালা নিজ মস্তকে ধারণ কলে, তিনি জ্বাল 
থেকে মুক্তি পাবাব জন্য মুনিকে বক্রেশ্বর শিবের মন্তক স্পর্শ করতে বলেন? এ 
ভারতের সকল তীণর্থেব তীর্থবারিকে স্থডঙ্গপথে প্রবাহিত হযে তার মন্তকে পতিত 
হতে নির্দেশ “দন | এই ল্োতোধারাই “পাপহরা” নামে প্রসিদ্ধ । 
অপব স্টাহিনী ঙ্যাঁধী একদ] লন্ষ্রীর স্বয”বর সভাষ স্রন্িত ও লোমশ না 

ভুই খষি শিমন্ত্রিত হন । স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হলে, শিমন্ত্রণকতা ও দেববাও 
পুরন্দর সর্বাগ্রে লোমশ খধিকে বিশেষ জআাদবে গ্রহণ ও আপ্যায়ন করেন । এ: 
দেখে তার সহচর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে সভাগৃত ত্যাগ করেন। তিনি এমন ভীষণভাবে 
ত্রুদ্ধ হন যে, স্ভার দেহের আট জায়গ। বক্রত। লাভ করে । এর ফলে সকলে 
তাকে আষ্টাবন্ত নামে অভিহিত করতে থাকে | মনের ক্ষোভে ও অশান্ত হদ 
আষ্টাবক্র নানা জাযগায় পরিভ্রমণ করে এরখশেষে কাশী বা বারাপসীতে এ 
পৌছান। শিবকে তুষ্ট করে তিনি তার দেহের বক্রতা দূর করবার সিদ্ধান্ত নেন 

শিব তাকে বলেন ষে তার প্রার্থনার কোন ফল পাওয়া ষাবে না; যতক্ষণ ন 
তিনি পূর্বদিকে গিষে গৌঁড়দেশে গুপ্তকাশীতে শিবের কাছে ভাব প্রার্থন 


«৯ 





খাযাজ্ছেন । তখন ভিমি বকেশ্বর়ে এসে শিবের উপাঁননা করেন। ভক্তের অনন্ত 
পিখারণ নাধনাক্ তুষ্ট হয়ে শিব আঅষ্টাবক্রের বক্রতা দূর করেন, এবং বলেন এখন 
থেকে যারা এখানে আধার পুজা1 করবে, তাদেরকে প্রথষেই অষ্টাবক্রের অর্চনা 
করতে হুবে। 

পিদ্ধপীঠ হিসাবে বক্রেশ্বর-এর প্রসিদ্ধি। কঠিন কঠিন তান্তিক সাধনার জন্য 
“একসময় উত্তর ভাবতেন নানা স্কান থেকে সাধকের এখানে আনতেন। বহু 
সাধকের যে এখানে সমাবেশ হত, তার নিদর্শন রয়েছে এক বিশালকায় শমী- 
বৃক্ষের তলে এক উচ্চ প্রকাণ্ড গোলাকার বেদী। ওটু বেদীতে বনু সাধক থে 
একসঙ্গে বসে সাধনা করতে পারতেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তান্ত্রিক 
সাধনতঙজনের জগ্ঠ যে বহু লাধক-সাধিক! একসময়ে এখানে বাম করতেন, তারও 
নিদর্শন বয্মেছে মন্দিরের চতুর্দিকে বিক্ষি্ুভাবে ছড়ানে। ইষ্টকনিত্রিত আবাসগৃহ- 
সমূহের ধ্বংসাবশেষে । তা থেকে মনে হয় যে, বক্রেশ্বর একসময়ে বীরভূমের বনু 
জনবল ও জনপ্রিয় মহাতীর্থ ছিল । 


চার 


বফিও উভয় পীঠস্থানই দেবীর দ্েহাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা হলেও বক্রেন্ুরের 
ভৈরব যেমন প্রপিদ্ধ, ভারাঁপীঠের ভৈববী তাবাদেবী তেমনষ্ট প্রসিদ্ধা। তা ছাড়া 
বাষাক্ষাপার সাধনক্ষেত্র হিলাবেও তারাপীঠ সিক্ধপীঠ ছিসাষে পরিচিত । 

প্রথম যখন তাবাপীঠে যাই তখন যে জিমিসট1 আমাকে প্রথম আকুষ্ট করে- 
ছিল, সেটা হচ্ছে যে তারাদেবীর মন্দিরে যেতে হলে, বান্তা থেকে অনেকগুলি 
সিড়ি ভেঙে তবে মন্দিরের প্রাঙ্গণে উঠতে হয় । তারপর মন্দির-গ্রাঙগণ থেকে 
আবার পি*ড়ি ভেঙে মন্দিরের চাতালে (911000) উঠতে হয় ॥ এই দেখে আমার 
ধারণ। হয়েছিল যে তারাদেবীর মন্দির একসময় কোন এক ছোট পাহাড়ের 
ওপর স্তাপিত ছিল। স্থানীয় লেকের কাছে এ জ্িলিসট। অজ্ঞাত । কেননা, 
অনেককেই প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু এ-বিষয়ে কেউই আমাকে কোন তথ্য 
সরবরাহ করতে পারেননি । তারপর কলকাতায় ফিরে এলে পুরাতম রেকর্ড 
সমূহ অন্বেষণ কবে জানতে পাবি যে আমার অঙ্থমানই ঠিক । পুরানো রেকর্ডে 
পন্বিষ্কার লেখা আছে যে তাবাদেবীর মন্দির একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের ( 111190% ) 
ওপর অবস্থিত । তবে সত্যই কোন ক্ষুত্র পাহাড় কি, কোন প্রাচীন “বৌদ্ধ- 


১৭৩ 


বাঙালীর ধনী চেতনার কাান। 


তৃপের ধ্বংসাবশেষ তা বলা কঠিন । কারণ? প্রীচীনকালের হংসাবশেষ বক্ছেস্রে' ও 
বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি । মদে হয়, সপ্তম-অষ্টম শতান্দী থেকে 
তারাগীঠ তারা-সাধনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। আগেকার দিনে মহাশ্মশান- 
গুলিই তান্ত্রিক সাধনার প্রকষ্ট ক্ষেত্র ছিল, এবং তারাপীঠ মহাশ্মশানের মধ্যেই 
অবস্থিত । 

তারাশীঠ স্থানটি বছদিন অগ্রচারিত ছিল । কথিত আছে যে, জয়দত্ত নামে 
গন্ধসণিক সাজভুক্ত এক সদ্দাগর দ্বারকানদী দিয়ে বাশিজ্যে যাচ্ছিলেন । সঙ্গে 
ভার একটি পুত্র ছিল। পুক্রটি পথিমধ্যে মারা যায়। পরে জীবৎকুণ্ডের জল স্পর্শ 
করালে, ছেলেটি আবার জীবিত হয়। এর কারণ অন্বেষণ করতে গিলে, তিনি 
তাবা-মায়ের সৃতি দেখেন। তখন তীবা বিশেষ উপচারে ভারা-মায়ের পূজ। 
করেন। পরে সদাগর পীঠস্থানের সংস্কার কঝেন। সেই থেকেই তারাপীঠের 
যাহাত্ম্য প্রচারিত হুয়। তবে তাবাপীঠের বর্তঘান মন্দির নাটোরের মহান্বানী কর্তৃক 
নির্বিত হয়। পরে ব্রজবামী ৫কলাসপতি, বামাক্ষ্যাপা ও নাটোরের মহারাজার 
সাধনক্ষেত্র হিসাবে ভাবাপীঠের মাহাত্মা আরও প্রচারিত হয় । 

অনেকেরই বোধ ছয় জান। নেই যে, তারাপীঠে গিয়ে তার! তারা-মায্ের যে 
মৃত্তি দেখেন সেট! মায়ের আসল মৃঠ্ডি নয় । আসল মুতিটি পাথন্সের তৈরি । তার 
গঠনশৈলী দেখে মনে হয় যে, মৃত্তিটি র্ীয় সপ্তম-অষ্টম শতার্বীতে তৈরি হয়ে- 
ছিল। এই পাথবের মুতিটি ঢাকা দেওয়। আছে, বর্তমান এক খোলস মৃতির 
আবরণ দ্বার । পাথরের মুত্তির রূপও অন্তরূপ। এই পাথরের মৃত্তিটি দেখবার 
স্থঘোগ সকলের ঘটে ন1॥ বাহিক মুত্তিটি উন্মোচন করা হয়, মানে দেবীকে নান 
করাবার সময় । সেই সময় পাথরের মৃত্তিটিকে ন্সান করানে। হয় । মাত ছ-একজন 
বিশিষ্ট যাত্রীকে মায়ের আসল মৃতিটি দর্শন করবার হ্থযোগ পাণগ্ডারা দেয়। পাথরের 
সৃর্ডিটি মুণ্ডহীন। মুসলমান আমলে হিন্দুত্বেধী মুসলমানর! মুণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। 
দেবী একটি শায়িত মুক্তির ওপর উপবিষ্টা ॥ 

তারার প্রথম প্রকাশ পায়, দক্ষযক্ষের পূর্বে যখন দেবী দশমহণবিভ্যা রূপ ধারণ 
করেন। তারপর বিষুণচক্র ছার ছিন্ন হবার পর দেবীর আটটি দ্বেহাংশ পড়ে 
বীরভূমে ৷ দেবীর নক্গনতারা পড়েছিল চীনদেশে। বশিষ্ঠটমূনি ওই নক্ননতারা 
চীনদেশ থেকে এনে তারাপীঠে স্থাপন করেনঃ এবং সেখানে তার ধ্যান-জপ করে 
পিদ্ধিলীভ করেন । 


১২৭ 


বাঙলা? ও বাঙালীর বিধর্তন 


তারার উপাসন! ষহাচীন থেকে আন হয়েছিল বলে বৌদ্ধ বজ্ঘান দেবীকৃলে 
তার নাম দেওয়! হজেছিল মহাচীনতার]। উগ্রতার] নামেও তাঁকে অভিহিত 
কর! হত । 

মনে হয়, বজ্রধান অপর নাম কাঁলযান বা সহজযান) বীরভূমেই উদ্ভূত হয়ে 
ছিল। এ অস্ুমান যদি সত্য হয়, তাহলে বৌদ্ধ ও হিস্কু তন্ত্রধর্মের বিকাশ বীবতভূষে 
সমানভাবেই হয়েছিল । সুতরাং ভারার ধ্যান-কল্পনায় ঘে পরস্পরের মধ্যে আদ্বান- 
প্রদান ঘটেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 


পাচ 


বীরবভূমের ন্যায় এত বেশি শাক্তপীঠ আর কোথাও নেই। বক্রেশ্বর ও তাবাগীঠে 
দেবীর দুই দেহাংশ পড়েছিল । বক্রেশ্বরের অদূরে ফুলবেড়িয়ায় পড়েছিল দেবীর 
দীত। সেজন্য ফুলবেড়িয়ায় আছে দেবী দস্তেশ্বরী। ওখানে তার ভৈরব হচ্ছে 
মহাদেব ফুলেশ্বব | পূর্বদিকে চলে আবন্তুন বোলপুবে ॥ বোলপুরের চার মাইল 
উত্তর-পূর্বে হচ্ছে কঙ্কালীতল1। ওখানে পড়েছিল দেবীর কঙ্কাল, এখানে আছে 
দেবী কঙ্কালীর মৃতি । এখানে তাঁর ভৈরব হচ্ছেন কুক । কঙ্কালীতলার উত্তরে 
চলে আস্থন লাভপুবে । তার পূর্বপ্রাস্তে আছে ফুল্লরা মহাপীঠ । অস্ত্রেপ্তার নাম 
দেওয়া হয়েছে অট্হাম। এখানে আছেন দেবী ফুল্পরা ও তার ভৈরব বিশ্বনাথ । 
কিন্ত প্রাণতোবিা তন্ত্র মতে দেবী চামুণ্ডা ও তার ভৈরব মহানন্দ। এখানে 
অন্তান্ক উপকরণের মধো, সুরা না দিলে দেবীর ভোগ হয় না। 

বোলপুর থেকে পূর্বে চলে যান চত্তীদাস নারে । এটাও একটা শাক্তপীঠ। 
সেখানে আছেন দেবী বিশাবাক্ষী। শায়িত মহাদেবের নাভিদেশ থেকে উদঙগ্গত 
কমলে দেবী ললিতাপনে আসীন] । 

এবার উত্তরে আন্গন তারাপীঠের কাছে বামপুরহাটে | ঝবামপুরহাট থেকে 
উত্তরে চলে যান নলহাটাতে । নলহাটাতে পড়েছিল দেবীর কের নলী। এখানে 
আছেন দেবী ললাটেশ্বরী ও তার ভৈরব মহাদেব । 

বস্তত আমরা বীরভূমের নান1 জায়গায় দেখতে পাই দেবীর বিভিন্ন মৃতি । 
বক্রেশ্বরে আছেন দেবী মহিষমদ্দিনী, ফুলবেড়িক্সায় দৃস্টেশ্বরীঃ কঙ্কালীতলায় কস্কালী- 
দেবী, লাভগুবে ফুল্লরাঃ নাহ্ছরে বিশালাক্ষী, তারাপীঠে তারাদেবী ও নলহাটীতে 
ললাটেশ্বরী । বাঙলার অন্যান্ত জেলাতেও আমরা দেখতে পাই দেবীর অনেক 
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পীঠস্থানঃ কিন্ত বীরভূমের মতো! দেবীর দেহাংশের দ্বারা পৃত এতগুলো গঠস্থান 
আর কোথাও পাই না। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে ভারতে তান্জিক 
ধর্মবিকাশের ইতিহাসে বীরভূমের একসময় খুব অর্থবহ ভূমিকা ছিল। তান্ত্রিক 
সাধনার জন্য একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস হুন্ছে নির্জনতা । বীরভূমের 
প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আছে সেই নির্জনতা । বীরভূমের এই নির্জনতাই , 
আকুই করেছিল মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্রন্ষোপাসনার জন্য তার আশ্রম স্থাপন * 
করতে বোলপুরে। 

বীরভূমে ঘে মাত্র দেবীর পীঠস্থানেরই ছড়াছড়ি তা নয়। বীরভূম হচ্ছে 
শিবের দেশ | বীবভৃষের মাঠে ঘাটে, শহরের সন্ত্রিকটে ও শ্মশানে আছে অসংখ্য 
শিবমন্দির বা শিবস্থান | দক্ষিণ-পশ্চিমে বক্রেশ্বর ও ফুলেশ্বর ছাড়া, আরও অনেক 
জায়গাতেই শিবঠাকুরকে দেখতে পাওয়া যায় । ছুবরাজপুরেঃ অর্থাৎ যেখান দিযে 
বক্তেশ্বর ও ফুলেশ্বরে যেতে হয়, তারই অনতিদুরে পাহাড়ের পাদমূলে দেখতে 
পাওয়া যায় এক শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ । এখানে মহার্দেবকে বলা হয় পাহাড়ে- 
শ্বর বা পাহাডের অধিপতি । এখানে একখণ্ড শিলাই পূজিত হন দেবতার 
প্রতীকরূপে । কথিত আছে যে, শিলাখণ্ড একসময় পাহাড়ের শীর্ষদেশে ছিল, এবং. 
ভক্তদের পৃূজ] করতে হত পাহাড়ের পঙ্দতল থেকে পাহাড়ের শীদেশস্থ দেবতার 
দিকে ভর্ধ্বনয়নে তাকিয়ে । একদিন এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের দিনে শীর্ধদেশস্থ ওই 
প্রস্তরখণ্ড পড়ল মুল পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে । তাতে একজন ভক্ত 
পুরোহিতের প্রাণনাশ ঘটল । এই ঘটনাকে নির্দেশ করে লোকে বললঃ মহা- 
দেবের ইচ্ছ1 পাহাড়ের কোলেই টার এক মন্দির নিমিত হোক, যাতে ভক্তদের 
তাকে আরাধনা করার জন্য ভর্ধ্বদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আর ঘাড়ব্যথ? 
করতে ন। হয়। কথাটা গিয়ে পৌছাল ছুবরাঁজপুরের রাজ! শঙ্কররাজের কানে । 
তিনিই ওই ভূপতিত শিলাখগ্ডের ওপর নির্মাণ করে দিলেন এক মন্দির । সেই 
থেকে শিব নীচের মন্দিরে পৃজিত হতে লাগলেন । এ সম্বন্ধে আর এক কিংবাস্তীও 
প্রচলিত আছে । সেটা হচ্ছে এই যে, শিলাখণ্ড যখন পাহাড়ের শীর্দেশে ছিল, 
তখন এক ভক্তকে প্রতিদিনই পাহাড়ের উপরে উঠে পূজা করতে যেতে হত। 
যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং তার পক্ষে পান্ডের গ্ুপরে ওঠা কষ্টকর হয়ে 
দাড়াল, তখন শিবই একদিন ভূপত্িত হয়ে নিজেই নেমে এলেন নীচে ভক্ষে ব- 
পৃজ! গ্রহণ করবার জন্য । সেই বান্ত্রিতেই তিনি ম্বপ্রে আবিভূত হলেন ভক্তের 
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পানে | ভিনি বললেন--তুই বুড়ো হয়ে পড়েছিল, ওপরে উঠতে তোর কষ্ট 
ছকে, সেদত্য আধি নীচে অবতরণ করেছি, তুই শিগগির আমার এক মন্দির 
তৈদ্ি করে দে ।' 

এই যে প্রত্তরখণ্ডসমূহ যাকে আমর] পাহাড় বলছি, তার উৎপত্তি সম্বদ্ধে এক 
কাছিমী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি হচ্ছে এট যে, সেতৃবন্ধের জন্য রামচন্দ্র 
যখন হিমালয় থেকে প্রস্তযরখণ্ড আনছিঞ্েন, তখন নাভ পেয়ে কিছু পাথর চ্ৃব- 
রাঙ্জপুরে পড়েছিল, সেই পাথরগুলে। থেকেই এই পাহাড়ের সরি হয়েছে। 

ছবরাজপুরের ছয় মাইল দৃক্ষিণ-পশ্চিমে হচ্ছে ভীষগড় । ভীমগড় অজয় নদের 
উত্তর তীরে অবস্থিত | বনু প্রাচীনকাল থেকে খলোক দেখে এসেছে এখানে এক 
পুরাতন ছুর্গের নিদর্শন । কথিত আছে পঞ্চপাগুব তাদের অজ্ঞাতবাসেব সময় 
কিছুকাপ অবস্থান করেছিলেন এখানে । তারাই স্থাপন করেছিলেন ভীমেশ্বর 
শিব । অজদ্বের দক্ষিণ তীবেও তার! কয়েকটি শিবলিঙ্গ স্বাপন কবেছিলেন। 
তাদের নাষ অক্ুপারেই জায়গাটার নাম হয়েছে পাণুবেশ্বর | 

ভীষগড় থেকে পূর্বদ্দিকে চলে আসন্ন কেন্দুলি গ্রামে। এখানে আছে 
ফুলেশ্বরের শিবমন্দির । কথিত আছে যে বৈষ্ঞবধর্ম গ্রহণ করবার আগে জয়দেব 
ছিলেন শান্ত এবং এই ফুলেশ্ববের মন্দিরেই তিনি নিতা পূজা করতেন শিবের 
উদ্ধারে চলে খাঁন মধুবেশ্বরী নদীর তীরে । নিউড়ি শহব থেকে ছয় গ্রাইল উত্তর- 
পশ্চিমে মমুরেশ্ববীর দর্ষিণ তীরে পাবেন ভাণ্তীরবন । ভাণ্তীরবনে আছে 
ভাগের মহাদেবের এক মন্ত বড় মন্দির । 

আবার চলে আস্থন বোলপুরে । বোলপুরের সঙ্গিকটেই অবস্থিত স্থপুর । 
সথপুর ছিল স্থরথ রাজার বাজধানী | স্থপুরে আছে মহাদেব সুরথেশ্বরের মন্দিব। 
কথিত আছে যে, স্ুরথেশ্বরের মন্দিরেই বাজ! সুরথ প্রত্যহ অর্চনা করতেন 
লিঙ্ষরূপী মহাদেবের । আর তার ছিল এক প্রসিহ্ধ কালীমন্দির | ওই কালীর 
কাছেই বাজ। স্থরথ এক লক্ষ রলি দিয়েছিলেন । যে জায়গাটায় বলি দেওয়। 
হয়েছিল, সে জায়গাটাক় নাম হচ্ছে বলিপুর । সেটাই পরবর্তীকালে বূপাস্তরিত 
হয়েছে বোলপুরে । 

এ ছাড়া, আদিত্যপুরে আছে কাকীশ্বর শিব, কোটাস্থরে মদনেশ্বর শিব, খবু- 
'বোনায় শৈলেশ্বর শিব, জুবুটিয়ায় জপেশ্বর শিব, ভাবুকে ডাবুকেশ্বর শিব, নারায়ণ- 
পুরে মল্লেশ্বর শিব, পাইকোড়ে বুড়োশিব, ময়ুরেশ্বরে ময়ুরেশ্বর শিব, মহুলায় 
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মহুলেশ্বর শিব, মুলুকে রামেশ্বর শিব, রনান্ন আদিনাথ শিব, আইখিয়ায় নন্দি- 
কেশ্বর শিব ও হালিনোটে খগেশ্বর শিব। আরও বহুস্থানে শিবমন্দির আছে, 
যেমন আঙ্গোরাক্সঃ গোহালীআড়াপঃ চারকলগ্রামে, জলন্দীতে, তেজহাটিতে, 
দ্াসকলগ্রামে, বাঁলিগুনিতে, শেত্াস্তীতে ও স্থুকলে। আবার অনেক জায়গায় 
বছুদংখ্যক শিবমন্দির একসঙ্গে আছেঃ যেমন গণপুবে আছে ও৭টাঃ চণ্তীদাল- 
নাঞ্ছবে ১৪৮, ছুবরাজপুরে পাঁচটা, পারশ্ুস্তীতে সাতটা ও মেহ্গ্রাষে তিনটণ। 
দেবীর দেহাংশের সঙ্গে সংক্ষিষ্ট যে-সব শাক্তপীঠের কথ! আগে বলেছি, তা 
ছাড়াও বীব্ভৃষে আরও শাক্তগীঠ আছে। বক্রেশ্বরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত 
নগর বা রাজনগর ॥ নগর ছিপ হিন্দু আমলে বীররাজাদের রাজধানী । বীর- 
রাজাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন কালী । দেবীর অবস্থান এখানে ছিল কোন 
মন্দিরে নয়, কালীদহ নাষে এক ভ্ুদে। জনশ্রতি য়ে, দেবী মাঝে মাঝে 
নিজেকে প্রকাশ করতেন জলের ওপর তার হস্তদ্বয় ও মন্তক প্রদর্শন করে। খুব 
জাগ্রতা বলে দেবীর প্রসিদ্ধি ছিল । নগরের হিন্দুরাজার! যখন পরাভূত হুন এবং 
মগর যখন মুললমানদের করাধীনে যায়ঃ তখন একদিন এক ইসলাম ধর্মা- 
বলম্বী লোক গোমাঁংমের রক্তে রঞ্জিত এক ছুব্িক! কালীদহের জলে ধৌত 
করবার জন্ত নিয়ে আসে । এতে কালাদহের জল কলুষিত হয়। হৃদের উত্তর 
দিকটা খসে পড়ে ও জলও ন্রোতশ্ষিনী হয়ে খুনকর্ণী নদীতে গিয়ে পড়ে । 
শ্রোতের সঙ্গে ভেসে মা-ও চললেন । মাঁকে পাওয়া গেল ধীরসিংহপুরে । বীর- 
সিংহপুর হচ্ছে সিউডির ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে, ভাশ্তীরবন থেকে মাত্র আধ 
মাইল দূরে ॥। মাকে লোকে বীরসিংহুপুরে স্থাপন করে এক মন্দির নির্মাণ করে 
দেয়। এইভাবে উত্তর হয় বীরপিংহপুরের কালীমন্দিরে মায়ের প্রস্তরমুত্তি | 
বীরভূমের মানচিত্রের অমেকবার পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান আকারের চেয়ে 
একসময় বীবভূমেব আকার বিশালকায় ছিপ । ১৮৫৬ খ্রীস্টান পর্বপ্ত সাওতাগগ 
পরগনা বীরভূমেরই অস্তরভূক্ত ছিল। মূ্ণিদাবাদের কিছু অংশও বীরভূমের অধ্যে 
ছিল। ভবিষ্যপুবাণের ব্রহ্মাগুণণ্ডে বলা হয়েছে যে এই অংশের ছুই প্রধান তীর্থ 
ছিল বৈদ্নাথধাম ও বক্রেশ্বর ॥। ট্বগ্যনাথধামও ( দেশুঘর ) এক শাক্তপীঠ। 
এখানে পড়েছিল দেবীর হৃদয় । দেবী এখানে জয়ছুর্গা ও তৈরব বৈচ্যনাথ। 


১৩১ 


বাঁড়ার ও সাঝালীর ভিন্ন 
ছয় 


যনে হয় শিবকে ব্যাপকভাবে স্বীকার করে নেবার আগে, আধলমাজে ভাগবত" 
ধর্মের প্রীছুর্তাব ঘটেছিল। তাগবত-ধর্মের উপাস্ত দেবতা হচ্ছেন বিষুঃ। ধার! 
বিঞুগর আরাধনা করেন, তাদের বৈষব বলা হয়। “বৈধব* শবটি প্রথম ব্যবহৃত 
হয়েছে মহাভারতের একেবারে শেষের দিকে €১৮।৬।৯৭--১০৩ )॥ কিন্তু 
বৈষবধর্মের স্বলতত্ব আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই। খখেদের সপ্তম মণ্ডলের 
(4১০৭২ ) এক মঞ্রে বল! হয়েছে--“হে প্রান্তকাম বিষু তৃমি তোমার সর্বজন 
ছিতকারী দোষ-বিরহিত অন্ুগ্রহ-বুদ্ধি আমাদিগকে দাও ।” বৈষ্ণবধর্ষম ভগবৎ- 
প্রেমের গুপর প্রতিষ্ঠিত । তৈত্তিরীয় উপনিষদে ( ২।৭ ) বল হয়েছে--+িগবান 
প্রেমন্বরূপ, তাকে পেলে আনন্দ লাভ ঘটে ।” মুণ্ডক উপনিষদে ( ৩।২।৩ ) আছে 
-+যে ধাকে বরণ করে, সেই ভাকে লাভ করে ।* “ভগবত্প্রপাদ ব্যতীত তাকে 
পাওয়া যায় না।' এইসব মুলতত্বের ওপরই বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠিত । 

বুদ্ধের অনেক আগেই ভাগবত-ধর্ম প্রতিষ্ঠ লাভ করেছিল । কেনন। পাণিনি 
বাহুদেবভক্তদের সম্বন্ধে এক জায়গায় (91৩/৯৮ ) ইঙ্গিত করেছেন । পাণিনির 
ভাস্ককার পতঞ্জলিও বাহ্ছদেবের পূজকগোষ্ঠীর কথা বলেছেন। চন্দ্রগুপ্ডের রাজ- 
সভায় গ্রীক-বাজদূত মেগাস্থিনিস শৌরসেন জাতির ( ধাদের দেশের মধ্যে মধুর? 
নগরী অবস্থিত ছিল) মধ্যে হেরাক্লিঘ দেবতার আবাধনার কথ বলেছেন । 
“হেরাক্রিস” শব্দ মনে হয় “হরেকৃস্' শব্দের গ্রীক রূপাস্তর । পঞ্চম শুঙ্গবাজ ভাগ- 
ভদ্দ্রের সভায় তক্ষশিলার অধিবাসী ছেলিওফোৌরাস নামক গ্রীকদূত এসে আঙ্গ- 
মানিক ১১৩ শ্রীস্টপূর্বাৰে মধ্যপ্রর্দেশের বেসনগরে এক বিরাট গকুড়ধ্বজ স্থাপন 
করেন এবং নিজেকে ভাগবত-সম্প্রদায়ের লোক বলে পরিচয় দেন। এ থেকে 
বুঝা যায় ষেঃ সে সময় ভাগবত-ধর্ম তক্ষশিল1 পরধন্ত বিস্তারলাভ কৰেছিল । 
গ্রস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষের দিকে বৈষ্ণবধর্ম রাজপুতানাতেও প্রভাব বিস্তার 
করে । ওই সময় মহারাষ্ট্রেও বৈষ্বধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে । খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকের 
মধ্যেই বৈষ্বধর্ম পূৰভারতে বিষ্তারলাভ করে। গ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে বাকুড়াঁর 
জশুনিয়! পাহাড়ে মহারাজ চন্ত্রবর্ম। চক্রম্থামী বিষ্ণুর পূজার জন্য গুহা ও চক্রচিহ 
নির্মাণ করে দ্বেন। পঞ্চম শতকে ত্রেকুটক রাজ দর্তসেন পরমবৈষ্ণব” বলে 
নিজেকে অভিহিত করেন ॥ ওই সময় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুঞ্ধ নিজেকে “পরম 
ভাগবত বলে বণিত করেন। কৃষ্ণের উপাসনা ও কৃষ্ণ-সম্প্ষিত যে সকল 


১৬৩২ 


বাঙালীর বর্ষীয় চেতনার প্রকাশ 


উপাখ্যান আছে, সেগুলি যে বাগুল! দেশে গ্রস্ীয় য্ঠ ও সগ্চম শতাব্দীর মধ্যেই 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই উত্তরবঙ্গের পাহাডুপুরে আবিষ্কৃত 
এক দেবায়তনে । এই দেবায়তনে ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পাথবের 
মুত্তি পাওয়া গিয়েছে । 

পালবংশীয় রাজার! ছিলেন বৌদ্ধ, এবং বৌদ্ধধর্মেরই তারা পরিপুষ্টি সাধন 
করেছিলেন । পালরাজবংশের অবনতির পর বাঙলায় রাজত্ব করেন সেনবংশীয় 
রাজারা । তারা ছিলেন ক্রাক্ষণ্যধর্মী। সেনবংশের রাজত্বকালে খ্রীন্টীয় একাদশ 
শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্বস্ত বিস্তৃত ছিল। 
সেনবংশের তৃতীয় রাজা ছিলেন লম্ঘণসেন । লক্ষঘ্মণসেন পিরমবৈষ্বণ 
এপরুমনারসিংহ* উপাধি গ্রহণ করেছিলেন | সুতরাং তার সময়ে বৈষ্বধর্ষের 
আবার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল । এই লক্ষ্ণসেনেরই রাজসভ1 অলঙ্কত করেছিলেন 
“গীতগোবিন্দ-এব কবি জয়দেব । 

জযদেবের জন্মস্থান হিসাবে কেন্দুলি বৈষ্বদের একট! তীর্থস্থান । জয়দেব 
এখানে রাধামাঁধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং একটা মন্দির নির্মাণ 
করেছিলেন । তবে কেন্দুলিতে এখন যে মন্দির রয়েছে, তা নির্সিত হয়েছে 
জযদেবের অনেক পরে ১৬৮৩ গ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের রাজমাতা নৈরানী দেবী 
কর্তৃক । শ্ঠামারূপার গড় ( সেনপাহাড়ী ) থেকে বাধাবিনোদের বিগ্রহ এনে 
'তিনি এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির এখন নিম্বার্ক সম্প্রদ্দায়ভুক্ত মোহস্তদ্দের 
হাতে। নিদ্বর্কব] সমন্বয়বাদী | 

প্রতি বৎসর মকখ-সংক্রান্তিতে কেন্দুলিতে একট মেলা বসে। নানান 
জায়গার বাউলর] এসে এই মেলায় সমবেত হয় । বাউলদের গানই এই মেলার 
একম্রাসতর আকর্ষণ । 

কেন্দুলির মাইলখানেক পশ্চিমে ছিল সেকালের বেলুরিক্লা গ্রাম । অনেকেই 
মনে করেন এই বেলুরিক্সা গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন গ্ররুষ্জকর্ণামৃতে'র 
রচয়িত1 বিন্বমঙগল ঠাকুর । কিন্তু শ্রুভক্ত মালগ্রস্থ” অনুযায়ী বিষমঙ্গলের আবাসস্থল 
ছিল দাক্ষিণাত্যের কুষ্ণাবেম্বা নদীতীরে | 

কেন্দুলি ছেড়ে চলে আসন পূর্বদিকে বোলপুরে । বোলপুর ভেদ করে 
আরও পূর্বে প্রায় যুপিদাবাদ জেলার সীমান্তে অবস্থিত নাঙ্র গ্রাম । কেন্দুলি 
যেমন ধন্য হয়েছে জয়দেবের শ্বতিবহন করে, নাচ্ছর তেমনই ধন্য হয়েছে সাধক 


১৩ ৩ 


বাঙুল! গুবান্ডালীর বিষর্ত্ 


চান্তীক্নাসকে প্মরণ করে| গৌড়ীয় বৈষব সাধনার যে পস্থাকে বলা হয় বাগাদ্মিক 
বা! সখী অস্থগহ অথবা পরকীয়া এবং যা রসসাধন। পদ্ধতি বলে পাবিচিতঃ 
তারই কবি ছিলেন চণ্তীদাস। চণ্তীদাস প্রাক-চৈভন্ত যুগের লোক ছিলেন । 
রপিক কবি ছিসাবে তার রচিত পদাবলী বফ্টবসমাজে বিশেষ সমাদৃত । 

এবাব উত্তরে চলে আস্ছন একচক্রাপুরে । বৈষ্ণবদের কাছে এটাও একট? 
পীঠস্থান । এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন চৈতন্তদেবের প্রধান পার্দ নিতা নন্দ 
মহাপ্রভু । নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্সস্থান হিসাবে একচক্রাপুর বৈষ্ণবদ্দের কাছে 
পুণ্যস্থান। ৃ 

বীরভূমে বৈষ্ণবদের আরও কয়েকটি পুশ্যস্থান আছে । ভাণ্তীরবনে আছে 
গোপালের বিগ্রহ ও মন্দির । এই বিগ্রহ সম্বন্ধে এইরূপ কাহিনী প্রচলিত 
আছে যে, একজন সাধক নান] তীর্থ ভ্রমণ করে ভাণ্ীবরবনে এসে পৌছান। 
তার কাছে ছিল গোপালের এক বিগ্রহ । তিনি বিশ্রাম করবার জন্য 
গোপালটিকে নামিয়ে রাখেন, কিন্তু ওঠবার সময় দেখেন গোপালটিকে আর 
নাড়ানো যাচ্ছে না। সেই থেকে গোপালটি ভাণ্তীরবনে থেকে গিয়েছে । 

বীরচন্্রপুরে বৈষ্ণবদের ছুটি মেলা বসে--একট1 কাণিক মাসে, আরেকটা! 
ফান্ভন মাসে । এখানে আছে বাকারায়ের মন্দির । বীরচন্ত্রপুরের উপকণ্ঠে 
যমুনার ওপারে হচ্ছে গর্ভাবাস। এ জায়গা? মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান 
বলে চিহ্িত। এর পাশেই হচ্ছে ভদ্রপুর | নিত্যানন্দ সম্বন্ধে নানা কাহিনী 
এখানে প্রচলিত আছে। 

চৈতন্ত-উত্তরকালে গোঁড়ীঘ্স বৈষ্বধর্ম বীরভূমে যথেষ্ট প্রসারলাভ কবে- 
ছিল। এর প্রয়াণ আমর! পাই বীরভূমের নান। স্থানে অবস্থিত বৈষ্ণব মন্দিরে। 
এছাড়া, বৈষুব সাধকদের সঙ্গে সংগ্লিই কয়েকটি পুণ্যস্বানও আছে । 

্ীন্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বীরভূমে চলেছিল এক ঘোরতর ছচ্ব-_-বৈষ্ণব ও 
শাক্তদ্ের মযধ্যে। সেজন্যই বোধহয় আমর] বীরভূমের কয়েকটি মন্দিরে বিগ্রহের 
অভাব দেখি। মনে হয় যে প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়ের লোকবা লেগুলি জরিয়ে 
ফেলেছিল । এব্সপ শূন্য মন্দিরের অন্যতম হচ্ছে ইলামবাজার ও কবিলাসপুরের 
মন্দিরদয়। ছুই ধর্মের মধ্যে সমন্থয্সাধনের জন্যই ঠাকুর বাষকানাই একদিকে 
চত্তন্থ মহাপ্রভু ও রাধাকষের যুগলমৃত্তি ও অপরঘিকে রাপেশ্বর শিব ও অপবাজিতা। 
দ্বেবীর মুতি স্থাপন করে, বৈষ্ণব এবং শাক্ত আবাধনার ব্যবস্থা করেছিলেন । 


১৩৪ 


বাঙালীর ধমীয় চেঙবার প্রকাশ 


সাত 


বাঁরভূমে গ্রাহদেবতারও খুব প্রচলন আছে। বীরভূমের গ্রামদেবতাদের মধ্যে 
ধর্মঠাকুরের পৃজাই সবচেয়ে বড় পুজা । নিয়কোটির লোকদের মধ্যে, বিশেষ 
করে বাউরী, বাগদি, হাড়িঃ ডোম ইত্যাদি জাতিসমূহের মধ্যেই এই পুজার 
প্রচলন সবচেয়ে বেশি ॥ ব্রাহ্গপাধর্মের দ্বার। এই ধর্ম যদিও প্রভাবান্বিত হয়েছে» 
তথাপি ডোম জাতির লোকই শিলারূপী ধর্মঠাকুরের পুরোছিত । তবে রাজা 
রাজড়ারাও যে একপময় এই পূজা করতেন, তা ধর্মপুরাণ'সমূহ থেকে জানতে 
পার] যায়। 

ষে গ্রামে ধর্মঠাকুরের স্থায়ী মন্দির আছে, সেখানে প্রতিদিনই তার পূজা 
হয়। সে পুজ! সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন । তবে যদি কারও “মানমসিক' থাকে? তাহলে 
সেদিন পাঠা ব৷ কবুতর বলি দেওয়। হয়। আবার কোন কোন অঞ্চলে উচ্চবর্ণের 
হিন্দুর বাড়িতেও শালগ্রাম শিলার পরিবর্তে ধর্মশিল! প্রতিষ্ঠিত আছে। তবে 
ধর্মঠাকুরের সবচেয়ে বড় পূজ। ষেটণঃ সেটা হচ্ছে বাৎসরিক পূজা । এটা সাঁধারপত 
বৈশাখী পৃিমায় হয়। তবে কোন কোন জাঙ্গগায় চৈত্রী পূণিম। বা জ্যেত্রী বা 
আধাট়ী পুিমা তিখিতেও বাৎসরিক পূজ। অহষ্িত হয়। এইরপ পৃজাকে ধর্মের 
গাজন” বল। হয়, এবং ধারা এই পুজায় সন্গ্যাসী বা ভক্ত হন, তারা শিবের 
গাজনের ন্তায় নানাপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন । ধর্মশিলাকে আনুষ্ঠানিক 
ভাবে স্নান করানো, এই পুজার এক প্রধান অঙ্গ । এটা বারে! দিনে সমাপ্ত 
হয় বলেঃ একে বলা হয় “বারোমতী গাজন”। বারো দিন ধরে নান। আচার 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই গাজন পৃজ! সম্পন্ন হয় । 

আগেই বল! হয়েছে যে ধর্মঠাকুর শিলারূপে পূজিত হয়। স্থৃতরাং ধর্ম- 
ঠাকুরের ধ্যান কি? তার কল্পিত মৃত্তি কি? ধর্মমঙগল কাবাসমূহে ধর্মঠাকুরের 
যে বর্ণনা আছে, তা থেকে জানতে পার] যায় যে ধর্মঠাকুর নিরাকার ও নিরগম। 
তিনি আকারহীন শুন্যময় দেবতা | নিরাকাররূপে কল্পিত হলেও ভার বর্ণ হচ্ছে 
শ্বেত এবং তিনি শ্বেতবর্ণ সিংহাসন বা পর্যক্কের উপর আমীন । 

এই ধর্মঠাকুর কে? এবং এর প্ররুত পরিচয় কি? এ সম্বন্ধে পঞ্ডিতমহলে 
যথেঞ্ধ মতভেদ আছে । নানাজনে নানারকম ব্যাখ্যা করেছেন । কেন কেউ এঁকে 
বুদ্ধ, কেউ কচ্ছপ, কেউ যম, কেউ স্কূর্ধঃ কেউ বিষ্ণু কেউ বরুণ ইত্যাদি নান। 
আখ্যা দিয়েছেন । তবে দেখতে পাওয়া যায় যে, এঁর পুজার প্রাচছুর্ভাব নিম্ন- 
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ওল? ও বাঙালীর বিবর্তন 


শ্রেণীর জাতিগণেন্ মধ্যেই আছে । তাছাড়া) এই পূজার পৌরোছিত্য করবার 
অধিকার একমাত্র ডোম জাতিরই আছে | বাউরী, বাপনি, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি 
নিযজাতির হিন্দুরা যে বাঙলার আদিমবাসিসস্ভৃত, এ-বিবয়ে কোন সন্দেহ নেই । 
বীরভূমে একলময় যে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রাছুর্ভাব ঘটেছিল, সে সম্দ্ধেও কোন 
সন্দেহ নেই | সেজন্য মনে হধ়, আজ যেমন এই সকল জাতি পানিপান্থিক 
হিন্দুধর্মের চাঁপে পড়ে হিন্দু হয়েছে, তেমনই বৌদ্ধধর্মের প্রচলনের সময় এরা 
সকলে বৌদ্ধ হয়েছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ চর্ধাপদসমূহে পুনঃপুনঃ ভোম-ভোমনীর 
উল্লেখ তার সাক্ষ্য দেয়। আদিবাসী সমাজে গোড়া থেকেই কোন-না-কোন 
স্থজন-উদ্দীপক এন্দ্রজীলিক অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল । তা থেকেই উদ্ভৃত হয়েছিল 
পরবর্তাকীলের শিব প্রভৃতি দেবতা । স্থতরাং মনে হয়ঃ বাউরী, বাঁগদি, হাড়ি, 
ডোম প্রভৃতি জাতি বৌদ্ধ হয়ে গেলেও তাব। তাদের প্রাচীন দেবতাকে পরিহার 
করেনি । একসঙ্গেই তারা বুদ্ধ ও সেই আদিম দেবতার আরাঁধন] করত। 
সুতরাং বাঁউরী, বাগদি, হাঁডি, ডোম প্রভৃতি জাতিসমূহ ষখন বৌদ্ধ হয়ে গিয়ে- 
ছিল, তখন তার] নিরাকার বুদ্ধের সাধন] করতঃ এবং যেহেতু বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ 
এই তিনই এক, তারা বৃদ্ধকেই ধর্মরাজ বলত । তারপর যখন বৌদ্ধুধর্মের পতন 
ঘটল, তখন তাঁরা আবার হিন্দু হয়ে গেল এবং ধর্মরাজকেই হিন্দুসমাজের মধ্যে 
টেনে নিয়ে এল। নিরাকার ধর্ধরাজ, নিরাকারই রয়ে গেলেন। ঠবশাধী 
পুণিমা বৌদ্ধদের কাছে অতি পুণ্য তিথি। বুক্ধের জন্ম ও পরিনির্বাপ ওই 
তিথিতেই ঘটেছিল । সেজন্য ওই তিথিটাই ধর্ষঠাকুরের গাজনের প্রশন্ত দিন। 
আবার যেখানে আদিম ঠশবধর্মের প্রভাব বিছ্/মান ছিল, সেখানে ধর্মরাজের 
গাজন বৈশাধী-পৃিম্ার পরিবর্তে শিবের গাজনের সময় চৈত্র মাসেই হত। 

গ্রামদেবতা হিসাবে ধর্মঠাকুরের পূজা বীরভূম জেলায় খুব ব্যাপক। 
বীরভূষের প্রায় প্রতি গ্রামেই ধর্মঠাকুর পূজিত হন। সেজন্য মনে হয় যে 
খর্মঠাকুরের পূজার উদ্ভব বীরভূম জেলাতেই হয়েছিল এবং সেখান থেকে এর 
অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বর্ধমান, বাকুড়া ও মের্দিনীপুর জেলার কিয়দংশে । এখনও 
এসব জেলায় ধর্মপৃজার যথেষ্ট প্রাছুর্তাব আছে। 

আবাধ অনেক জায়গায় ধর্ঠাকুর, শিবঠাকুরের সঙ্গেই মিশে গিয়েছে । 


১৬৩ 


বাঙালীর ধ্ীয় চেতনার প্রবণন্শ 


আট 

বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের মতে! বীরভূমেও গ্রী্নদেবতা হিসাবে পূজিত হম মনসা- 
দেবী । নস সর্পের দেবতা।। সর্পদংশনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জগ্তই 
মনসাদেবীর পূজা করা হয়। “সর্পপূজা” 'মতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। গৃহস্থত্রে এর 
উল্লেখ আছে। মহেঞ্জোদাবো।-সভ্যতা। এবং ভারহুতের যুগ হতে ভারতের সবত্র 
নাগ-নাগিনী মুতি দেখা যায়। নাগমুকুট ও ঘটসহ দেবমুত্তি সাতনা, খিচিং, 
দিনীজপুর, রাজশাহী এবং অন্যত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, 
চৈতন্তের আবিভাবকালে লোকে নানা প্রতি] নির্মাণ করে ঘট করে মনসার 
পূজা করত । আধাঢ়ের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে ও শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে 
ঘটে অথবা সিজগাছে কিংবা চালির পিছনে মনসাদেবীর মৃত্তি অস্কিত করে 
ছুধকল দ্দিয়ে দেবীর পুজার প্রচলন বঙ্গের নানা স্থানে আছে। পল্লী অঞ্চলে 
পূজার পর আটদিন ধরে মনসার ভাসান বা অষ্টমমঙ্গলা৷ গীত হয়। 

বজ্বযানী বৌদ্ধসমাজেও জাঙ্গুলী নামে এক সর্পদেবীর পূজা, সাঁধনণ, মন্ত্রাদি, 
বন্ুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। সর্পদংশন হতে রক্ষা! করতে এবং সর্পদংশন 
করলে তার বিষ নষ্ট করতে জাঙ্গুলী ছিল অদ্বিতীয়! । জাঙ্গুলীর নাম শুনলে সাপ 
পালিয়ে যায়, এ বিশ্বাস সেকাঁলের বৌদ্ধদের ছিল। তার নাম করলে সাপের 
বিষ শরীরে সঞ্চারিত হয় না বলেও তাদের বিশ্বাস ছিল। জাঙ্কুলীর যৃর্তি- 
কল্পন। নানারূপে কর] হয়েছিল । তার রঙ কখনও শাদা, কখনও হরিৎ, আবার 
কখনও পীত হুত। বৌদ্ধদের মন্ত্র থেকে বুঝতে পারা যায় যে, জাঙ্গুলীর 
উপাসনা আদ্িবাপী সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছিল । কেননা, নিয়স্তরের সমাজে 
সাপের “রোঞ্জা'রা যে সকল মস্ত্র উচ্চারণ করে, এ মন্ত্র তার অন্রূপ | 

লৌকিক পুজ। হিসাবে এ"র মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বাঙলাদেশে যে মঙ্গল- 
কাব্যসমূহ রচিত হয়েছিল, তা থেকেও স্পষ্টই বোঝ] যায় যে মনসাপৃজা আদিবাসী 
সমাজ থেকেই গৃহীত হয়েছিল । কেননা, মনসামঙ্গল কাহিনীতে লঘীন্দরের জন্থ 
যে বাসগৃহ নিমিত হয়েছিল, তা সান্তালী পাহাড়ের ওপর । এর দ্বারা বীরভূমের 
পশ্চিম অঞ্চলে সাঁওতাল পরগনাই স্ুচিত হচ্ছে। এছাড়া, মনসামঙ্গল কাব্যে 
মনসাদেবীর জন্ম সম্বন্ধে ঘে কাহিনী আছে, তার সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর 
বৈপরীত্যও তাই স্থচিত করে। পৌরাণিক কাহিনী অহ্যায়ী ইনি জবৎকাক 
মুনির স্ত্রী ও আন্তিকের মীতা এবং বাস্থকির ভগিনী । ব্রহ্মান্থ উপদেশে কণ্তপ 


৬ ২০।৭ 


বাঙল! ও বাঙানীর বিবর্ব 


স্পনন্্র স্থঙি করে তপোবলে মন দ্বারা এ”কে মঙ্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীব্ষপে উত্পাদন 
ককেন। সেক্জন্ক একে মধ্স1] বা কশ্থাপের মানসী কন্যা বল! হয়। (ব্রদ্মবৈবর্ত- 
গুরাঁণ )। কিন্ত যনসামঙ্গল কাব্যে ইনি শিবকন্তা । কালিদছে পক্মপত্রের ওপর 
এর জন্ম ॥ সেজন্য মনপার অপর নাম পদ্মাবতী । শিব ছিলেন আদিবাসী 
সমাজের €দবতা | সেই হেতু আদ্দিবাসপী সমাজে মনসার সঙ্গে শিবের সম্পর্ক । 

মনপামক্গল কাব্যের ছবারাই হিন্দুসমাজে মনসাপুজা প্রচলিত হয়। ঠাদসদাগর 
কর্থক এই পৃঙ্গা প্রঝতিত হয়েছিল। বীরভূষে গন্ধবণিক সমাজে মনল] পূজা 
বিশেষভাবে সমাদূত । তবে সকল সম্প্রদায়ের লোকরা মনসাপৃজ1 করে । মনসা 
পূজার সময় মননাগাছকে মনসার প্রতীক হিসাবে ধরে নেওয়া হয়, আর তা! 
নয়তো! চালির পিছনে অস্কিত মনসাদেবীর পৃজ1 করা হয়। বীরভূমের অনেক 
গ্রামে সর্পাসীন। প্রস্তএমুতি বা দিন্দুর লেপিত প্রস্তরখণ্ডও মনসাপুজায় ব্যবহৃত 
হয়। এই প্রন্তরনিশ্্রিত মনসামৃতি বা পিন্ুর লোপিত প্রস্তরথণ্ড সাধারণত অশ্ব 
বা অন্য কোন বৃক্ষমূলে স্থাপিত হয়। কখনও কখনও কোন কুটিবেও এইরূপ 
মনসামূতি পূজিত হয় । কোন কোন জায়গায় মনসার জন্য ছোট দেউলও নিশ্সিত 
আছে ॥ 

এখানে উল্লেখ কর। যেতে পারে যে বীবভূমের মুববান্ই থানার অন্তর্গত ভাদীশ্বর 
গ্রামে একটি প্রস্তরনিগিত সুন্দর মনসামৃত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে । কোন কোন 
জায়গায় মন্দির অলঙ্করণের মধ্যেও মনসার প্রতিকৃতি লক্ষিত হয়। ঘুরিষার 
( শ্রুপুরে ) রঘুনাথ জিউর মন্দিরে ও তারাপীঠের মন্দিরের স্তস্ভগান্রেও মনসার 
প্রতিকৃতি উৎ্কীর্ণ আছে। চন্দ্রকেতৃগড়েও পোড়ামাটির নাগমুন্তি পাওয়া গিয়েছে। 


নয় 


বীরভূমের ধমীয় চেতন ও নান্দনিক অন্থভূতি বিশেষভাবে প্রকাশ পায় মন্দির- 
গাঁত্রের অলঙ্করপে । বীরভূমের অনেকগুলি মন্দিরের অলক্করণে আমরা বামায়ণ- 
মহাভারত-পুরাণের দৃষ্াবলী ও অনেক দেবদেবীর মুতির ক্বপায়ণ দেখতে পাই। 
এগুলি হয় মন্দিরুগাত্রে পোড়ামাটির কাজ ভ্বারা, আর তা নয়তো মন্দিরের প্রবেশ- 
পথের মাথাক্ম স্থাপিত প্রন্তরের ওপর উৎ্কীর্ণ । এছাড়া, কক্সেকটি মন্দিরের 
গ্ুবেশপথের নিকট অবস্থিত স্তস্তের ওপরও অঙ্কিত আছে এইসব দৃশ্য । নাঙ্ছর 
থানার অন্তর্গত আঙ্গোরাবর শিএমন্দিবের প্রবেশপথের মাথা ওপব দেখতে পাই 


১৩৮ 


বাঙালীর ধমীক়্ চেদার প্রঙাশ 


বুধবাহম শিব ও যড়-ভুজ কঞ্চকে ; বোলপুর থানার অন্তর্গত আদিতাপুবের 
দেউলের প্রবেশপথের উপর এক মৃৃত্ফলকে আমর দেখি লক্ষ্মণ, ভরত, শক্রেন্ন, 
হচ্চষ্ান ও গণেশকে ; বোলপুর থানার অন্তর্গত ইটাগ্ডায় প্রবেশপথের কাছে এক 
স্তস্তগাত্রে আমর। দেখি শুভ-নিশুস্ভদলনী চণ্ডী, কালভৈবরব, মহিযাস্থরম্দিনী ও 
কালীকে ; ওই থানাবই অন্তর্গত ইলামবাজাবের হাটতঙার মন্দিরগাত্রে দেখি 
দৃশমহাবিস্ঞা, দশাবতাব, রাসমণ্ডল $ বাঁমুমপাড়ার লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের খিলানের 
উপর দেখি গিরিগোবর্ধন১ গোষ্ঠলীলা, রামবাবণের যুদ্ধ ও বামসীত1 ও নিকটস্থ 
অন্য একটি মন্দিরে দেখি অনস্তশায়ী বিষুঃকে ; নাস্থর থানার অন্তর্গত উচকবণে 
সবখেলদের মন্দিরগাত্রে দেখি কৃষ্ণলীলা, গোপিনীসহ রুষ্ণ বুষোপরি শিব- 
পাৰভী, জটামুবধ, স্বর্পনখার নাপিকাচ্ছেদন, মহ্হিষাস্থরম্দিনী ও দশমহাবিষ্ঠা + 
মহম্মদবাজার থানার অন্তর্গত গণপুরের কালীতলার মন্দিরের খিলানের উপর 
দেখি রামরাবণের যুদ্ধ, মহিষমর্দিনী, অনস্তশায়ী বিষুঃ। তগীরথের গঙ্গ! আনয়ন” 
কাতিক, গণেশ, রাসমগ্ডল, কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণের জন্ম ও অন্ঠান্য দেবরদ্দেবী ও কিছু- 
দূরে অন্য একটি মন্দিরে দেখি ছুঃশাসন কর্তৃক ত্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও রুষ্ কর্তৃক 
প্রৌপদীকে রক্ষা, সমৃদ্রমস্থন, দেবাস্থবের মধ্যে মোহিনী কর্তৃক অস্বত বিতরণ? ও 
গোপিনীগণনহ কৃষ্ণ ; বোলপুর থানার অন্তর্গত ঘুরিষায় ( শ্রপুর ) বধঘুনাথজিউর 
মন্দিরের দরজার উপরে দেখি বুষাবূঢ শিব, কালী, ছিন্নমস্ত প্রভৃতি দ্শমহা বিদ্যা, 
রাম-রাধণের ঘুদ্ধ, সরদ্যতী; লক্ষ্মী, কুর্মঃ বাহ, নরনসিংহ, ক্িবিক্রম, বলরাম, মনসা, 
বুষোপরি শিব-পার্বতী, মহালক্ষ্ষীঃ ছুর্গামহিষমর্দিনী, নবনারীকুঞ্জর, রাসমণ্ডল, 
গজেন্দ্রমোক্ষ, দুর্গা, বিষু অনন্তশায্ী, কালীয়দমন ও গোচারণে কৃষ্ণ; নার থানার 
অন্তর্গত চণ্ীদাস-নানুরে কৃষ্ণলীল1, দশাবতারঃ জগন্ধান্্রী ইত্যাদি ; বোলপুর 
থানার অন্তর্গত স্থপুব গ্রাম সংলগ্ন চন্দনপুরে রামসীত1, কক্ি জগন্নাথ, বলরাম” 
পরশুরাম, ভ্রিবিক্রম ও দশমহাবিদ্যা ইত্যাদি; অজয় নদীর তীরে ইলামবাজার 
থানার অন্তর্গত অয়দেব-কেন্দুলীতে বাধাবিনোদ মন্দিরের মৎফলকের উপর দেখি 
শিব, বিধুঃ বায়ু যম ইন্দ্র প্রভৃতি দিকপাল, দশাবতার, জটাযু কর্তৃক সীতার 
উদ্ধার, কষ্ণচলীলার ঘটনাবলী ইত্যাদি ; ত্বারক! শদীর পূর্বভীরে অবস্থিত রামপুর- 
হাট থানার অন্তর্গত তারাপীঠের মন্দিরের খিলানের ওপর দেখি মহিষমর্দিনী, 
কুরুক্ষেভের যুদ্ধের ঘটনাবলী, ভীম্মের শর্শয্যা, “অশ্বথাম। হত ইতি গজ” কাহিনী, 
কষ্ণলীলা, রামায়ণের ঘটনাবলী, গজলক্ষ্মী ও মনসা ; নার থানার অন্তর্গত 


১৩৯ 


বাগুল। ও বাণালীর বিবর্তন 


বীরভূষের প্রায় পূর্বলীমানায় অবস্থিত দ্াসকলগ্রামের শিবষন্দিরের :গায়ে দেখি 
গরুড়বাহনের উপর বিষ £ ছুবরাজপুর থানার অন্তর্গত ছ্বরাজপুরের মন্দিরের 
প্রবেশপথের খিলানের উপর শিবের কৈলাস আক্রমণের ঘটনাবলী ও অগ্যান্ত 
পৌরাশিক দৃশ্তাবলী ও দেবদেবীসমূহ ) ময়রাপাড়ার মন্দিরগাজে দেখি দশাবতার, 
অরপৃর্ণা, শিব, রাম-সীতা১ কৃষ্ণলীলা, শিববিবাহ ও গওঝাপাড়ার শিবমন্দিরের 
ক্ুই পার্খের মুখ্ফলকের ওপর রাষায়ণের ঘটনাবলী+ নরসিংহ অবতার, নারদ ও 
নৌকাবিহার, খয়রাশোল থানার অন্তর্গত পাথরুকুচিতের চারবাল। মন্দিরের পাশে 
দেখি দশাবতার, গণেশ ইত্যাদি ; নানুর থানারখমন্তর্গত বালিগুনিতে মন্দিরের 
প্রবেশপথের খিলানের ওপর রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃপ্ত, গরুড়-বাহুনারূঢ বিষ্ণুর 
সহিত বুষারূঢ় পঞ্চানন শিবের সংঘর্ষ ; মধুরেশ্বর থানার অন্তর্গত মল্লারপুরে 
কৃষ্ণলীলাও ছুর্গীঃ শিব ইত্যাদি ; সিউড়ি থানার অন্তর্গত মন্ুলায় কৃষ্ণের গাভী- 
দোহন ; নলহাটা থানার অন্তর্গত মেহগ্রামে রাম-রাবণেত্র যুদ্ধের দৃশ্যাবলী, 
দশাবতার, গৌব-নিতাইয়ের প্রতিকৃতি, দুর্গা ও কালী ; নিউড়ি থানার অন্তর্গত 
বায়পুরের এক আটচালা মন্দিরের গায়ে বুষোপরি নন্দীতৃঙ্গীনহ শিব ; বোলপুর 
থানাব অন্তর্গত শেবাণ্ীতে বাধাকৃষ্ণ ও শিবের প্রতিকৃতি ; সিউড়িতে মাকড়। 
পাথরের তৈরি “ঘুনসা” মন্দিরের দরজার খিলানের ওপর কালীয়দমন, নৃত্যরত 
শ্রীকষ্ণ, রাসমগ্ডল, বন্ত্রহরণ, বাধাকৃষণ, অনন্তশায়ী বিষু্ বাহনোপবি ব্রহ্মা, বাসুও 
ইন্দ্র, কাতিক, গণেশ ইত্যাদি ; বোলপুর থানার অন্তর্গত, স্পুরে শ্যামপায্মরে,র 
দক্ষিণে অনস্থিত মন্দিরে দশাবতার ও কৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের প্রতিকৃতি 
ও ওই থানারই অন্তর্গত স্থক্ুলের লক্ষ্ী-জনার্দন মন্দিরের গায়ে দেখি বামায়ণের 
ঘটনাবলী, রাম-বাবণের যুদ্ধ, অশোকবনে চেড়ী পরিবৃতা সীতা, মহিষাহুরমর্দিনী, 
ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন, পার্বতী ও গণেশ, বাঁমপীতা। ইত্যাদি ; ছুবরাজপুর 
থানার অন্তর্গত হেতমপুরের চন্দ্রনাথ মন্দিরের গায়ে গণেশজননী, জগন্ধান্্ী, 
গজলস্ষী, ও দেওয়ানজী শিবশনন্দিরের ওপর রামসীতা, গোপিনীগণসহ শ্রীকষ্, 
্ীকষ্জের মথুরা যাত্রা ও অন্যান্য পৌরাণিক দৃশ্তাবলী। এছাড়া, অনেক মন্দিরের 
“গায়ে তৎকালীন সামাজিক ও সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্রও বূপায়িত আছে । 
এখানে উল্লেখ করা দরকার যে মন্দিরগাত্রে এরূপ অলংকরণ বাঙলার অন্যান্য 
সব জেলার মন্দিরেই আছে। 


৯১9৪০ 


বাডীলীর জীবনচর্ষার বিবর্তন 


এখন বাঙালীর জীবনযাত্রা-প্রণালী, ঘরবাড়ি, খাগ্যাখাঘ্যঃ পৌশাক-আশাক ও 
মেয়েদের অলঙ্কার-ভূষণ প্রভৃতির বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। প্রাচীন 
বাঙগ্লার গ্রামের লোক বা করত এখনকার মতোই কুঁড়ে-ঘরে | মাটির দেওয়াল' 
গড়াই বাঙুলাদেশের রীতি | অনেক জায়গায় ছ্যাচা বাশের বেড1 তৈরি করে তার 
দুপিঠে মাটি লেপেও দেওয়া হত। পূর্ববঙ্গের লোকেরা অনেক জায়গায় তলতা- 
বাশ চিরে স্থন্দর টাটি বুনে তা! দিয়ে দেওয়াল করে, এবং অন্থমান করা যেতে 
পারে যে, প্রাচীন কালেও করত। বাঙলারদেশে অধিকাংশ স্বানেই খড বা ছনের 
চাল দেওয়া হয়। তবে হাঁওডা, হুগলী প্রভৃতি জেলায় খোলার চালেরও প্রচলন 
আছে। পশ্চিম বাঙলার রীতি হচ্ছে ঘরের চালকে হাতির পিঠের মতো কতকটা 
গোলাকার কর1। একে চালে রাগ" দেওয়া বা “কোর” দেওয়! বলা হয়। 
সাধারণত কুটিরগুলি চারচাল] হয়। মোট কথা, কুটিরগুলিকে ঢালু করা হয় 
যাতে বৃষ্টির জল গড়িয়ে মাটিতে পড়তে পারে । মেঝে শক্ত কর! হুত গোবর 
দিয়েঃ তবে অনেক সময় চুনের ব্যবহারও কর। হত। বসতবাডির চারদিক ঘের। 
থাকত বাশ বা কাঠের বেড়া দ্িয়ে। ঘরের মধ্যে বসবার এবং শোবার জন্য 
ব্যবহার কর! হত মাছুর । কখনও কখনও কাঠের চৌকিও ব্যবহার করা হত। 
খাবার সময় বপবার জন্য ব্যবহার কর! হত পিঁভি এবং খাওয়া-দাওয়া করা হত 
সাধারণত মাটি বা ধাতুনিগ্সিত বাসনে । 

নগরের লোকর। অবশ্য ইট দিয়ে কোঠাবাড়ি তৈরি করত। এগুলির ছাদ 
সমপৃষ্ঠ হত। ইটগুলি গাঁথ। হত মাটি দিয়ে। পরে চুন-ন্থরকি দিয়ে গাঁথবার 
পদ্ধতিও লক্ষ্য করা যায়। দেওয়ালে পলত্তরা দেওয়! হুত চুনবালির । অনেক 
সময় 'পত্ধের' কাজও করা হত। নগরের লোকরা সাধারণত শোবার জন্য বাবহাক 
করত খাট ব৷ পালঙ্ক। ত্যছাড়া, নগরের ধনীলোকর! ব্যবহার করত সোনা- 
রূপার বাসন । 


ছুই 
গ্রামে সাধারণ গ্ৃহস্থের খাওয়া-দাওয়া ছিল খুব সাদাসিধে ও সরল | সবচেক়ে: 


১৪৯ 


বাঙলা ও বাঙালীর ব্বিতন 


যে প্রাচীন বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে জান] যায় যে, বনিতা তার পুণ্যবস্ত 
স্বামীকে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছেন-_কলাপাতে গরম ভাত, সঙ্গে গাওয়া ঘি, 
ভুধ, মাঃ নালিতা বা পাটশাক ; আদা ও নও দেওয়া হত। ধনী সম্বাজের 
খা্য ষে অন্তরকম ছিল তা বল! বান্তল্যষাত্র । বাঙলার উচ্চকোটি সমাব্জে বাবহৃত 
চৌষট্রি রকম বাঞ্জনের কথা প্রবাঞ্বাকো পরিণত হয়েছে । বৌদ্ধধর্মের প্রাছু- 
তারের সময়ও বাঙালী যে তার খাগ্যের কোনরূপ পরিবর্তন করেনি তার প্রাণ 
আছে। মৎস্য বাঙালীর প্রিপ্ন খাগ্য এবং বাঙালী বৌদ্ধ হয়ে গেলেও ষংশ্য আহার 
বর্জন করেনি । সহুজঘানের প্রবর্তক লুইপাদ £তা মাছের গ্যাতড়ি (অস্ত্র) ব। 
তেলচচ্চড়ি খেতে ভালবাসতেন ॥ নিম্নশ্রেণীর লোকরা যে শৃকরের মাংস খেত, 
দে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, শুকর পোষ! তাদ্দের অধ্যে প্রচলিত 
ছিল । ( এখানে উল্লেখযোগ্য যে “তৈত্তিীয় সংহিতায্ বলা হম্বেছে যে, ইন্দ্রকে 
শুকর বলি দিতে হবে )। বস্তত বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগে বাঙালীর কোনও রূপ খাছ্যা- 
খাছ্য বিচার ছিল না। এ বিষয়ে বিধিনিষেধ প্রবতিত হয় প্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ'-এব 
যুগে । আচার্ধ ঘোগেশচন্ত্র রায়ের মতে 'ব্রহ্ধবৈবর্তপুরাণ* চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম 
দিকে রচিত হষ্মেছল। বাঙালী ত্রাহ্ধণের খাছ্যের ওপর তখন পঞ্জিকার শামনও 
এসে গিয্সেছে । এতে বল হয়েছে যে, একাদশী, বামনবমীঃ শিবরাত্ি ও জন্স।ষ্ট- 
মীতে ব্রাক্গণ উপবাপী থাকবেন । যদি তিনি ওই সকল দিনে আহার করেন, 
তা হলে তিনি বিষ্টামূত্র আহার করবেন । এতে আরও বলা হয়েছে যে, দ্বিপক্ক 
অন্ত্র ব চিডা ব্রাহ্মণের প্রশত্ ধাস্য নয়। তা ছাডণ, ব্রাহ্মণ যদি তাম্নার বালনে. 
আহার করেন বাহন দিয়ে দুধ খান বা এ'টো পাতে ঘি খান, তা হলে তা 
গোমাংন খাওয়ার অম্লান হবে । মগ্ঘপান বোধ হয় ব্রাঙ্ষণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, 
কেনন? বল! হয়েছে যে, কাসার বাসনে নারিকেলের জল ও তামার বাসনে বধু 
ও আখের বস খাওয়। অছ্যপানের সমান | কাঁতিক মাসে বেগুন ও মাঘ মাসে মুল! 
খাওয়। নিষিদ্ধ ছিল । আরও বিধান দেওয়া হয়েছিল যে, ব্রাহ্ধণ যদি তাল, 
অন্থুর ডাল ও মাছ খান, তা হলে তাকে তার জন্ত প্রায়শ্চকত স্বরূপ তিন বাতি 
উপবাসী থাকতে হবে । তবে বাঙালী ব্রা্ষণ যে এ সকল বিধান মানতে নারাজ 
ছিল তার প্রমাণ হচ্ছে দ্বাদশ শতাব্দীতে ভবদেব ভট্ট ও জীমৃতবাহন বলেছিলেন 
যে, বাঙালী ব্রাঙ্গণ মাছ খেতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীতে বঘুনন্দনও রায় দিলেন 
ঘে, বাঙালী ব্রাহ্মণের পৃক্ষে অস্তুর ভাল নিষিদ্ধ নয় । 'ব্রচ্মবৈবর্তপুন্নাণ* আর যা যা 


১৪ 


বাঙালীর জীবনচধার বিবর্তন 


খান্ভ নিবিদ্ধ বলেছিল, তা হচ্ছে তৃতীক্নায় পটল, চতুর্ধাতে মূলা, ষগিতে নিম ও 
চতুর্দশীতে মাকলাই । সকলের চেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে যদিও “্রশ্ববৈর্ত- 
পুরাণ'-এ ত্রাক্ধণের পক্ষে মাছ খাওয়। নিষিদ্ধ কর। হয়েছিল, তথাপি বল! হয়েছিল 


ঘে, পূপিম ছাড়া অন্য তিথিতে ব্রাহ্ম? দেবতার কাছে বলি দেওয়। মাং খেতে 
পাবে। 


তিন 
তবে পরবর্তী কালে উপবাম ও খাস্ভাখাস্য সম্বন্ধে এ সকল বিচার-বিধান থে অনেক 
পরিমাণে পরিবন্তিত হয়েছিল তা চলতি বচন, পঞ্জিকার অনুশাসন ও লৌকিক 
রীতি থেকে বুঝতে পারা যায় । “বাঙালী সংস্কৃতির লৌকিক রূপ” দংজ্ঞক অধ্যায়ে 
এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা! করেছি । তবে পাঠকদের আর একবার সেকথা - 
গুলো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই । উপবাস সম্বন্ধে পরবর্তা কালে ঘে চলতি বচন 
রচিত হয়েছিল তা হচ্ছে--“শোয়া ওঠা পাশ মোড়া ।| তার অর্ধেক ভীমে 
ছোড়া ॥| ক্ষেপাব চৌদ্ধ ক্ষেপীর আট । | এই নিয়ে কাল কাট ॥* এর মানে হচ্ছে 
এই যে, শত্রন একাদশী ( আবাঢ মাসের শুরুপক্ষের একাদশী ), পার্শপরিবর্তন 
(ভান্্র বা আশ্বিন মাসের শুরুপক্ষের একাদশী ), ভীম একাদশী (মাথ মাসের 
শুরুপক্ষের একাদনী ), উত্থান একাদশী (কাব্তিক মাসের শুরুপক্ষের একাদখী ) 
শিবরান্ি (ফাস্তন মানের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী ) ও ছুর্গাষ্মী ( আশ্বিন মাসের শুরু- 
পক্ষের অষ্ট্মী)_-এইগুলিই হচ্ছে উপবাসের বিশেষ দিন । এছাড়া, অরণাবষ্ঠী বা 
জামাইষচীর দিন সন্তানবততী স্ত্রীলোকের পক্ষে মাছ খাওয়। নিষিদ্ধ ॥ জ্োষ্ঠ মাসের 
প্রতি মঙ্গলবার জয়মঙ্গলবার হিসাবে গণ্য হয়। ওদিনও মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। 
অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতুপৃজার দিন । ওই সকল দিনেও মেয়েরা ্বাছ 
খায় না। পশ্চিমপঙ্গে শ্পঞ্চমীর দিন স্ত্রী-পুরুষনিবিশেষে হিন্দুর] মাছ খায় না। 
দশহরার দিন ফলার আহার কববাব ব্যবস্থা আছে । এছাড়া কোন কোন দিনে 
ঠাণ্ডা খাগ্য খাবার নিয়ম আছে । তার মধ্যে পড়ে ভাব্রমাসের সংক্রাস্তিতে 
রদ্ধন ॥ ওইদিন তপু খাগ্য খাওয়া নিষিদ্ধ। মাজে পূর্বদিনে্র রাম্না-করা 
জিনিসই খাওয়া চলে । মাঘ মাসের শুরুপক্ষেত্র ষী শীতল-ব্ঠী নামে অভিহিত । 
ওরিনও ঠাণ্ডা খাদ্য খাওয়া বিধেয় | মাঘ মাসে মূলা খাওয়া নিষিদ্ধ । এগুলির 
মধ্যে প্রায় সবগুলিই বাঙালী হিন্দু আজ পর্যন্ত পালন করে আলছে। তবে 
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পঞ্চিকায় যেনকল খাদ্য বা কর্ম বিভিন্ন তিথিতে নিষিদ্ধ বলে চিছ্ছিত করা হয়েছে 
তার দবগুলি বাঙালী হিন্টু আজ আর পালন করে না। সে সকল নিষিদ্ধ 
ভ্রবোর বন্তভূক্ত হচ্ছে প্রতিপদ্দে কুমড়া, দ্বিতীয়ায় ছোট বেগুন, তৃতীক্বয় পটল? 
চতুর্খীতে যুলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম, সপ্তষ্লীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল? 
নবমীতে লাউ, দশমাতে কলমিশাক* একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, 
আয়োদশীতে বেগুনঃ চতুর্দশীতে মাষকলাই। এছাড়া অষ্টমী, নবমী, চতুর্দণ 
ও পৃণিমা বা অম্াবশ্তাতে স্ত্রী, তেল, মত্স্তমাংসারদদি সম্ভোগও নিষিদ্ধ । 
আগেকার দিনে বিধবাপ আলু খেত না, কেননা আলু বিদেশ থেকে আগত 
সবজি । 

শাক-সবজির মধ্যে আগেকার দিনে বাঙালীব্র খাদ্যে যা স্থান পেত, ত৷ হচ্ছে 
_-শাঁকের মধ্যে পলতা, নটে, কলমি, হি, বিশ্মি, পুঁইঃ কুষড়াঃ পাট শাক 
ইত্যাদি ; সবজির মধ্যে লাউ, কুমড়া, পটল, বেগুন, বিজ, চালতা, কাচকলাঃ 
কন্দ-আলুঃ বাঙ1-আলু প্রভৃতি | পিয়াজ ও রস্থনের চাষও ছিল? তবে ভদ্রপমাজে 
তার ব্যবহার ছিল ন1। অতি প্রাচীন বাঙপায় চা-ও ষে ব্যবহার কর] হত উয়াং 
চুয়াং তা বলে গিয়েছেন । 

ফলমূলের মধ্যে ছিল কন্দ, মাদার ব1! লকুচ, বেল বা শ্রীকল; কল, কাকুড়, 
তেঁতুল, ইক্ষু বা আখ, নারিকেল তাল, তালশীস, কাঠাল, আম, কলিজাম, 
লেবু প্রভৃতি। 

গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল গরু, ষ্শড়ঃ ঘোড়া, হাতি, গাধাঃ পুকরঃ কুকুর 
ও ভেড়া। নানারকম পাখি ও পোষ হত এবং অনেক সময় তাদের বার্তাপ্রেরণের 
কাজে ব্যবহার করা হত । 

বেশভূষার দিক থেকে চিরকালই বাঙালী পুরুষরা ধুতি ও মেয়ের] শাড়ি 
পরে এসেছে । নানারকম শাড়ির নাম আমবা প্রাচীন সাহিত্যে পাই, যথা-- 
“নিম্বরমেলানী', “মে ঘ-উদুম্থর'১“গঙজাসাগর» "লক্ষ্মী বিলাস” “দ্বারবাসিনী+, “সিলহটি+, 
“গাঙ্গেরী*, প্রভৃতি । হুস্ম মলমলের স্তা কাট! হত ঘরে ঘরে এবং তাতিকে 
দিয়ে সেই সুতায় ধুতি-শাড়ি বানিয়ে নেওয়া হত। বাঙালী মেয়েদের ঘরে ঘরে 
সুতাকাটার রীতি উনবিংশ শতার্বীর তৃতীয় পাদ পধন্ত প্রচলিত ছিল । এছাড়া 
পট্ট ও নেতবন্ত্রের (পিক্ষের) শাড়িরও প্রচলন ছিল। শণের তৈরি ক্ষৌমবন্্ের 
গ্রচলনও টৈনিক পরিব্রাজক উদ্লাং চুয়াঙের সময় পর্যন্ত ছিল । আর বাঙলার 


১৪৪ 


বাঙালীর জীবমচধার বিবর্তদ 


মসলিন তো জগদ্বিধ্যাত ছিল । তা ছাড় ছাতার ব্যবহারও বাঁঙলাদেশে অতি 
প্রা্টীন কাল থেকে ছিল । 

বাঙালী মেয়ের! তখনও ষাথায় সি“হুর দিত এবং হাতে নোয়া, কলি ও শাখা 
পরত । এখনও তাই পরে । তবে মেক্সেদের হাতে কুলি পবার প্রথা! এখন প্রায় 
উঠে গেছে। এগুলি সবই লোকসম্বাক্ষের অলঙ্কার ছিল বলে মনে হয়। অতি 
প্রাচীন লোকায়ত সমাজ থেকে এগুলি ধুগ-পরম্পরাস্থ চলে এসেছে । এ ছাঁডা 
পুরুষ ও মেয়ের! উভয়েই নানা রকঙ্ধের অলঙ্কার পরত । বাঙালী পুরুষদের 
অলঙ্কার পর! মাত্র কষেক দশক আগে উঠে গেছে। এখন মাত্র আংটি, মাছুলী ও 
কারও কারও গলা একগাছ। সক হারে এসে দাড়িয়েছে । তা-ও ছিনতাইয়ের 
ভয়ে সোনার বদলে কপার । বাঙালী মাথায় টিকিও রাখত, তাও আজ উঠে 
গেছে। 

প্রাচীন কালে মেয়ের মাথায় নানারকম খোপা বাধত ; এখনও বাঁধে, তবে 
তার ঢঙ পালটে গেছ । তখনকার দিনের মেয়েদের অনেক অলঙ্কার আজ উঠে 
গিয়েছে যেমন-নাকের নোলক ও নথ, হাতের বাউটি ও তাগা, ও গলার 
হাস্থলি এবং সাতনরী হার, পায়ে তোড়া ও মল, কোমরে গোটহাবর ইত্যাদি । 
আজকালকাব শন্রে মেক্সের] অনেকে হাতে নোয়া পরে ন?, পরে হাতঘড়ি । 

গত কয়েক দশকে মেয়েদের বেশভূষা ও পোশাক-আশাকের অনেক 
পরিবর্তন ঘটেছে । যেমন বিংশ শতাব্দীর গোডার দিক পর্ধস্ত বাঙালী মেয়েরা 
পাছাপেড়ে শাডী পরত । আজ মেয়েদের শাড়ী থেকে মধ্যেকার এই তৃতীম্ম 
পাভট। মুছে £গছে ।* তাছাড়া মেয়ের! আর বৃক পর্বস্ত ঘোমট। দেয় না। 
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বাঙলার মনীষা! ও সাহিত্যসাঁধন। 


লীন বাঁডলার মনীঘ1 ও সাহিত্যসাধন! সম্বন্ধে এবার কিছু বল। যেতে পারে। 
বাঙালীর মাতৃভাষায় রচিত সাহিতা খুব প্রাচীন নয়। সবচেয়ে পুরানো যে 
সাহিত্যের নিদর্শন আমর] পাই তা হচ্ছে “দোহা” বা “চর্ধাগীতি”। এগুলি গ্রীন্ীয 
প্রথম মহম্রকের শেষের দিকে রচিত হয়েছিল। তান পূর্বেকার সাছিতা হত 
নংক্কতে, আর তা নয়নে! প্রাকৃত ভাষায় রচিত খহত। বস্তত ব্রাহ্মণ্যপর্ম ও 
সংস্কৃতির ঢেউ পৌছবার পূর্বেই বাঁওলায় সংস্কৃত ভাষা প্রবেশ লাভ করতে সক্ষম 
হয়েছিল । এর অন্তপ্রবেশ ঘটেছিল বণিক ও সাধুসস্তদ্দের মারফত। সংস্কৃত ভাষায় 
অন্থ প্রবেশের পূর্বে যে ভাষায় বাঙলাদেশের লোক কথাবার্তা বলত তা অস্ত্রিক, 
জ্রাবিড় ও আল্পীয় নরগোষ্ট্রীর ভাষা । এদের মধ্যে আল্পীয় নরগোঠীর লোকরা! 
আর্ধভাবাভাষী ছিল। কিস্তু এই আর্ধভাষার সঙ্গে বৈদিক আর্ধগণের ভাষার 
কিছু প্রভেদ ছিল। ( “আর্য ও প্রাগার্ধ সভ্যতার সংঙ্গেবণ” অধ্যায় দ্নেখুন )। 
পতঞ্জলি এট! লক্ষা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, পূর্বভারতের লোকের 
কতকগুলি “ক্রিয়াশব" বিশেষ অর্থে এবং “র" বর্ণটির পরিবর্তে “ল' বর্ণ ব্যাবহার 
করে। পতঞ্জলি আরও বলেছিলেন যে, এরূপ বাবার “অন্ুব' জাতির উচ্চারণের 
বৈশিষ্ট্য। এখানে উল্লেখযোগ্য ঘে, “র” স্থানে ল+-এর উচ্চাবণ মাগধী-প্রাকতেরও 
বৈশিষ্ট্য । এ থেকে মনে হয় ঘে, বাঙলার আদিভাষা মাগধী-প্রাকুতেরই অনুরূপ 
কোন ভাষা! ছিল। তবে বাগলায় সংস্কৃত ভাষার সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন যা! 
পাওয়! গিয়েছে তা হচ্ছে মহাস্থান থেকে প্রাপ্ত এক অনুশাসন । এই অন্ব- 
শালনের ভাষা] মাগধী-প্রারৃতের অন্থুরূপ ভাষা। এই অনুশাসন গ্রীস্টপূর্ব কালের। 
কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত এর পরবর্তী যে অন্শামন পাওয়া গিয়েছে তা হচ্ছে 
খ্ীন্টীয় চতুর্থ শতাববীর। এট! হচ্ছে শুশুনিয়ায় প্রা্ধ চন্দ্রবর্মণ রাজার গিরিলিপি । 
'এর ভাষ। সংস্কৃত হলেও মনে হয় সংস্কৃত ভাষা তখন বাঙলায় সবেমাত্র প্রবেশ 
করেছে, কেননা এই লিপিটি গঞ্ভে রচিত । পরবর্তী কালে বাঙালী যখন সংস্কৃত 
ভাষায় বিশেষ পারদিতা লাভ করে তখন স্থললিত ভাষায় কবিত্বপূর্ণ গ্রশস্তি 
বচন! করতে শুরু করেছিল। 
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বাওলার মনীবা ও জীহিতালাধযা 
ছুই 

পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে । উত্তর এবং পশ্চিম ভারত থেকে স্রাঙ্মণগণের 
বাঙলায় আগমনের অঙ্গে সঙ্ষে উচ্চশ্রেণীর হিস্কুদের মধ্যে সংস্কতচর্চার বিশেষ 
প্রাছুর্তভাব লক্ষিত হয় । এরূপ চর্চার জন্ত ঘে কেবল ত্রাক্গণর্াই টোল স্থাপন কম্মে- 
ছিলেন তা নয়, বৌদ্ধদের বিহারগুলিও সংস্কৃত অধ্ক্ন ও অন্তশীলনের কেন্দ্র হয়ে 
উঠেছিল । অন্তত উদ্লাং চুয়াং যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তিনি ভাই দেখে- 
ছিলেন । তিমি এবং অন্যান্ত চৈনিক পৰিক্রাঞ্জকরা বলে গেছেন যে, বৌদ্ধ 
বিহারগুলি সংস্কত ভাষায় মাত্র বৌদ্ধশাপ্রচর্চার কেন্দ্র ছিল ভা ময়, সেখানে 
বাকরণ, শব্দতত্ব) ন্যায়, দর্শন, চিকিৎসা, বেদ, সঙ্গীত, চিত্রারঙ্ষর। ছনা-জ্ঞান, 

যোগ জ্যোতিষ প্রভৃতি বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষাদান ফর। হত। 
স্রীন্বীয় সপ্ত শতাবীর মধ্যেই যে বাঙলায় সংস্কৃত ভাষ। বেশ ন্দুগ্রতিষ্তিত হয়ে 
উঠেহিল, তার প্রষ্াণ আমর! পাই ওই সময়ের অন্থশাপনগুলি থেকে । এগুলি 
স্থললিত ছন্দে ও উপমাবহুল আলঙ্কারিক ভাষায় রচিত হয়েছিল । বিশেষ কবে 
সংস্কত ব্যাকরণের চর্চা খুব উচ্চশীর্ষে নিযে যাওয়া হয়েছিল, কেননা সংস্কৃত 
ব্যাকরণের চান্দ্রশাখাব প্রবর্তক চন্দ্রগোষিনের এই পময়েই “আকিব ঘটেছিল । 
তার গ্রন্থ থেকে “কাঁশিকা” ৩৫টি সুত্র স্বীকার ন। করেই গ্রহণ করেেছিনলন । 
বস্তত সংস্কত বাকরণের চর্চ। এ সময় বাঙলাদেশে খুব ব্যাপক তবে হস্েছিল এন্রং 
অন্যান্য যে-সমন্ত বৈয়াকরণদের নাম আমরা অবগত ছুই তার! হচ্ছেন ছিনেজজ- 
বোধি গোবর্ধন, দামোদরসেন ও ইন্দুমিজ্্র। অভিধান রচনাতেও বাঙলাদেশের 
পণ্ডিতের! বিশেষ পারদশিত দেখিয়েছিলেন । এই সকল পণ্ডিতদের মধ্যে 
সর্বানন্দ, পুরুষোত্তমদেব ও মহেশ্বরের নাম উল্লেখদ্োগ্য। চিকিৎসাশান্েও বাঙালী 
পণ্ডিতদের না স্থদুর-প্রসারিত হক্েছিল । উয়্াং চুয়াং বলে গ্রিয়েছেন যে, 
চিকিৎসাবিগ্যা শিক্ষাদানের ক্ষেজে লাবন। দিশ্ববিদ্ভালয়ের বিশেষ প্রন্সদ্ধি ছিল। 
নিদান সম্বন্ধে এই যুগের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন চক্রপাণি দত্ত। তিনি 
“আুর্বেদদীপিক1” ও “ভাঙগমতী” নামে যথাক্রমে চরক ও সুশ্রতের ওপর টীকা 
বচন! করে গিয়েছেন | এ ছাড়া, “তিনি আরও রচনা করেছিলেন “শব্ধচক্দ্রিক?”, 
“ভ্রবাগুপনংগ্রহ । এগুলি চিকিংপা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে মৌলিক 
রচনা । আমারও ধারা চিকিৎসাবিদ্তা সম্বন্ধে গ্রশ্থ রচনা করেছিলেন তাঁদের 
অন্যতম হচ্ছেন সুরেশ্বর বা শুরপাজ ও ব্ধসেন। হুবেশ্খর চন! করেছিলেন 
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বালা ও বাঙালীর বিবর্তন 


শিব্প্রদীপ” “বৃক্ষাযুর্বেদ” ও লৌহ-পন্ধতি এবং বঙ্গসেন রচনা করেছিলেন 
“চিকিৎনাষার-সংগ্রচ্ছ” | উয়্াং চুয়াং বলে গিয্সেছেন যে? এ সকল গ্রন্থ তাল- 
পাতায় লিখিত হত । রাজকীয় দপ্তরের বিবরণীসমূহও তালপাতায় লিখিত হত 
এবং সেগুলি বাধা হত নীল ফ্ষিত! দিয়ে । তবে এখানে বলা প্রয্োজন ষে 
কাগজের ব্যবহারও খুব ব্যাপক ছিল । 

বাঙলার প্ডিতগণ অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভা! বিকশিত করে- 
ছিলেন তার অন্যতম ছিল জ্যোতিষ, দর্শন, কাব্য ও স্বতি। এই যুগের বাঙালী 
পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয়ে বন্ধ গ্রন্থ রচন! করে স্থিয়েছেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী 
মল্লিকার্ভুন স্থবী “শিষ্যধীমহা তন্ত্র নামে লল্প/চাধের গ্রন্থের ওপর এক টীকা বচন! 
করেছিলেন। দার্শনিক শ্রাধরদ্দাস “ন্যান্নকন্দলি*, “অদ্বপসিদ্ধি” ও “তত্ববোধ- 
সংগ্রহ”ঞএর চীক। রচনা করেছিলেন । দর্শন বিষয়ে ভট্ট ভবদেবের “তৈতিতিত- 
মালতিলক' এবং হুলাম্বুধের “মীমাংসা-সর্বন্ধ” ও শ্রীহর্ষের খগুন-খণ্ড-খাক্য” এই 
যুগেই বূচিত হয়েছিল । স্বতির ক্ষেত্রে এই যুগের বড় ম্মার্ভকার ছিলেন ভ্ট 
ভবদ্দেব, মাধবভট্রের পুত্র গোবিন্দরাজ, “দায়ভাগ*-এর রচক্মিতা জীমৃতবাহন, 
অনিরুদ্ধ ভট্ট এবং '্রাহ্মণপর্বন্ব'-এর বচগ্সিত] হলাসুধ ও তার ছুই ভাই পঞ্জপতি 
ও ঈশান । কাব্যের ক্ষেত্রে এযুগের বড় কবি ছিলেন “বেণীসংহার'-এর রচয়িতা 
ভটষ্টনাবায়ণ১ “বামচরিত'-এবু রচয়়িত্বা অভিনন্দ ও অপর স্ুপ্রপিদ্ধ “রামচরিত+- 
এর ব্রচয়িত৷ সন্ধ্যাকর নন্দী । বৈয়াকরণদের মধ্যে প্রপিদ্ধ ছিলেন ক্রমধীশ্বর । 
তিনি খ্যাতনামা হয়েছিলেন সংক্ষিগ্রসার ব্যাকরণ রচনা! করে । বস্তত পাল ও 
সেন-যুগকে আমরা বাঙলায় সংস্কৃত ভাষাচর্চার ব্বর্ণযুগ নামে অভিহিত করতে 
পারি। যে সকল স্থানে নান! শাস্ত্র সম্বন্ধে অনুশীলন হুত, তাব অন্যতম ছিল তাত্র- 
লিপ্ডি (মেদিনীপুর জেলায় )১ ভূরিশ্রেষ্ঠ ( হুগলী জেলায়), সিহ্ধল ( বীবভূম 
জেলায় ) ও বরেন্দ্রভূমের অন্তর্গত বনগ্রাম ও অন্যান্ত স্থানে । 


তিন 


বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনায় পাল সম্ত্রাটগণের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকত! ছিল। পালসন্রাট ধর্ম- 
পালের পুষ্ঠপোষকতান্ন হর্িভঞ্জ রচ্মা করেছিলেন তার 'অভিসময়ালংকার”-এবর 
বিখ্যাত টীকা । ছিতীম্ম গোপালের আমলে ব্বাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিক্রমশীল! 
বিহারে বচিত হয্সেছিল “অষ্টসাহন্রিকা-প্রজাপারমিতা”। মহীপালদেবের আমলে 
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বাঙলার মন! ও সহি ত্যলাধনা 


“গুহৃমমাজ'-এর অনেকগুলি টীকা প্রধীত হয়েছিল | নয়পালদেবের আমলে বাজী 
উদ্দাকার বায়ে চিত হয়েছিল “পঞ্চরক্ষ।” নামে একখানি গ্রন্থ । বামপালদেবের 
রাজত্বকালে অভয়াকর গুপ্ত কালচক্রঘান সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করে” 
ছিলেন । তার মধ্যে 'যোগাবলী”, “মর্মকৌমুদ্দী”, ও “বোধিপদ্ধতি” প্রনিদ্ধ। 
বামপালদেবের রাজত্বকালেই নালন্দ। বিহারে, গ্রহকুণ্ড নামক জনৈক লেখক কর্তৃক 
“অষ্টসাহল্ত্রিক৷ প্রজ্ঞাপারমিতা'' গ্রন্থটি অন্ুলিখিত হয়েছিল । তৃতীয় গোপালের 
রাজত্বকালে বিক্রমশীল! মহাবিহারে অন্করূপভাবে “অষ্টসাহম্ত্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা*র 
আর একখানি অনুলিপি সম্পাদিত হয়েছিল | বিক্রম্নশীল! মহাবিহাঁরের অন্যতম 
মহাস্তম্ত জ্ঞানশ্রমিত্র (আন্বমানিক একাদশ শতাব্দী ) রচন1। কবেন “কার্ধকারণ- 
ভাবসিদ্ধি” “ক্ষণভঙ্গাধ্যায়', 'আপোহু প্রকরণ”, সাকার পিদ্ধিশান্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থ। 
উল্লেখনীয় যে রাজগীরের নিকট অবস্থিত নালন্দ] ও পূর্ব-মগধে অবস্থিত বিক্রম- 
মীল! বিহারদ্বয়ই এ যুগের বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুশীলন ও অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার 
সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। এগুলি বিশ্ববিষ্যালয়ের মর্যাদাসম্পন্প ছিল । 

মোটকথা বিবিধ শাস্ত্র অন্থশীলনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ব্রাঙ্ষণপপ্ডিতেরাই যে 
কুতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তা নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৌদ্ধ পণপ্ডিতদেরও বিশিষ্ট 
অবদান ছিল । এখানে উল্লেখযোগ্য যে বজ্জযান-বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি বাঙলা- 
দেশেই হয়েছিল । বলা হয়, উড্ডীয়ান বা ওছ্যানের রাজা ইন্দ্রভৃতি ( সম্ভবত সপ্তম 
বা অষ্টম শতান্দী ) ভগিনী বা কন্তার সহযোগে বাঙলায় “বর্জযোগিনী সাধন" 
প্রবর্তন করেন । বাঙলাদেশের বৌদ্ধদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল জগদ্দল, সোমপুরী, 
পাতুভূমি, বিক্রমপুরী, দেবীকোট, সন্নগর, ফুললহরি, পণ্ডিতবিহার, পাঁকেরক- 
বিহার, শালবন বিহার, 'ব্রকুটক ও অন্যান্ত স্থানে । এই সকল বিহারের বৌদ্ধ 
শুমণর। ধর্ম ও অন্যান্ত বিষয়ে শত শত গ্রন্থ রচন। করেছিলেন । সে-সকল 
গ্রন্থের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছে । আমরা! তিব্বত, চীন ও অধা-এশিয়া 
থেকে মাত্র তাদের অনুবাদ পেয়েছি । ওই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন 
মহাচার্ধ দীপস্কর ( অপর নাম অতীশ )। অন্যান্য আরও যেসব পণ্ডিত ছিলেন 
তারা হচ্ছেন শীলভদ্রঃ শাস্তিদেব, শাস্তিরক্ষিত, জ্ঞানঞ্রীমিত্র, অভয়ংকরগুপ্ত, 
দিবাকরচন্দ্র, দানশীল, কুমারবজ্জঃ বিভূতিচন্ত্র, বোঁধিভদ্্র প্রজ্ঞাবর্মা, মোক্ষকরওপ্ত, 
পুগুরীক, মতস্তেন্্রনাথ ( লুই-প1)১ গোরক্ষনাথ, জালম্ধরীপাদঃ বিরূপাঃ তিয়-পা, 
মব-পাঃ কাহ-পা, দাবিক, 'কিল-পা১ করমার, চীন-পাঃ গুগুরীপাদ, কঙ্ধণ ও 


১৪৪৯ 


খায়] ও ধাঁডালীর খিবর্উম 


গর্ভপাদ। ভীবা হয্স মৌলিক গ্রন্থ চন করেছিলেন, আঁর ভা নয়তো বিগ্যযান 
গ্রন্থের গুপর টীকা বচনা করেছিলেন। সংস্কত ও অপভ্রংশ--এই উভয় ভর্াতেই 
তীর! তাদনেক় শ্র্সমূহ রচনা করেছিলেন । এ ছাড়া, পালরাজাদের সমক্ষ বন 
বৌদ্ধ ভিক্ষুপীও মৌলিক বৌদ্ধ ধর্ধগ্স্থ রচনা! করে যশহ্িনী হয়েছিলেন । তাদের 
রচিত গ্রাস্থসমূহ তিব্বতী ভাষায় অনুদিত হর্সেছিল। এই সকল বিছুধী বৌদ্ধ 
ভিস্ষণীদের মধ্যে ছিলেন বিলাসবদ্া, জ্ঞানভাকিনী নিপু, লক্মীক্করা, লীলাবজ 


গ্রনুখ । 
চার 


বাঙলায় সংস্কৃত চর্চার বিশেষ উত্কর্ষ ঘর্টেছিল তৃতীয় সেন নৃপতি লক্ষ্পণ- 
সেনের (১১৭৯-১২০৮) আমলে । যে সকল সংস্কত কবি তার সভা অলন্কত 
করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন জয়দেব, ধোয়, শরণ, উমাপতি ধর প্রমুখ । 
জয়দেবই ছিলেন ভাবতের শেষ শ্রেষ্ঠ সংস্কত কবি । তাঁর রচিত “গীতগোবিন্দঃ 
সংস্কৃত কাঁব্যসাহিত্যে এক অনবগ্য অবদান । দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে 
কেন্দুলির এক স্থপ্রাচীন গোস্বামী-বংশে জয়দেবের জন্ম । পিতা ভোজদেব ও 
মাতা বামাদেবী ছুজনেই ছিলেন পরম ধার্সিক। বহছদ্দিন কাদের ছেজ্জপুলে 
হয়নি ৷ তাঁরপবর দেবতার কাছে সম্তান প্রার্থনা! করায়, দেবত] তাদের প্রার্থনা 
মঞ্জুর করেন । এক শ্রপঞ্চমীর পুণ্য তিথিতে জয়দেবের জন্ম হয়। 

শৈশবেই জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যে সুপগ্ডিত হয়ে ওঠেন । যথালময়ে জয়দেবের 
উপনয়ন হুয়। উপনয়ন্দের পর জয়দেবের মনে বৈবাগ্যের উদয় হয়। একদিন 
গুহত্যাগ করে তিনি জগন্নাথক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করেন। শ্রীক্ষেত্রে পৌছে 
দেবাধিদেব জগন্নাথের চরণে নিজেকে নিবেদিত করেন ও তারই ধ্যানে তনয় 
ইক্সে থাকেন । এখানে তিনি মাধবাচাষ্ের শিব্যত্ব গ্রহণ করেন । মাধবাচাধ 
তীকে ব্যাকধণ, ছন্দ ও শাহ সম্বন্ধে শিক্ষার্দীন করেন । তারপর জয়দেব আশ্রয় 
লেগ মন্দিরের বাইরে এক গাছতলায় । সকাল-সন্ধ্যায় সমুদ্রে সান করে এসে 
ইষ্টদেবতার আরাধনা! করেন, আর তার পানে নিজের রচিত বন্দনা-গীতি 
গার্ম। বৈষ্বের ভিক্ফাবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাতেই সুখে দিন কাটাতে থাকেন । 
ভার অনেক শিষ্য জুটে যাঁয়, তাধ অধ্যে ছিল হুগায়ক পরাশর । 

তখম তীর যোঁপ ধছর বক্ষ । একদিন সন্ধ্যাআধবতির সময় মন্দিঝে এসে 
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বাঙলার দবব ও সাঁহিজাসাধরণ 


উপস্থিত হন এক ব্রাঙ্ষণ ও তার রূপসী কন্ঠা!। ষেয়েটি এসেছে মবধধুবেশে' 
ফুলের মালা হাতে কৰে, নিজেকে জগন্নাথের সেবক সমর্পণ করবার জগ্থ | 
আগন্তক ব্রাঙ্ধণ বাঙালী, নাক বাস্ছদেব ভষ্রাচার্ধ, নিবাস নদীয্বাত্র মখগ্রামে | 
বহুদিন নিঃসস্তান ছিলেন | জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা কৰেছিলেন ধে যদি তাপ 
সম্তান হয়, তাকে সমর্পণ করবেন জগন্নাথের সেবায় । সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই 
আজ তিনি এসেছেন জগন্নাথের মন্দিরে । 

মেয়েটির নাম পাল্মাবতী | ঠাকুরের সামনে গিয়ে পিতা ও কন্ত! পল্মাবতী 
দাড়িয়েছেন। ঠাকুরকে প্রণাম করছেম । পিতা বাস্থদেব প্রত্যা্দেশ শুনলেন-_-. 
“আমি আমার মানসকন্া পদ্মাবতীকে গ্রহণ করলাম | কিন্তু তুমি একে নিয়ে 
মন্দিরের বাইরে যাও। মেখানে আমার পরুম ভক্ত জয়দেব আমার ধ্যানে বিভোর 
হয়ে আছে। তার হাতে তুমি তোমার কন্যাকে সমর্পণ কর।' 

বাইরে এসে গকুড়ধ্বজের সামনে দেখতে পেলেন দ্িধ্যকান্তি জগ্মদেবকে | 
ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন । ধ্যান ভঙ্গ হলে, বান্থদেব জয়দেবকে বললেন ঠাকুরের 
প্রত্যাদেশের কথা । জয়দেব বললেন, “আমি ঠাকুরের এ আদেশ রক্ষা করতে 
পারব না।” ব্রাহ্মণ যখন জয়দেবকে এবিষয়ে অচল অটল দেখলেন, তখন তিমি 
পল্মাবতীকে তাব সামনে রেখে সরে পড়লেন । জয়দেব সংজ্ঞা হারালেন । 

গভীর রাত্রে যখন তার সংজ্ঞা ফিরে এল, জয়দেব তখন দেখলেন যে পক্মা- 
বতী যুক্তকবে তার সামনে বলে আছে। জয়দেব তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন 
--তুমি গেলে ন। যে ?' মেয়োট উত্তরে বলল--“আমার বাব] ষে আপনার হাতে 
আমাকে সম্প্রদান করে গেলেন । দেবতার আর্দেশ ও পিতার নির্দেশ অবহ্েল। 
করেঃ আমি তো আপনাকে ত্যাগ করতে পাব্পব না।” 

জয়দে& অগত্যা বাধ্য হলেন পক্মাবতীকে গ্রহণ করতে । সেই থেকে স্থামী- 
স্ত্রী উভয়ে মিলে তাদের তক্তি ও প্রেম দিয়ে জগন্নাথের আরাধনায় নিজেংদ বু 
নিযুক্ত রাখলেন । পুরীর রাজা আনন্দদেব মাঝে মাঝে “মন্দিরে এসে জয়দেবে 
গান শুনতেন ও পল্মাবতীত্ব আরতি দেখতেন । 

এরপর পিভামাঁতার জন্য জয়দেবের মন উতলা হয়ে ওঠে । কেন্দুলিতে তিনি 
আবার ফিরে আসেন । সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন রাঁধামাধবের বিগ্রহ । তান চবণে 
লিবেদন করেন জয়দেব নিজেকে ও পল্মাবতীকে | জয়দেবের গানে এবং পল্জা- 
বতীর নৃত্যে মুখরিত হত কেন্দুলির আকাঁশ-বাতাস । তার কবিত্ব ও পাশ্িত্য 
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খালা বাতাবীয় বিবর্তন 


মুগ্ধ করে সমগ্র জগতকে । রাজা লক্ষ্মণসেন সাদরে নিয়ে গেলেন তাকে নিজের 
বাসনায় সভাকবি হিসাবে । 

জয়দেব রচনা করতে লাগলেন তাঁর অমর গীতিকাব্য 'গীতগোবিন্দ' | যে- 
দিন যে সঙ্গীতটি রচিত হয়, স্বামী-স্রীতে হৃধাময় কঠের হুর-তান-লয়ে ও হাদয়ের 
প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে ইষ্টদেবত। শ্রীরাধামাধবের চরণতলে সমর্পণ করে তবে 
সাধারণে প্রকাশ করেন । 

একদিন কবি লিখেছেন--“গগে। প্রিয়ে১ তোমার কুককুক্তের উপরে যে 
মপিহার ছুলছে, তার দীষ্তিতে তোমার বুক আলোকিত হয়ে উঠুক। তোমার 
সঘন-জঘনের মেখলা রৃতিরঙ্কে মুখবিত হয়ে মন্মথের জয়বার্তা ঘোষণ1 করুক। 
স্থল-কমল গঞ্জন আমার হৃদয়রঞন ওগে। প্রিয়েঃ তুমি আদেশ কর বরতিবঙ্গে 
সুশোভিত তোমার ওই রক্তচরণখানি আমি অলক্তকরাগে বুপ্রিত করি। 
মদনের দহনজালায় আমার সবাঙ্গ জলে যাচ্ছে । অতএব হে পরিয়ে -ন্মিরগরুল- 
খগ্ডনং মম শিরপি মণ্ডনম্ঠ |” কবি থেমে গেলেন, আর লিখতে পারলেন না । 
পরমপ্রকৃতি বাধিকার পদযুগলকে তিনি শিরোভূষণ করতে চান । কিন্তু বিশ্ব 
ধার চরণাশ্রিত সেই শ্ররুষ্ণ নিজে কি করে শিরে বাধিকার চরণ স্থাপন করবেন ? 
চিন্তিত মনে জয়দেব গঙ্গাসানে বেরিয়ে গেলেন । পুথি খোলা পড়ে রইজ ৬ 

কিছুক্ষণ পরে জয়দেব আবার ফিরে এলেন । পল্মাবতীকে বললেন-_-আজ 
আব গঙ্গায় গেলাম না, অজয়ের জলেই আানট। সেরে ফেললাম । এই কথ! বলে 
তিনি ঘরে ঢুকে পুঁথিটায় কি লিখলেন । তারপর আহার শেষ করলেন। 
পল্পাবতী পদসেবা! করে তার ভুক্তাবশেষ অন্নভোজনে নিষুক্ত হল। এমন সময় 
স্নান সেরে জয্বর্দেব বাড়ি ফিরলেন । জয়দেব আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, যে পদ্মাবতী 
সকার ভূক্তাবশেষ ছাড় খায় না; দে আজ তার আগেই খেতে বসেছে । এদিকে, 
পল্মাবতীও স্বামীকে আবাব ফিরতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। পরম্পর পরস্পরের 
কথা শুনে সংশক়াচ্ছন্ন হলেন | ঘরে গিয়ে দেখেন তাঁর অসমাপ্ত পাদপুরণ হয়ে 
গিয়েছে । লেখা বয়েছে--“দেহি পদপল্পবমুদাঁরম্ । বুঝতে কাকুর বাকী রইল 
ন1 যে, তাদের প্রাণের ঠাকুর নিজে এসেই লিখে দিয়ে গেছেন---“দেছি পদ্দপল্পব- 
মুদারম্‌।” জয়দেব বললেন-_“পপ্মা, তুমিই ধন্তা, তুমিই সৌভাগ্যবতী, তোমার 
ত্বামীর রূপ ধরে পরমপুকুষ আজ তোমাকে দেখ] দিয়ে গিয়েছেন । আর তুমি 
তার পদসেবা করবার মৌভাগ্য লাভ করেছ। আমিই অভাজন, তাই তাকে 
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দর্শন করতে পান্ুলাম না ।” 

এব কিছুদিন পরে সাধক-দম্পতি তাদের প্রাণের ঠাকুর বাধামাধধকে নিয়ে 
বৃন্দাবন যান । ধৌরলমীরে হমুনাতীরে* তীরা তাঁদের বসতি স্থাপন করেন । 
জয়দেব ও পগ্সাবতীর কঠে গীতগোঁবিন্দ কীর্তন বৃন্দাবনের আকাশ-বাঁতাঁপ 
মাতিষে তুলস। 

তারপব একদিন তার প্রাণের ঠাকুরের দিকে অপলক নয়নে তাকিকে 
রইলেন জয়দেব । কিছুক্ষণের মধ্যেই ভক্তের প্রাণবাযু ভগবানের প্রাণবাযুর লঙ্গে 
মিশে গেল । স্বামীকে অন্সরণ করে পদন্ম।বতীও অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন 
বাধারানীর দিকে । তার প্রাণবাস্ুণও পরম! প্রকৃতির প্রাণবাফুর সঙ্গে মিশে 
গেল | 

জয়দেবের মৃত্যুর পর তার পূজিত রাধামাধব মৃত্তিটি বনুদ্দিন কেশীঘাটের 
মন্দিরে অবস্থিত ছিল । মন্দিরটি জীর্ণ হলে ্্রচৈত্ন্চবিতামুত'-এর রচয়িতা 
শ্রীকষ্দাস কবিরাজ ভ্রমরঘাঁটের ওপর নূতন বাধামাধব মন্দির নির্মাণ করে 
দেন। হিন্দুদ্ধেষী শুরঙ্গজেব যখন হিন্দুর মন্দির ও দেবদেবীর ধ্বংসলীলায় মত্ত 
হয়ে উঠেছিলেন, তখন জয়পুরের মহারাজ বুন্দাবনের অন্যান্য বিগ্রহের সঙ্গে 
রাধামাধবকে জয়পুরে নিয়ে যান। জয়দেবের রাধামাধৰ এখনও সেখানে বিরাজ 
করছেন। বুন্দাবনে এখন মাত্র প্রতিনিধি বিগ্রহ আছে। ( কেন্দুলির বিগ্রহ ও 
মণ্দির সম্বন্ধে 'ধমীক্স চেতনার প্রকাশ” অধ্যায় দেখুন )। 
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বাঙলাদেশে রচিত হিন্দু যুগের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হল। 
এবার ওই যুগের বাংল! সাহিত্য সন্বদ্ধে কিছু বলা যাক । ওই যুগের ধাংল। 
সাহিত্যের সবচেয়ে পুরানে। নিদর্শন হচ্ছে “চর্যাগীতি” ব1 চর্ধাগান । এগুলি বৌদ্ধ 
সহজিয়াপন্থীদের সাধন-ভজনের গান। এগুলি আবিফার করেছিলেন হরপ্রলাদ 
শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে । তিনি চারখান। পুঁথি 
প্রকাশ করেছিলেন । এগুলির নাম হচ্ছে--“চর্বাচ্বিনিশ্চয়', সরোহবজ্ের 
“দোহাগান+ কাহু-পারদ্দের “দোহাঁকোঁষ+ ও *ডাঁকার্ণব” | কারও কারও তে 
“চর্যাচর্যবিনিশ্চয়” পুথিখানির যথার্থ নাম “চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়” | পুথিগুলির ভাষা যে 
বাংল] ভাষার প্রাচীনতম রূপ ০ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে স্ুশ্ঘ্ বিচাবে 
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আচাখ হুনীতিকুষার চট্টোপাধ্যায় মহাশক্» একে "অবহষ্ট ভাষ। বলেছেন। পির 
পানসচলিতে এমন অলেক শব আছে যা বর্তমান কালেও বাংলা ভাবা প্রন্টলিত 
আছে। যেষস--জান” “নিল” “গেল” “রাতি' “ছুই”, প্বকে” “করি”, পবিচ্ছত 
“মাকে” “চড়িভল,, “ছাড়ি” ইত্যাদি । গানগুলি 'সন্ধাভাষাস্ম বচিত বল? হয়। 
তারাপদ মুখোপাধ্যায় মরহাশয্স বলেন, সন্ধাভাষা কোন ভাষার নাম নয় । বৌদ্ধ 
সহজিয়া সাধকদের সংস্কৃত-অবহুট্ট-বাংল1 রচনায় অবলক্ষিত বিশিষ্ট রীতির নাম 
“সন্ধা' । এই বীতিতে শবের বাচ্যার্থের এক অর্থ, গুহ্ার্থের আর এক অর্থ । 
শবের ওষ্ছার্থের সাহায্যে নাধকেরা৷ সাধন-পদ্ধতির নুড়ি কথ ব্যক্ত করেছেন । 
চধাগানগুলিতে ব্যবহৃত দপক প্রতিভাদের ভিতর দিয়ে ত্দানীস্তন বাঙালী 
জনজীবনের যে নিখুঁত ছবি ফুটে উঠেছে তার একটা পরিচয় দিয়েছেন জাহ্বী- 
কুঙ্ার চক্রবর্তী ॥ তিনি বলেন, “বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের নানা উপকরণ এতে 
ছড়ানো রয়েছে । অই্টম-নবম শতাবের তাম্রপট্টলিপিত্ে সন্ধযাকর নন্দীর 
“রামচরিত'-এ এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের যে উপাদান পাওয়। যায়, চর্যাগানের 
এঁভিহাসিক চিত্রের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। সেজন্য মনে করা হক্স যে, চর্যা- 
গানগুলির উদ্ভব ওই ধুগেই ঘটেছিল। উপরস্ত চর্যাগীতিতে আছে নতুনতর 
উপকরণ। চরধাগীতিতে আমরা যে সমাজ-গড়নের পরিচয় পাই, তা হিন্দু 
ব্রাঙ্মণ্াসমাজেরই গড়ন। নে সমাজের উচ্চকোটিতে রয়েছেন বটুত্রাঙ্গণ ; নিম্ন 
কোটিতে ডোম-চগ্ডাল, মধ্যে উত্তম ও অধম শূদ্র। আর বর্ণপমাজ থেকে দুরে 
রয়েছে অবণ্যবাসী শবর-নিষাদ। তবু চর্ধায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষ1 নান! প্রসঙ্গে নিম্ন- 
শ্রেণীর কথাই প্রাধান্ত লাভ করেছে ।"*চর্ধাগীতি কর্মবহুল সাধারণ জীবনের 
বিচিন্ঞ চিত্রশাল1 । চর্যাগানে যে অভিজ্লাত ব1 এশ্বষবান ম্নানুষের প্রসঙ্গ নেই, 
তা নক্ন। দেশে ধনবান লোক ছিলেন, তার] কেউ ছিলেন পঞ্চপাটনের মালিক, 
কারও সঞ্চন্ধ চতুক্কোটি মুদ্রার ভাগার--লোনারপাব সঞ্চয় ত ছিলই । কিন্তু সময়ে 
সময়ে দস্থ্যরা এমন ধনীকে নিঃস্ব করে ফেলত ।***চরধাগীতিতে হদয়গ্রাহী হয়ে 
উঠেছে লাধারণ জীবনেরই ছবি । সে জীবন স্থখে-ছুঃখেৎ আশানিরাশায় ককুণ” 
সধুর । শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, বধু নিয়ে বাঙালীর যৌথ পরিবার । কখনও 
পরিবানে শ্টালিকারও স্বানও হত । কার্পানবন্ত্র পরে, মোটা ভাত খেকে জীবন 
ঝবোটাসুটি স্থখেই কাটত। কিন্ত দুঃখের বোঝাও বাঙালীকে বইতে হত ॥ একটি 
গীতে বল হয়েছে াড়িত ভাত ন্াাছি দিতি আবেশী' । এ ছুঃখের হাহাকার 
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বুঝি অতাবপীড়িভ বাডালী- সীবনের একটি অতি-সাঁধারগ মর্যান্তিক সুর) চান 
গানে এই দু্খ-গভীর নারী চায় ঘরমুদী স্বামী, ঘবমূখী সন্তান । কিন্ত খা সে চাক্ষ 
তা সেপায়'না। স্থামী হয্স বেকার উদ্দাসীন, সন্তান হয় “বাযুকী* (বাউল )। এঁ 
£খের কী শেষ আছে? তখন গভীর হুঃখেই স্ঈেষকঠিন হয় ক-_আমার নব 
যৌবন নার্থক হুল--নব জৌবন মোর ভইলেরি পুরা 1” তবে নাবীচরিত্র সর্ব 
সাধবীর চরিত্র হত ন1। বধূর শীলথগ্ডন ঘটত | কেউ বাইবেবর উঠানকেই ঘর মনে 
করত। দিনের বেলায় যে বৌ নিজের দেহছায়। দেখে ভগ পেত, বাত্রিতে তার: 
কাঞরূপে অভিসার-স্পর্দবসই বহুড়ী কাড়ই ভবে ভাঅ।|বান্ত্রি ভইলে কামর 
জাঅ। পুরুষচরিত্রও সুস্থির ছিল ন1। পরকীয়! নারীর অধরামূত পুরুষভূঙ্জজের 
পক্ষে কমল-বস । আর একটি ঘটনাও গৃহ-জীবনে ঘটত---তা! গৃহবদ্ধন ছিন্স করে 
পুরুষের কপালী-ব্রত-গ্রহণ । শাশুড়ী, ননদ, গ্তালিক1 ও মায়ের মায়াবন্ধন কেটে 
পুকুষ কপালী হয়ে যেত--বঝাবিঅ সানথ নন্দ ঘরে শালী । | মাঅ মাবিয়া কাহু 
তল কবালী ।' চর্যাগানের আরও দু-একটি নমূনা-_গগঙ্গা জউন] মাঝেঁরে বহই 
নাই। | তহি বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ। লীলে পার করই ।' 
চর্যাগীত সম্বন্ধে ড: নীলরতন সেন একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত । তিনিও.বলেছেন : 
চর্ধাগীতের মধ্যে তখনকার দেশ-কাল-সমাজের নানা তথ্য প্রকাশ পেয়েছে । 
মনে হয় গ্রামীণ কষি-শিক্ষা1-বাণিজ্য "ভিত্তিক একটি সমাঁজ পরিবেশ গীতগুলিতে 
বেশ ধরা পড়েছে । গ্রামগুলি বেশীর ভাগই নদ্বীর তীরে গড়ে উঠেছিল । সেখানে, 
যাতায়াতের মুখ্য বাহন ছিল নৌকা, কাঠের সাকোতেও পারাপার চলত ॥ 
নৌকার হাল-বৈঠা, গলুই, পাল, গুণ, নোঙর করবার খুঁটি, জল ছেঁচবার সেঁউতি 
প্রভৃতির বিশদ নাম-পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে । কুলীনজনেরা,--অর্থাৎ উচুবর্ণের 
লোকের] গায়ের কেন্দ্রে বাস করতেন । ডোম, চগ্ডাল--এর! গীক্চের প্রাস্তে” 
পাহাড়ি টিলায় বাস করত । পাহাড়ের গায়ে ভ্রিতল বাড়ির বর্ণন1 রয়েছে ॥ 
রুষিকর্ম ছাড়1, নৌকা বাওয়া, ত্বাত বোনা ধুহ্ছরির কাজ, ডালা-কুলে? 
তৈরী, হরিণ শিকার, কাঠুরিক্লার ও ছুতোরের কাজ, নৌকাঁপথে সোনা-ূপোর 
ব্যবসা-বাণিজা,--এসবের ' উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। নিয়শ্রেণীর স্বীলোকদের মধ্যে 
নৃত্যগীত, মদ চোঁলাই ও বিক্রয় এমনকি বাবাক্গমাবৃস্তির প্রচলন ছিল ॥ সন্তান্ত 
লোকদের বেশ বিষয়-আশয় থাকত ।. ঘরে সোনারূপ। গঞ্পনারগাটি থাকবার ফলে: 
চোষ-ডাকাতের'উপগ্রবও হত ॥ অন্যদিকে দরিদ্র পরিবারে ছুবেল। খাবার ভুটত 
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বাঞ্চলা ও বাঙালীর বিবর্কন 


না। যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল । স্থাী, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ছাড়া, শ্বশুর, 
ননদ, স্ালিক1 এক পরিবারে বসবাস করতেন । অল্পবয়সী বধূ তাদের একদিকে 
ভয় করতেন, অন্তদ্দিকে বাতের আধারে অভিসারেও যেতেন । চোর-ভাকাত 
ছিল বলেই গৃহস্থকে তালাচাবির ব্যবহার শিখতে হয়্েছিল। গৃহস্থেরা যেসব 
তৈজসপত্র ব্যবহার করতেন তার কিছু কিছু নাম পাওয়া যাচ্ছে । যেমন, ভাঁতেব 
হাঁড়ি, ছুধ দুইবার পীটা, জল আনবার (বা মদ রাখবার ) ঘড়া, ঘড়ী, আরও ক্ষুদ্র 
মাপের ঘড়ুলি। কাঁঠুরেদের কৃঠার, টাঙ্গী, কৃষকদের নখলি (মাটি খুঁড়বার 
খোস্তা ) ইত্যাদি । মেয়েরা গয়না পরতেন নৃপুরঃ ব্ধুকন+ মুক্তীর হার, কুগুল, 
কানেট ( কর্ণাভরণ ) ইত্যাদি। প্রসাধনে স্বন্দরীদের দর্পণ প্রয়োজন হত। 
কপ্পুর-স্থবাসিত পান খাবার বিলাদিত৷ ছিল । খাটে পরিপাটি বিছান1 পেতে ওরা 
শয়ন করতেন। গোঁড়া সনাতনী হিন্দুরা আগম, বেদ, শাস্্গ্রস্থ পাঠ করতেন, 
কোশাকুশি নিয়ে পূজ। করতেন । ইষ্টমাল। জপ করতেন । দীর্ঘজীবন লাভের 
জন্য বরস-রসায়নের ব্যবহার কর! হত। এসব নিয়ে বৌদ্ধর] হিন্দুদের বিদ্রপ 
করেছেন। কাপালিকর্দের মধো তস্ত্রসাধনের নানা কামাচারও চলত । কৃষ্ণা- 
চাষের একটি গীতে বিয়ের যে ছবি দেওয়া হয়েছে তাতে বেশ ধুমধাম হত মনে 
হচ্ছে | নানা বাদ্য বাজিয়েঃ শোভাযাত্রা করে বর বিয়েতে চলেছেন । ব্রিয়েতে 
যৌতুকও দেওয়া! হত। নাচ-গানে করগ, কনালা, লাউয়ের একতারা, মাদল, 
ছুন্মুভি, বীণ1-_-এসবের ব্যবহার হ'ত। কৃষ্তীচার্ধ “নয়বল* নামে দাবাখেলার 
ছবি দিয়েছেন । কুঁড়েঘর এবং “তইল। বাড়ি” (ভ্রিতল গৃহ) ছুয়েরই উল্লেখ থেকে 
সেকালের আথিক শ্রেণী-বৈষমোর চিত্র পাওয়] যাচ্ছে । ধনী ব্যক্তির! বোধ হয় 
শখ করে হাতি পুষতেন | গৃহপালিত পশুর মধ্যে গাই-বলদের নাম মিলছে। 
বন্য পশুপাঁখির মধ্যে সিংহ, হাতি, হরিণ, শিয়াল» খরগোশ, ইদুর, সাপঃ কাক, 
মঘুর, কুমীর এদের উল্লেখ পাঁওয়! যাঁচ্ছে। ইদুর ধান নষ্ট করত। ফল-ফুলের 
নাম কম ব্যবহৃত হয়েছে । পদ্ম বা কমল বিশেষ পারিভাষিক অর্থে এসেছে; 
কাপাম ফুলের উল্লেখ দেখছি একট] গীতে । “কঙ্ুচিনা ফল ঠিক কি বদ্ত বল! 
যাচ্ছে না। তবে শবর-শবরী এ ফল পাকলে আনন্দে মেতে উঠত | বোধ করি 
কোনে] নেশ। ধরানো? প্রিয় খাগ্য ছিল। উঁচু সমাজে নারীদের সতীত্বকে গুরুত্ব 
দেওয়া হত, পুরুষরা কিছুটা! চাবিব্বিক শৈথিল্য দেখাতেন মনে হয়। “নগরঃ 
শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রায়ের সঙ্গে পার্থক্য ছিল কিনা বল। যাচ্ছে ন1। মছ্য 


১৫৬ 


বাঙলার মনলীবা ও লাহিতাসাধন? 


পান চলত । স্তশড়ি মেক্সেরা! গাছের ছালের সাহায্যে চোলাই করে মদদ বেচতেন । 
কুষ্ণাচাষ একটি গীতে (১৮ নং) “কুলীনজনেব* উল্লেখ করেছেন । চর্ধাগীতে 
বঙ্গাল, বঙ্গালী, বজ--শবগুলি ব্যবহৃত হয়েছে । ভূন্থকু বঙ্গদেশের চগ্ডালীকে 
বি্ধে কবে বঙ্গালী হলেন। তাতে আত্মীয্ষের। তাকে সম্পত্তি থেকে বোধ হয় বঞ্চিত 
করেছিল, ৪৯ নং গীতে তার আভাস আছে। বঙগাল রাগ একাধিক গীতে ব্যবহৃত 
হয়েছে । চর্যাগীতে নর্দী হিসাবে গঙ্গ, যমুনার নাম করা হযেছে । পস্মাকে খাল 
বল। হয়েছে । 

চর্ধাগানগুলি থেকে আমর1 তৎকালীন বাঙলার আধিক জীবনেরও একটা 
ছবি পাই । নৌকার ব্যাপক প্রসঙ্গ প্রমাণ করে যে তখন নৌবাণিজ্যের প্রসাব 
ছিল। বণিকবৃত্তিও প্রচলিত ছিল। নৌকা শুধু নদী পারাপার করত না, 
সোনার ভরা নিয়ে সীমাহীন নদীপথে যাত্রা করত । নৌকার ব্যাপক প্রসঙ্গ 


থেকে আমরা আরও বুঝতে পারি যে স্ুত্রধর, কর্মকার প্রভৃতি বৃত্তির বেশ 
ব্যাপক প্রচলন ছিল। 
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মঠ-মন্দির ও শিল্পপ্রতিভ। 


মঠ-মন্দির, ভৃপ ও বিহারঃ মৃত্তি ও মগ্দির-অলংকরণ--এসব নিষ্েই বাঙলার 
স্থাপত্য-ভাম্ষর্ষের ইতিহাঁন। বৌধায়ন ধর্মস্ত্রে আছে যে ষফিও বাগলাদেশ 
আধ্নাবর্তের অন্ততুক্ক ছিল না, তা হলেও তীর্থঘান্তরা উপলক্ষে আর্ধসমাজের 
লোকরা বাঙলাদেশে আদত। তীর্থস্থান বললেই আমরা দেবস্থান বুঝি। 
'কেবস্বানের বৈশিষ্ট্য, সেখানে মন্দির বা] দেবায়তন থাকা ম্তরাং বাগুলাদেশে 
প্রাক-আর্ষ-কাল থেকেই যে মন্দির বা দেবায়তন হিল সে বিষছ্ছে কোন সন্দেহ 
নেই। তারপর ভগবান বুদ্ধের তিরোভাবের পর তীর প্রবন্তিত ধর্মের অন্থগামীরা 
বহু চৈত্া, স্তূপ ও রিহার নির্মাণ করেছিল । স্তুপগুলি ভগবানের উপস্থিতির 
প্রতীকরূণে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পেত। বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে সম্রাট 
অশোক তার সমগ্র সাম্রাজো আশী হাজার ক্ুপনির্মাণ করেছিলেন। এবং ঘেহেতু 
চন্ত্ুপ্ত মৌর্ধের লময় থেকেই বাঙলা মৌর্ধসাস্্াজ্যভুক্ত ছিল সেহেতু আমরা 
অনুমান করতে পারি যে তিনি বাঙলাদেশেও এনপ বনু স্তুপ নির্মাণ করিযে- 
ছিলেন। 

প্রত্বতাত্বিক উৎ্খননের ফলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মণি নর্দীর ( পূর্ব 
মাম লালুয়। গাঙ ) উত্তবে ছুটি মঠবাড়ি, প্রাচীন দুর্গের দেওয়াল, বাঁধানে। পথ, 
শিলালিপি, স্বরুদ্রা, বুদ্ধমৃত্তি ও অন্যান্য প্রত্বদ্বব্য মৌর্য-উত্তর যুগের এক 
স্বযহান সভ্যতার নিদর্শন অনাবৃত করেছে। খ্রীগ্তীয় পঞ্চ শতাব্দীর প্রারস্ভে 
চৈনিক পরিব্রাজক ফ1-হিয়েন, সপ্তম শতাব্দীতে উয়াং চুয়াউ (৬৪৪ খ্রীস্টান ) 
ও ই-চিং ( ৬৭৩ খ্রীস্টাবধ ) বাঙগপা দেশে বছ স্তুপ ও বিহার দেখেছিলেন । 
তার পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দী বাঙলাদেশ গুধচসম্রাটগণের অধীন ছিল। গুপ্ত- 
সম্রাটগণ ব্রাঙ্গণ্যধর্ম প্রসারে বিশেষ প্রয়াপী ছিলেন। সুতরাং তাদের আমলে 
বাগলাদেশে যে বনু হিন্দুর দেবমন্দির নিমিত হয়েছিল, ত1 সহজেই অন্মেয় । 
অন্ুবূপভাবে সেনরাজগণের আমলেও হিন্দুর বছ দেব-দেউল নিষ্িত হয়েছিল। 
সম্প্রতি নদীয়া জেলার কৃষ্ণণগর থেকে ২* কিলোষিটার দূরে বামুনপুকুর গ্রামে 
বল্লালটিবি নামে সেন-যুগের এক বিরাট “পঞ্চরথ' মন্দির “কমপ্রেকম্‌*-এর সন্ধান 
পাওয়া গিয়েছে । তার আগে পালরাজগণের চারশত বৎ্লরব্যাপী শাসনকালে 
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অঠ-নাদির ও পিজ পাস্তা 


বৌদ্ধধর্ম বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা! পেয়েছিল, কাজকীর পৃষ্ঠটপোবকভায বু খুলে এ 
বিহার নির্সিত হঙ্ষেছিল। কিন্ধ বাঙলার ষঠ-মন্দির ৪ তুপ-বিহারের এরশ 
স্হান ইতিহাস থাকলেও এর নিধর্শন খুব বিরল । প্রাক সবই বিলুপ্ত হয়ে 
গিয়েছে । কারণ, বাঙলা! ঘখন ১২০৪ প্রাস্টাবের পব মুসলমান অধিকারে যায়, 
তাব ধর্মদ্েষের বশীভূত হয়ে এদেশের দ্বেব-দেউল সবই বিনষ্ট কষেছিল। ওই 
সব বিনষ্ট দেব-দেউলের উপাদান দিয়ে তার] মসজিদ নির্মাণ করেছিল । মুসল- 
মান আমলে নিথ্রিত বু মসজিদ এর সাক্ষ্য বহন করছে । ( পরে দেখুন ) 


ছুই 
বড় ক্ুপগুলি বিনষ্ট হলেও মুসলমানদের ধর্মদেষের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে 
ক্ুত্রকায় তুপগুলি। দরিত্র ভক্তগণ যার! দেবতার নিকট “মানত' করত যে 
তাদের বিশেষ প্রার্থনা বা অভিলাষ পূর্ণ হলে তারা স্তুপ নির্মাণ করে দেবে, 
অথচ সঙ্গতিতে কুলাত ন] বড স্তুপ নির্মাণ করিয়ে দেবার, তারাই এরপ ক্ষুদ্রকায় 
স্তুপ নির্মাণ করে ঠাকুরের কাছে উৎসর্গ করত। এরপ ক্ষুদ্রকায় ফ্ুপের বোধ 
হয় সবচে প্রাচীন নিদর্শন হচ্ছে ঢাক। জেলার আসরফপুর গ্রামে বাজ] দেব- 
খড়েগের তাত্রশাসনের সঙ্গে যে ব্রোঞ্জ বা অষ্টধাতুনিস্সিত সপটি পাওয়৷ গিয়েছে । 
পাহাড়পুরে ও চট্টগ্রামের অন্তর্গত ঝেওয়ারিতেও সেরূপ ধাতুনির্সিত স্তুপ 
পাওয়া! গিয়েছে । এছাড়া পাহাড়পুর ও ধাঁকুড়ার বহুলাড়াতে ও ইষ্টক নিপ্রিত বন 
স্তুপের অধোভাগ আবিষ্কৃত হয়েছে । যোগী-গুল্ফ1! নামক স্থানে এন্ধস পাথরের 
তৈরী ক্ষুপ্রকায় সপ পাওয়া গিয়েছে । কিন্ত বৃহুদাকার কোন স্তুপের নিদর্শন 
আমর! পাইনি । তবে খোদ্ধ গ্রন্থের পু-থিতে আমরা বরেন্দ্র মৃগস্থাপন স্ুপের 
ও তুলাক্ষেত্রে বর্ধমান সপ-এক্ চিত্র পাই । 


তিন 

বিহাবগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষগণের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হত। চৈনিক পন্টরি- 
ব্রাজকদের কাহিনী থেকে আমর] বাঙলাদেশের বহু বিহারেব্স সংবাদ পাই । তবে 
দেলব বিহারের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছে । দ্বেগুলি পাওয়া গিয়েছে সেগুলি 
থেকেই আমর1 ওইসব বিহারের আকার-প্রকার সম্বন্ধে একট! ধারণা করতে 
পারি। এরূপ এক বিশালকায় বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত 


১৫৯ 


ধ্রধাহা ও বাজালীর বিবর্তন 


হয়েছে । খুব সন্ভবত পালসস্রাট ধর্ষপাল অষ্টম শতাবীতে “লোমপুয় বিচ্বা” নামে 
ঘে বিখ্যাত বিহারটি নির্মাণ করেছিলেন এটি তারই ধ্বংসাবশেষ, ধকিও এক 
তাভ্রশার্গন থেকে আমর] জানতে পারি ষে শ্রীন্তীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এখানে এক 
জৈন বিহার ছিল। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত এই বিরাঁট বিহারেব অঙ্গনটি প্রতি 
দিকে ৬০* হাত দীর্ঘ ছিল। এতে ১৩ ফুট করে দীর্ঘ ১৭৭টি কক্ষ ছিল। অঙ্গনটির 
মাঝখানে এক প্রকাণ্ড মন্দির ছিল । ভারতে আজ পর্যন্ত যত বিহারের ধবংসা- 
বশেষ আবিদ্কৃত হয়েছে নোমপুর ব্হারই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । 

কুমিল্লার কাছে ময়নামতী নামে যে ছোট ছোটপাহ'্ড আছে, তার ওপরেও 
কয়েকটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়। গিয়াছে । মালদহ জেলার জ? দ্দলেও 
একটি মহাবিহার ছিল । 


চার 

বাঙলার প্রাচীন মন্দির সম্বন্ধে আমাদের [জ্ঞান খুবই কম। মাত্র কষেকটি বৌদ্ধ- 
গ্রন্থের পুঁিতে অঙ্গিত চিত্র ও কতকগুলি প্রস্তরমৃত্তিতে উত্কীণ মন্দিরের 
প্রতিকৃতি থেকেই আমরা প্রীচীন বাঙলার মন্দিরসমূহের গঠনরীতি সম্বন্ধে 
একট। ধারণা করতে পারি। মন্দিরগুলি সাধারণত সেই রীতিতে নিগ্রিত হত, 
ওড়িশীয় যা “ভদ্র ও রেখ" মন্দির নামে অভিহিত হয়। কোন কোন জায়গায় 
এই সকল মন্দিরের মাথায় একটি করে ক্তুপ স্থাপন করে আরও ছুই শ্রেণীব মন্দির 
নির্মাণ করা হত। 

আব্ষ্িত মন্দির খুব কমই পাওয়া গিয়েছে। বাকুড়ার এক্রেশ্বর মন্দিবের 
অঙ্গনে নন্দীর যে ছোট মন্দিরটি আছে, তা “ভদ্র” রীতিতে গঠিত মন্দিরের 
একমাত্র নিদর্শন | বর্ধমান জেলার ববাকরে ও বঝাকুডাঁর দেহারের মন্দির রেখ” 
রীতিতে নিমিত মন্দিরের নিদর্শন । এহ মন্দ্রগুলি হয পাথরের, আর তা নব 
তো! ইটের তৈরী । ইটের তৈরী মন্দিরের নিদর্শন বর্ধমানের দেউলিয়ার মন্দির, 
বাকুড়ার বনহছলাডার সিদ্ধেশ্বর মন্দির ও স্ন্দরবনের জটার দেউল। আর পাথরের 
তৈরী মন্দিরের নিদর্শন বাকুডার দেহারের লবেশ্বর ও সল্লেশ্বরের মন্দির । পাহাড- 
পুরের অঙ্গনের মধ্যে যে বিশাল মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার উর্ধ্বভাগ বিল্ুঞ্ধ 
হওয়ায় ওটি ঠিক কোন্‌ শ্রেণীর মন্দির তা বলা কঠিন। বড বড মন্দিরের 
অনুকরণে ছোট ছোট মন্দিরও নিগ্রিত হত। ঝাঁজশাহী জেলার অক্ঞর্গজ নিমদীঘি 


১৬৩ 


অঠ-দজ্সির ও (িজপািজা, 
ও দিনাজপুরের জন্বর্গত বাপগড়ে এন্প প্রস্তবনিদিত ও চট্টগ্রামের বেগ্রয়ানিতে 
বোঞনিপ্গিত এরপ ক্ষুত্রকায় মন্দির পাওয়া গিয়েছে। শেষোক্ত মদ্দিরটি বুদ্ধগঞ্জাক 
মন্দিরের অনুকরণে নিত়িত। এখানে উল্লিখিত বাণগড়ে জনৈক কান্বোজ তাজা 
লিপিষুক্ত প্রস্তরত্যভ ও পালরাজ তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালের লেখধুক্ত সদ1- 
শিবের প্রস্তরনির্মিত মৃত্তি এবং পোড়ামাটির গণেশমুতিও পাওয়া! গিয়েছে। 
এছাভা মৌর্ধ-শুক্ষ-কুশান-গুগ্যুগের ইষ্টক নিগ্সিত বাগ্গৃহ, দেব্মন্দির, দুর্গপ্রাচীর, 
গৃহ প্রাচীর, শশ্যাগার, রক্ষিগৃহ, ভূগর্ভস্থিত স্থরঙগ, ন্গানাগার, কৃপ প্রতৃতি পাওয়া 
গিয়েছেঃ ঘা ভাব্ভীয় স্থাপত্য শিল্পের মনোরম নিদর্শন । বাণগড়কে অস্থররাজ ৰলির 
পুক্র বাপের রাজধানী বল হয় । ইহ] দেবীকোঁট ও কোটিবর্ষের সহিত অভিন্ন । 


পাঁচ 


ভান্কর্যশিল্লের নিদর্শন হিলাবে বাঙলার বন্ুস্থানে নানা দেবদেবীর মুত্তি পায়? 
গিয়েছে। গোডার দিকের যৃতিগুলি অধিকাংশই পোড়ামাটির মুতি। মৌর্ধযুগের 
এরূপ পোড়ামাটির যৃতি পাওয়! গিয়েছে মহাস্থানগড়ে । শুঙযুগের যক্ষিণীর মৃত্তি 
পাওয়। গিয়েছে বীকুড়ায় চন্দ্রবর্মার রাজধানী পৃফবণায় ও মেদিনীপুরের তাত্র- 
লিপ্তিতে। কলকাতার নিকটবতী চন্দ্রকেতৃগভ বা বেভাচীপায় প্রাপ্ত সূর্ধমৃতি ও 
মালদহ জেলার হাকরাহল গ্রামের বিষুৎমৃত্তিটি কুশানযুগের বলে অন্থত্সিত হয়েছে। 
হন্দরবনের কাশীপুত ও বগুড়ার দেওরায় প্রাপ্ত স্থর্ধমুতি ছুটি গুপ্তযুগের শিল্পরীতি 
অনুযায়ী গঠিত । অন্রূপভাবে গুগ্ুযুগের আদর্শে গঠিত মহাস্থানের নিকট 
খলাহধাপতিটাক্গ প্রপ্ত সোনার পাণ্ডে ঢাক। অষ্টধাতুনিম্িত একটি মঞ্জুশ্র মৃত্তি। 
তবে মৃতিগঠনে বাঙালীর নিজন্ব শিল্পরীতির একট বিবর্তন পাওয়] যায় । এর 
আভাস আমবু। পাহু দেবখড়েগর রানী প্রভাবতীর লিপিঘুক্ত শর্বাণীর ধাতুনিগ্িত 
এক মৃত্তিতে ও তার সঙ্গে প্রান্ত এক ক্ষুত্র স্র্যমূতিতে ও চবিবশ পরগনার শ্রণিব্ব- 


হাচে প্রাপ্ত ধাতুনিশ্নিত এক শিবমৃতিতে । এ মুশিগুলি পালধুগের শিল্পবীতিব 
লক্ষণ সচন। করে ? 


ছয় 


গ্রাপ্তয় নবম থেকে শ্বাধশ শতাব্দী পম়ন্চ প্রবল প্রতাপশালী পালখ।জাদে4 আমলে 
বাঙলাদেশে জাঙ্কধের এক নূতন ঘর।ন1 গডে ভঠোছুল। মলগতঙাবে এহ শুড়ন 
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খানডলা ও বাভালীর বিবর্তন 


ঘ্রান গুপ্তযুগের সারনাব-ঘবান1 থেকে উত্ভৃত হয়েছিল । উত্তরবাগুলার পাহাড়- 
পুরে আবিষ্কৃত কয়েকটি ভাব্বর্য উভয় যুগেষ মধ্যে যোগশ্ত্র স্থাপন করে । যদিও 
গুপ্তধুগের সারনাথ-ঘরানার সঙ্গে বাঙলা ভাক্ষর্ষের এই ঘরানা সংযুক্ত ছিল, 
তথাপি উন্নত অবস্থায় এই ঘরানার এক নিজদ্ব স্বকীক্গতা ছিল। সেজন্য বাঙলার 
এই ঘরাঁনাকে ভারতীয় ভাক্র্ের প্রাচ্যদেশীয় ঘরানা” বলা হয়। প্রাচযদেশীয় 
ঘ্বরানার ভাস্কর্ধগুলি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য এই উভয় ধর্মের সঙ্গেই সংঙ্গিষ্ট ছিল। 
বাঙলায় বৌদ্ধ ভাস্কর্ষের উদ্তব হয়েছিল তখন, যখন বাওলাদেশ তান্ত্রিক বৌচ্ধ- 
খর্ম দ্বারা প্রাবিত হয়েছিল। যে সকল মৃন্তি এ যুগেব শ্তাক্করেবা নির্মাণ করেছিলেন, 
লেসবের বর্ণনা আমব্া বৌদ্ধ “নাধনমালা গ্রস্থসমূহে পাই । বৌদ্ধ পুরুষ"দেবতা- 
মগুলের অন্তভুক্ত ছিল নানাশ্রেণীর বোধিসত্ব মূর্তি, যথা_-লোকনাথ, মত্রেম্ী, 
মঞ্জুন্রী প্রভৃতি । বৌদ্ধ দেবী বা শক্তিমুত্তির মধ্যে আমর! দেখি তারা, মাবীচি, 
প্রজ্ঞাপাঁরমিতা৷ প্রভৃতি | এছাভা, বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্মণা-_-এই উভধ ধর্মেরই অস্তভুক্ত 
কতকগুলি মৃতি আমরা পাই, যেমন--কুবের, সরম্বতী ও গণেশ মৃতি। 
প্রাচাদেশীক ঘরানার ব্রান্ষণ্যধর্মেব অস্তভুক্ত মুক্তিসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, 
যথা--+(১) বৈষ্ণব, (২) শৈব ও (৩) বিবিধ । বিষুমৃতি বাঙলার বিভিন্ন স্থান 
থেকে পাওয়া গিয়েছে । এই লকল মৃত্তির অধিকাংশই একাদশ শতাব্দীর । তা 
থেকে বোঝা যায় যে, ওই সময় বিষ্ণু আরাধনা বাঙলাছেশে বিশেষভাবে 
প্রচলিত ছিল । মৃত্তি-সম্পক্িত গ্রস্থসমূহে নান। ধরনের বিষ্ুযুতির উল্লেখ আছে, 
কিন্তু বাঙলাদেশে যে সকল বিষুমৃত্তি পাওয়! গিয়েছে তার অধিকাংশই বান্থদেব- 
শ্রেণীর । চারিহস্ত-বিশি্ই এই সকল মৃত্তির দক্ষিণের উপর হস্তে আছে গদ। ও 
নিষ্নহস্তে চক্র এবং বামের উপর হস্তে আছে চক্র ও নিম্হন্তে শঙ্খ । কতকগুলি 
মৃতির পৃষ্ঠদেশের পাঁথরফলকের ওপর অস্কিত আছে বিষ্ণুর দশাবতারের দৃশ্য । 
এ ছাড়া বিষ্ণুর দশীবতার মৃত্তি স্বতন্তরভাবেও পা ওয়া গিয়েছে, বিশেষ করে বরাহ, 
নবসিংহ ও বামন-অবতার মুত্তি। রাজশাহী মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি মৃর্ঠেতে 
বিষ্টকে গকডের উপর আসীন অবস্থায় দেখা যাষ। এই মুতিটি বিশেষ তাৎপর্ধ- 
পূর্ণ । কেননা, এর ছারা প্রকাশ পায় যে বাঙলার শিল্পীরা মৃতিগঠন সম্বন্ধে 
সাস্তীষ্স বিধান পরিহার করে স্বতাবস্থলভ প্রকাশভঙ্গীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। 
ৰাঙলার একশ্রেণীর বৈষ্ণব মৃতিতে শুকুষ্টের জন্মদৃষ্ত দেখানে! হয়েছে । এই নকল 
স্ৃতিতে শয্যাঁপরি এক নারীমৃতির বুকের কাছে এক শিশুকে দেখানে। হয়েছে 
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মঠ-মনাির ও শিল্পপ্রাতিতা 

এবং শয্যার নিচে নানাবূপ অর্থ, উভয় পারে নাবীমৃ্তি ও পৃষ্ঠফকলকে নানা 
'দবতার মৃত্তিও খোদিত হয়েছে । 

প্রাচ্যদেশীয় শিল্পে শিবমূত্তি কেবল যে লিজাকারে দেখানে। হয়েছে, তা নয় । 
শিবের বির্পাক্ষ, তাগুব, ৫ভবব প্রসৃতি রূপও দেখানে। হয়েছে । অঙ্গরূপভাবে 
পার্বতীব্ধ মৃত্তি, ছুর্গামহিবমদ্দিনী, চণ্ডী ও অধনাীশ্বররূপে নিম্মিত হত। এ ছাড়া 
আর ফেলব দ্বেবীমৃত্তি আমর] পাই, তার অন্ততম হচ্ছে সপ্তমাতৃক, বৈষ্বী, 
কাঠিকেয়ানী, মহেশ্বরী, ইন্দ্রাণী, বুদ, চামুণ্ডা ও গণেশ শক্তি । 

কলকাতায় পৃরণষ্ঠাদ নাহারের সংগ্রহশালাক় দৃষ্ট এক বিচিত্র শৈব মৃত্তির 
'উল্লেখ রাখালদীস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশগন করেছিলেন । মুত্তিটিতে দেখানে! হয়েছে 
এক শায়িত নানীমৃতির কোলের কাছে এক শিশু এবং শয্যার মাথার দিকে 
একটি শিবলিঙ্গ । মনে হয়, এখানে শিল্পী ব্রহ্মপুরাণে বণিত এক উপাব্যান 
প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। এই উপাখ্যান অনুযায়ী উমা তাব স্বামীকে 
চিনতে পারেন কিন। তা পরীক্ষা! করখার জন্য শিব শিশুরবূপে উমার শয7।'পরি 
তার কোলের কাছে শাসিত হয়েছিলেন, কিন্তু উমা তাকে দেখামাত্রই চিনতে 
পেরেছিলেন । 

্রাহ্মণ্যধর্ম-সংস্গিষ্ট অন্যান্ত যে সকল মৃত্তি বাঙলাদেশের ভাক্কর্যশিল্পে পরি- 
লক্ষিত হয়ঃ তার মধ্যে উল্লেখ কর ষেতে পাবে সুর, গণেশ, ব্রহ্মা? গঙ্গা, যমুনা? 
সরস্বতী ও মনস্। মুতি। 
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বাঙলার রাষ্্রীয় ইতিহাস 


অতি প্রাচীন বাওলার বাসীর ইতিহাসের প্রধান উপাদান হচ্ছে কিংবদন্তী । এই 
সকল কিংবন্বস্তী মিবন্ধ আছে নান গ্রন্থে--দেশীয় ও বিদ্বেশীয়। প্রীলঙ্কার 
“দীপবংশ” ও “মহাবংশ' নামে দুইটি প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জান] যায় যে, 
বুদ্ধদেষের আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গদেশের ব্গনগবে এক রাজা ছিলেন । তিনি 
কলিজদেশের রাজকন্তাকে বিবাহ করেছিলেন । তঁষ্িদির এক অতি নুরী কন্যা? 
হয়; কিন্তু সে অত্যন্ত ছুষ্ট) ছিল। সে একবার পালিয়ে গিয়ে মগধ-যাত্রী এক 
বণিকেৰ লে ঢুকে যায়। তাব্রা যখন বাঙলার শীমানায় উপস্থিত হয় তখন 
এক সিংহ তাদের আক্রমণ করে। বণিকের! ভয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু রাজকন্যা 
সিংহকে তুষ্ট করে তাকে বিৰাহ করে। ( মনে হক, এখানে আক্ষরিক অর্থে 
“লিং ন] ধরে, সিংভূম জেলার “সিংহ” উপাধিধারী কোন উপজাতীয়কে ধরে 
নিলে, এর অর্থ খুব সরল হয়ে যায় )। ওই সিংহের গুরসে তার গর্ডে সিংহবান্ু 
নামে এক পুত্র এবং এক কন্যা জন্মে । সিংহবান্ু বড় হয়ে সিংহকে হত্যা করে ও 
লিজ ভন্ীকে বিবাহ করে। (প্রাচীন ভারতে তগ্নী-বিবাহ সম্বন্ধে লেখকের 
"ভারতের বিবাহের ইতিহাস” ও “হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্বিক ভাস্ত" গ্রন্থছয় দেখুন )1 
পরে রাঢ়দেশে সে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সিংহবান্থর অনেকগুলি পুত্রসস্তান 
হয়। প্রথম দুটির নাম বিজয় ও স্থমিত্র। বিজয় দুবিনীত ও অত্যাচারী ছিল। 
তার ছুর্বাবহারে বাঢ়বাসিগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়ে রাজা সাত শত 
অন্ুচবের সঙ্গে বিজয়কে এক নৌক1 করে সমুদ্রে পাঠিয়ে দেন। বিজয় প্রথমে 
স্বপ্লরাক নগরে (আধুনিক ভারতের পশ্চিম উপকৃলম্থ সোপার। নগবী ) যায, 
কিন্তু সেখানে অত্যাচার শুর করলে সেখানকার লোকেরা তাকে তাড়া করে। 
তখন বিজয় নৌকাযোগে লঙ্কান্বীপে এসে উপস্থিত হয় এবং কুবেণী নাষে এক 
যক্ষিণীকে বিবাহ করে গ্রলক্কায় এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। যে দিন বিজয় 
লঙ্কান্বীপে এসে উপস্থিত হয়ঃ সেদিনই কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনিবাণ 
লাভ করেন । বুদ্ধের মহীনির্বাণ ঘটেছিল ৪৮৬ খ্রীস্টপূর্বাবে | স্থতরাং সেটাই 
বিজয়ের গ্রলঙ্কায় অবতরণের তারিখ । 

প্রাক্‌-বৌদ্ধ যুগের আরও ছুটি রাজের কথা আমরা জাতক গ্রস্থমূহে পাই। 
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বাওলার নারী ইাতিহাস 


এ ছুটি হচ্ছে শিবি ও চেতব্বাইউ। ভাক্তার অশ্থিনীকুদান্ চৌগুরী মহাশয় 
দেখিয়েছেন যে, শিবিষাজা ছিল বর্থমান বিভাগে । তার রাজধানী ছিল 
'জেতৃতরনগরে ( বর্তমানে মলকোট )। তখন দামোদর নদেব নাম ছিল কষ্টিমার 
ননী । বূপনারাক্ষণের নাম ছিল কেতুমতী নদী ॥। কেতুমতীর দক্ষিণে অবস্থিত 
(ছিল চেতরাজ্য ( বর্তমান ঘাটাল ছহুকুমার চেতুয়। পর্থগন। )। তার রাজধানী 
ছিল চেতা। চেতরাজ্যের পশ্চিমে ছিল বনম্বার ও পূর্বে ছিল প্রত্যন্ত প্রদেশ 
ভন্নিভত-ত। এর দক্ষিণে ছিল কলিজ রাজ্য, বর্তমান মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত । 
শিবি ও চেতরাজোর পূর্বসীমায় ছিল ভাগীরঘী । বৌদ্ধ ও জৈন গ্রস্থসমূহে শিবি 
এবং চেতরাষ্ট্রত্বয়কে 'মহাঁজনপদ" বলে অভিচ্থিত করা হয়েছে । ক্থতরাং এ দুটি 
রাষ্ট্র যে তত্কালীন ইতিহাঁলে খুব গুকুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত সে বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নেই। 

আরও ঘে সকল দেশীয় গ্রশ্থে প্রাচীন বাঙলার প্রাস্ট্রী় ইতিহাস সম্পর্কে 
কিংবদস্তী নিবন্ধ আছে, তাদের অন্যতম হচ্ছে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রসৃতি। 
এই সকল গ্রন্থের রচনাকাল লম্বদ্ধে পণিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে । 
তবে যে সময়েই রচিত হোক না কেন, এগুলির মধ্য নিবন্ধ কাহিনীসমহ ঘে 
এগুলির রচনাকালের বহ্ুপূর্বেই প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
( এখানে শ্মরণীয় যে» মহাভারতের শাস্তিপর্বে “অত্রাপু্দাহরাস্তামমিতিহা সং 
পুরাতনংঃ বাকাটি আছে )। আমরা অন্থর-বাজ! বলির কথা আগেই বলেছি। 
তার ক্ষেত্র সম্ভানসমুহ থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌগ্ড ও সঙ্গ 
জ'তিলমূহ | মহাভারত থেকেই আমরা! আরও জানতে পারি বাঙলার তিনজন 
বাজার কথা । তারা হচ্ছেন পুণ্ডের রাজা বাস্থ্দেব । (ইনি কিরাতদেশেরও রাজ! 
ছিলেন ), বঙ্গের রাজ] সমুদ্রসেন ও স্থদ্ধষের এক অনাষী বাঁজা। 

আলেকজাগ্ার ( ৩২৫-৩২৬ গ্রীস্টপূর্বাধ ) গক্জারিভি রাজ্যের কথা শুনে" 
ছিলেন। তার মানে আলেকজাগাবের সময় পর্ধন্ত বাঙল। শ্বাধীন ছিল । এর 
অনতিকাল পরেই বাগুল। তার ম্বাধীনত! হাবায । কেননা মহাস্থানগড়ের এক 
শিলালিপি থেকে আমরা! জানতে পারি যে, উত্তরবাঙল1 মৌর্যসান্তরীজ্যের অস্ততুক্ত 
হয়েছিল, কারণ মৌর্ধসম্তরাট চন্ত্রগুপ্ত পুগুবর্ধন নগরে এক কর্মচারীকে অধিষ্ঠিত 
করেছিলেন | মনে হয় এই সময় থেকেই আর্ধসংস্কতির অন্থপ্রবেশ বাঙলাফেশে 
ঘটেছিল । “মন্নংছিতা” বুচনাকালে ( ২০* প্রীস্টপূর্বাৰ থেকে ২** প্রীস্টান্দের 
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বগলা ও বাঙালীয় বিদর্তন 


ষধ্যে ) বাঁগুলাঁদেশ আর্ধাবর্তের অন্তর্ভূক্ত বলে পরিগণিত হত | কুশাণসম্া্টগণের 
মু্রাও বাগুগাব অনেক জায়গায় পাওয়া গিয়েছে । গ্রীন্তীয় চতুর্থ শতকে বাগুলা" 
দেশ গুধসাআজ্যের অন্তর্ভূক্ত হুয়। 

গুগুনিয়া পাহাড়ে অভিলেখ থেকে আমরা জানি যে এ সময় পুফরণায় 
(বীকুড়া জেলায় ) চন্দ্রবর্ধী (আন্মমানিক ৩৪০-৩৫৯ গ্রীস্টাব্দে) নামে একজন 
বাজ রাজত্ব করতেন । পরে সমুদ্রগুঞ্ধ কর্তৃক এই অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজাভুক্তু 
হয় । গ্রীন্টীয় যষ্ঠ শতার্বীর গোভার দিক পর্বস্ত বাঙলা গুপ্তরাজগণের অধীন 
ছিল। 

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙুলাদেশ আবার স্বাধীনতা লাভ করে । কোটালি- 
পাড়ার পাচখানা ও বর্ধমানের মল্পসারুলে প্রাপ্ত একখানা তাত্রশাসন থেকে জানা 
ঘা যে এই লময় গোপচন্দ্র, ধর্মাকিত্য ও সমাচারদেব নামে তিনজন শ্বাধীন রাজ! 
“মহাবাজাধিবাজ” উপাধি গ্রহণ করেন ॥ গৌপচন্দ্র ওড়িশারও এক অংশ অধিকার 
করেন । তারা শক্তিশালী বাজা ছিলেন । দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমবন্ধ তাদের 
অধীন ছিল। এর অনতিকাল পরে বাগলাদেশের রাজা শশাহ্ন ( ৬*৬-৬৩৭ 
গ্রস্টাব্দ ) পশ্চিমে কান্ঠকুব্জ ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যস্ত বিস্তৃত সাআজ্যের অধীশ্বর 
হন। তিনি কামরূপ রাজাকে পরাজিত করেছিলেন ও উত্তরপ্রদেশের মৌখররিদের 
দমন করেছিলেন । কর্ণন্থবর্ণ ( মুখিদাবাদ ) তার রাজধানী ছিল । উয়াং দুয়াং 
পরিদুষ্ট রক্তমৃতিক1 বিহার এখানেই অবস্থিত ছিল । 

'ঞ্জুশ্রীমূলকল্প” থেকে আমর] জানতে পারি যে শশাঙ্কের মৃতার পর তার পুত্র 
মানব মাক আটমাস পাঁচদিন সিংহাসনে আবরূঢ ছিলেন । ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে উয়াং 
চুয়াড এদেশে আসেন । তখন তিশি বাঙল। পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত দেখেছিলেন, 
যথা কজঙ্গল, পুগুবর্ধনভূক্ভি, কর্ণস্থবর্ণঃ তাত্রলিপ্তি ও সমতট | এ থেকে মনে হয় 
ষে শশাঙ্ষের স্ৃত্যুর পর বাঙলা খগুবিথপ্তিত হয়ে গিয়েছিল এবং নানা স্বাধীন 
বুপতির অভ্যুত্থান ঘটেছিল । মনে হয় এই সময় গৌড়ে জয়নাগ নামে একজন 
নুপতি এবং সমতটে বাজভট ( খড্গাবংশীয়? ) নামে আব একজন নৃপতি 
রাজত্ব করতেন। তবে শ্রীধারণরাতের কইলাণ তাত্রশীলন থেকে আমরা জানতে 
পারি যে ৬৪০ থেকে ৬৭০ গ্রস্টাব্দের মধ্যে সমতৃটে জীবধারণ ও তার পুত্র শীধারণ 
নামে রাতবংশীয় দুজন বাজ! রাজত্ব করতেন । ঢাকা অঞ্চলের খড়বংশীয় রাজার! 
রাতৰংশ উচ্ছেদ কবে সঙষতটে রাজ্যবিস্তার করেন। পাচথান। তাভ্রশাসন 
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বাগলার রাস্্ীয় ইতিহালে 


এবং একটি মৃরিলেখ থেকে খক্জাবংশের পাচজন রাজার নাম আমানের 
জানা! আছে, যথা খক্গোছ্যম ( ৬২৫-৪০ ), জাতগড়গ ( ৬৪০-৫৮ )১ দেবখড়গ 
( ৬৫৮-৭৩ ), বাজভষ্ট ( ৬৭৩-৯০ ) ও বলভট্ট ( ৬৯০-৭০৫ )। তবে তাব্রিখ- 
গুলে সবই আন্গমানিক। 

তারপর বাওল! বৈদেশিক আক্রমণ ছারা বিধ্বস্ত হয়। রঘোলি অভিলেখ 
থেকে আমর জানতে পারি যে শৈলবংশীয় রাজা দ্বিতীয় জক্ববর্ধনের পিতাষহের 
জ্যেষ্টতাত বাঙল। আক্রমণ করে পুগুবর্ধনের রাজাকে পরাজিত ও নিহত করেন। 
৭৩০ খ্রীস্টান নাগাদ কান্যকুজরাজ যশোবর্ষণ বাঙলাদেশ অধিকার করেন । তার- 
পর কাশ্মীররাজ ললিতাদিতা, কামরূপরাজ হর্ষদেব প্রমুখদের দ্বার] বাল] বিধবন্ত 
হয। এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের সময় বাঙলায় ঘোর বিশৃঙ্খল! প্রকাশ পায় ও মাৎম্ত- 
ন্যায়ের উন্তব হয়। 


ঢুই 


অরাজকতা! ও মাত্ন্তন্তায়ের হাত থেকে বাঙলাদেশকে রক্ষা করেন পাল্বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা গোপাল । অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপালের সময় থেকে দ্বাদশ 
শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মদনপালের সময় পর্বস্ত পালবংশই বাঙলার সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত ছিল ॥ একই রাজবংশের ক্রমান্থয়ে চাঁবশ বছর রাজত্ব কর ভারতের 
ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা । 

পালরাজবংশের বংশতালিক? এইরূপ--প্ররুতিপুঞ্জ কর্তৃক নির্বাচিত গোপাল 
(৭৫০-৭৭০ )। ধর্পাল (৭৭০-৮০৭ )। দেবপাল (৮০৭-৮৪২ )। মহেজ্্পাল 
(৮৪২-৮৫০)। প্রথম শূরপাল (৮৫১-৮৬২ )। প্রথম বিগ্রহপাল ( ৮৬২-৮৬৩ )। 
নারায়ণ পাল (৮৬৩-৯১৭ )। রাজ্যপাল (৯১৭-৯৫২ )। দ্বিতীয় গোপাল ( ৯৫২- 
৯৭২) দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ( ৯৭২-৯৭৭ )। 

দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্য : প্রথম মহীপাল €(৯৭৭-১০২৭)। নয়পাল ( ১০২৭- 
৪৩)। তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৪৩-৭০ )। দ্বিতীয় মহীপাল ( ১০৭০-৭১ ), 
কৈবর্তরাঁজ দিব্যোক ও কুত্রক কর্তৃক অধিকারচ্যুত । দ্িতীয় শূরপাল ( ১০৭১- 
১০৭২ )| 

তৃতীয় পাঁলসাম্্রাজয : রামপাল (১০৭২-১১২৬)। কুমারপাল ( ১১২৬-২৮ )) 
তৃতীয় গোপাল (১১২৮-৪৩)। মদনপাল ( ১১৪৩-১১৬১)। সেনবংশীক্ক 
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মাযালাস্থ গাতালীয় বিবর্তন 
বিজয়সেন কর্তৃক বাগুল। অধিকৃত। গোবিন্দপার্শ (১১৬১-৬৫ )1 পলপাল 


2 ১১৬৫-১২০০ )1 

বরেজ্্ভষের কোন একস্কানে পিংভাসপমে আরোহণ কবে পালবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা গোপাগ অচিরে দেশগ্রধ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খল! স্থাপন করাতে সমর্থ 
হয়েছিলেন | তিনি মগধ পর্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তার কয়েছিলেন। তার পুত্র ধর্মপাল 
নিজ রাজা বিস্তার করেছিলেন দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত | ধর্মপালের পুত্র দেবপাল 
দিগ্রিজয়ে বেরিয়ে গান্ধার পর্বস্ত সম্গস্ত উত্তপ ভারত জয় করেছিলেন । বস্তুত 
পাঁলরাজগপের রাজত্বকালই বাঙলার ইতিহাসেন্ক গৌরবময় যুগ। সামরিক 
অভিযানে পালরাজগণকে বিশেষভাবে সাহাযা করতেন তীদের বিজ্ঞ মন্ত্রীরা 
তাদের কৌশলী মন্ত্রণা দিয়ে । 

পালরাজগণ নিজের] বৌদ্ধ হলেও, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পোষকতা করতেন । দষ্টাস্ত 
স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রথম শূরপাল (৮৫১-৬৯ ) তাঁর মাতা শিব- 
ভক্ত যাহটাদেবীর অনুরোধে বারাণসীর সম্িকটে চাবখান। গ্রামে শিবমন্দির 
প্রতিষ্ঠা এবং ওই কার্ধের ভারপ্রাপ্ত পাশুপত আগচার্ধপর্যদের সকল প্রকাব বায় 
নির্বাহার্থ দান কবেছিলেন । 

আমব। পালযুগের বাজমহিষীদেব কথা কিছু বলি। গোপালের মহিষ ছিলেন 
দেক্ষদেবী | ধর্মপালের মহ্িষী ছিলেন ব্রাষট্রকুটবাজ পরবলেব কন্যা বন্নাদেবী ও 
দেবপালের মহিষী ছুর্লভরাজতনয় মাহটাদেবী । বিগ্রহপালের মহিষী ছিলেন 
হৈহয় বা কলচুবি বংশীয়! রাজকন্যা! লঙ্জাদেবী | রাঁজাপাপের মহিষী ছিলেন 
বাষ্ট্রকূটবাজ তুঙ্গের মেয়ে ভাগাদেবী । তৃতীয় বিগ্রহপাঁলের দুই মহিষী ছিলেন-_ 
একজন কলচুরিরাজ কর্ণের মেয়ে যৌবনশ্রী ও অপরজন বাষ্ট্রকুটবংশীয়া এক 
বাজকন্য। | বামপালের মহিষী ছিলেন ষমদনদেবী । এ থেকে প্রকাশ পায় যে 
পালবাজগণ অবাঙালী মেয়েদের বিবাহ করতেন । একটা! প্রশ্ন যা স্বাভাবিকভাবে 
এখানে মনে জাগে, তা হচ্ছে এইলব অবাঙালশ মেয়েরা বাঙলাদেশে এসে 
কিভাবে বাংলাভাষা শিখে তাদের স্বামীদের সজে ঘর করতেন । মনে হয়, 
এসব বনজকন্তারা বিছুষী হতেন এবং সংস্কত ভাষা ভালোবূপেই জানতেন । সংস্কৃত 
ভাষার মাধ্যমেই তারা বাংলাভাষা শিখে নিতেন । অবশ্য, বাংলাভাষা তখন 
বিবতিত হয়ে সংস্কতভাষাতিত্িকই ছিল । এখনকার মতে! তখন বাংলা- 
ভাষায় আরবী, ফারসী, পতুগীজ, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার শব্দের অচুপ্রযেশ 


১৬৮ 


বাঙলার রায় ই্ডিযাস 


ঘটেনি । ভবে ঘাংলাক্কাষায় তখন বছ দেশজ শক ছিল । বিশেষ কবে স্লাগফী- 
প্রারত । সাজারাজড়ান্। ঘখন অবাঙালী খেয়ে বিষ্বে করতেন, সাধাত্বণ জোক 
ঘে বিয্মে করত না, একথা নিশ্চিতন্ধপে বল। কঠিন । বাঙলার সামাজিক 
ইতিহাসের এদ্দিকটা আঙ্র1 কোনছিন ভেবে দেখিনি । 

উত্তরভাষতে সান্রাজ্যিক অভিযান চালাবার জন্ক পালবাজগণ কান্ঠকুজ ও 
ভীলমলের গুর্জব-প্রতিহার বংলীক্স বাজগণের চিরশক্র হয়ে দীড়িয্েছিল। তান 
পালদের বিরুদ্ধে নিরস্তর যুদ্ধ চালিয্ে গিঘ্সেছিল। কিন্ত মাহ্যথেতের বাষ্্রকৃট- 
বংশীয় বাজার] পালদের সহাক্স ছিল লে, গুর্জর-প্রতিহারর] পালদের বিশেষ 
ক্ষতি করতে পারেনি । কিন্তু কোন কারণে রাষ্ট্রকুটগণের সহিত পালদের বিবাদ 
ঘটায় পালর যখম সহায়হীন হয়ে পড়ে, তখন গুর্জব-প্রতিহার বাজ! প্রথম ভোজ 
মগধ পর্যন্ত অধিকার করে নিয়ে পালসান্রাজ্যকে খরব করে । এই সময় বাষ্ট্রকুটরাঁও 
পালসাম্ত্রাজা আক্রমণ করে। চন্দেল ও কম্বোজন্নাও পালদের পরাজিত করে । 
পালরাজ দ্বিতীয় বিগ্রহপাল পরাজিত হয়ে দক্ষিণ বাঙলার কোন অঞ্চলে গিয়ে 
আশ্রয় নেন। কিন্তু পালদের বাজশক্তি বহুন্দিন এভাবে অন্তমিত থাকেনি । 
দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল শীদ্রই পিতৃরাঁজ্য উদ্ধার করে স্বিতীয় 
পালসাম্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন । কিন্তু বছ যুদ্ধবিগ্রহ করে পালর। ক্রশ্নশ দুর্বল 
হয়ে পড়েছিল। এই দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে পূর্ব বাঙলায় বর্মশর1 একটি ত্বাধীন 
রাজ্য স্থাপন করে ॥ এদ্দিকে উত্তর বাঙলায় কৈবর্তরা বিক্বোহ ঘোষণা করে ও 
তাদের অধিপতি দ্িব্যোকের নেতৃত্বে গৌড় অধিকার করে নেয়। দিব্যোকের পর 
তার ভাই কুদ্রক গৌড়াধিপতি হয়। কুদ্রকের পুত্র ভীমের নিকট হতে পাল- 
রাজ রামপাল তার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে তৃতীয় পালসাস্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন । 
কিন্ত নানাদিকে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পালরা হুর্বল হতে থাকে । দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় 
পাঁদে পালরাজ মদনপালের বাজত্বকালে সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন 
পালদের কাছ থেকে বাঙলা অধিকার করে নেয়। «শেখ সুভোঁদয়া গ্রন্থে 
বিজয়সেনের ব্রাজাপ্রাপ্থির কথা লিখিত আছে । 


তিন 
পালবংশের পতনের পর বাঙলায় সেনবংশ রাজত্ব করে। সেনবংশের বংশ- 
তালিক! হচ্ছে--বিজ্জয়সেন (১*৯৪-১১৬*) ১ বল্লালসেন (১১৫৯-১১ ৭৯) ; লক্ষ্মণ- 


১৬৯ 


'ফাডরী ও বানালীঙগ বিবর্তন 

সৈন (১১৭৯-১৭৯৩)। সেনরাজগণ প্রতাপশালী রাজা ছিলেন তারা ত্রাহ্মগ্যধর্মেত 
পুজঃপ্রতিষ্ঠ৷ করেন । দ্বিতীর রাজা বল্লালসেন কৌলীন্তপ্রথা প্রবর্তমেধধ কিংব- 
দর্ভতীর সহিত সংক্ষিষ্ট ॥ ১৯৮২-৮৩ সালে ভাব্বতের প্রত্বতত্ব বিভাগ নঙ্সীয়! জেলার 
১২ কিলোমিটার পশ্চিমে বল্লালটিবি ( পূর্বনাষ বামনপুকুর দুর্গ) উৎখনন করে 
এফ বিশালি (বাঙলার বৃহতভম ) মন্দি্-০০221919% আবিষ্কার কষেছে । অনুমান 
কবা হয়েছে যে এখানে পাঁল যুগের এক বৌদ্ধ বিহার ব৷ ক্ুপের ওপর রাজ! 

। বল্লালসেন এক প্রাপাদ ও ওই মন্দির-০০0721৩7 তৈরি করেছিলেন | সেন- 
বংশের তৃতীয় বাজ] লক্ষ্রণসেনের আমলেই গৌড় মৃশ্জামানদের হাতে চলে যায়। 
১২০৪ গ্রীস্টা্ধে বখতিয়ার খিলজি অকণ্মাৎ নদীয়া আক্রমণ কনে গৌড় দখল 
করে নেয় এবং গৌড়ে মুসলমান বাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তবে অধিকারচ্যুত হয়েও 
সেনরাজার। কিছুকাল মধ্য এবং পূর্ববঙ্গে স্বাধিকার বাখতে পেরেছিলেন । 
এছাড়া, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙজের অনেক স্থানে আঞ্চলিক শাসকরা সেন- 
বংশের নামে অথবা স্বাধীনভাবে বেশ কিছুদিন হিন্দুশাসন অব্যাহত রেখে- 
ছিলেন। 


প্রীচীন বাঙলার শাসনপ্রণালী 


আগেই বলেছি ষে একেবারে গোড়ায় বাঙলার সমাজব্যবস্থা কৌমভিত্তিক 
ছিল। খখেদ পড়লে বুঝতে পার] যায় যে আর্ধসমাজেও সেই খ্যবস্থা ছিল। 
এইট কৌম্ভিত্তিক শাসনপদ্ধতি থেকেই রাজতন্ত্রের উন্তব হয়। তবে এটার উদ্ভব 
প্রাচ্যদদেশের অন্জরগণ কর্ৃকই সাধিত হয়েছিল ; আর্ধগণ কর্তৃক নয়। এটা 
এতরেয় ব্রাক্ষণে (১1১৪) খুব সরলভাবে শ্বীকৃত হয়েছে । সেখানে বল হয়েছে-_ 
দেবগণের সঙ্গে অস্থরদের যুদ্ধ চলছিল । অন্থররা দেবগণকে পুনঃ পুনঃ পরাহত 
করছিল। দেবগণ বলল--আমারদদের মধ্যে কোন রাজা নেই ( অ-রাজত্বং ) 
বলেই অস্থরর1 আমাদের পরাহত করছে । অতএব অস্থরগণের মতো! আমাদেরও 
একজন রাজা নির্বাচন করা হউক । সকলেই এতে রাজী হল ( “রাজ্যনাম 
করবামাহুম ইতি তথেতি+ )। অথর্ববেদেও বলা হয়েছে-_-প্রাচাদেশের সার্বভৌম 
নৃপতিকেই “একরাট” বল! হয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আর্ধর] মাত্র রাঁজ- 
তন্ত্রের ধারণাটাই প্রাচ্যভারতের অন্থর্দের কাছ থেকে নেয়নি, সার্বভৌম 
“একরাট”-এর ধারণাটাও নিয়েছে। 

বাঙলায় যে বাঁজতাপ্রিক বাজ্যসমূহ ছিলঃ তা আমরা মহাভারত ও 
জাতকগ্রস্থ থেকেও জানতে পাবি । শ্রীলঙ্কার “দীপবংশ* ও 'মহাবংশ' নামে 
দুটি প্রাচীন গ্রস্থও এ সম্বদ্ধে শলোৌকপাত করে । এসব আমরা আগেই উল্লেখ 
করেছি । 


দুই 
বাঙল। মৌর্ধাত্রাজ্যভুক্ত হবার পর মনে হয়, মৌ শাসনপদ্ধতিই বাওল। দেশে 
প্রচলিত হয়েছিল । কেননা মহাস্থানগডের লিপিতে আমরা “মহামাত্র উপাধি- 
ধারী একক্জন মৌর্ধরাজকর্মচারীকে উত্তরবঙ্গের পুণ্ুবর্ধনে অধিষ্ঠিত দেখি। তবে 
উত্তরবঙ্গ ছাড়া, বাঙলার অন্যন্রও মৌর্ধশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা তার 
কোন সংবাদ আমাদের জান। নেই । বাঙলা, গুধসাতাজ/ভুক্ত হবার পর বাঙলার 
মাত্র এক অংশই গুপ্ত সম্রাটগণের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল। যে অংশ গুপ্ত- 
সআাটগণের অধীন ছিল, সে অংশ কতকগুলি নিদ্দি্ই শাসনবিভাগে বিভক্ত 


সি 9 


বাঙলা ও খাক্কাজীর বিবর্তন 


ছিল, যথা"--ভূক্কি, বিষয়, গুল, বীথি ও গ্রাম । ভূক্তিই ছিল সবচেয়ে বড় 
শাসনবিভাগ । এক একটা ভুক্তি বিভক্ত ছিল কতকগুলি “বিষয়'-এ | আবার 
“বিষয়গুলি বিভক্ত ছিল কতকগুলি “্গুল'-এ। এক এক “মণল” বিভক্ত ছিল 
কতকঞ্চলি “বীথি'ভে । আবার বীথিগুলি বিত্ত ছিল কতকগুলি পগ্রাম'-এ । 
গ্রামই ছিল ন্যুনতম শাসনবিভাগ । 

গুপ্তরাজগণের সনয্ ভূক্তি ছিল মাত্র হ্ুটি-_পুগুবর্ধন-ভুক্তি ও বর্ধমান-তুক্তি। 
“এ দুটি ভূক্তি ধথাক্রমে হ্বাধীনতা-পূর্ধ যুগের রাজশাহী ও বর্ধমান ডিভিসনের 
সীমারেখার প্রায় সমান ছিল। প্রতি ভুক্তির এক একটি অধিকরণ থাকত, 
“এবং তাব শালনভার শ্তস্ত ছিল এক এক জন রাজকর্মচারীর গপর। প্রতি 
ভুক্কির শালনকর্তান্র নাম ছিল “উপরিক-মহারাজ”। সম্রাট নিজেই ভুক্তির শাসন- 
কর্তাদেব নিধুক্ত করতেন । 

পুগ্বর্ধন-ভুক্তি তিনটি বিষয়ে বিভক্ত ছিল--কোটিবধ, খটপব বা খরপর ও 
পঞ্চনগরী । ভুক্তির অধিকরণে নানারূপ আমলা ছিল। মল্পসাকল অভিলেখে 
আপ এরূপ অনেক আমলার নাম উল্লিখিত হতে দেখি, ঘথ। “ভোগপটিক', 
“পট্টুলক+, “চৌরন্ধরণিক+ “অবসথিক+ হিরণ্যাসমুদযিক” “উদ্রাজিক+, “ওবস্থনিক? 
“কর্তকৃতিক*, “দেবত্রোণিসন্বদ্ধ', “কুমারামাত্য” অগ্রহারিক* “বিষয়পতি'ইত্যাদি । 

বিষয়গুলির শাসনকর্তা ছিল বিষয়পতি । বিষয়পতিগণ উপরিক কর্তৃকই 
নিযুক্ত হতেন, কিন্ত কোন কোন সমক্স সম্ত্রাটও তাদের নিযুক্ত করতেন । বিষয়" 
পতিরও নিজ অধিকবণ থ]কত। তার নাম ছিল বিষয়াধিকরণ ॥ বিষয়াধিকরণের 
আমলার নান1 নাম বহন করতেন যথ!, “নগরশ্রেষ্ঠী” প্রথম কুলিক”, “প্রথম 
কায়স্থঃ প্রথম সার্থবাহ* ইত্যাদি । 

বীথি বিভাগেরও নিজন্ব অধিকরণ থাকত । এর আমলাদের নাম হত 
“মহত্ব খড়গি” ও *বহনায়ক' | গ্রামগুপিরণ্ড অধিকবণ থাকত । গ্রামের 
অধিকরণকে “অষ্টকুলাধিকরণ* বঙ্গ হত। এগুলি আজকালকার দিনের পঞ্চা- 
য়েতের সামিল ছিল। এ সকল অধিকরণে থাকত ব্রাক্ষণ, মহত্ব, কুটস্ব, গ্রান্িক 
ইত্যাদি । গ্রামের প্রধান ব্যক্তিই গ্রামিক নির্বাচিত হতেন । 

গুঞুসঞ্রাটগণের সরাসরি অধীন ভূভাগ উপবে বপিত শাসনপদ্ধতি অকুযাঙ্্ী 
শাসিত হুত। যেসব ভূভাগ বরাসরি তাদের অধীনস্থ ছিল না, লেগুলির 
শাসনভাব সামস্ত-রাজগণের হত্তে ম্যান্ত হত। গুধ্সাআক্ষ্যের অবনতির সমক্ম এই 
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প্রাচীন শালার শীসন শপশালন 


সকল সাহস্থরাঞ স্বাধীনতা থোষণ। করে 'মহারাজাধিঘাজ' ব। ০ভষ্টীরক” উপাঞ্চি 
গ্রহণ কে, ও নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন কষে ॥ ৫৯০ এ্স্টাক হতৈ, 
৭৫৯ স্রীস্টাবের মধ্যে বাঙলার নানাস্থানে এপ স্বাধীনরাজ্যের অভুখান ঘটেছিল । 
এই সকল স্বাধীন বাঁজ্ো গ্তপ্তসত্রাটগণের প্রবর্তিত শাসনপ্রণালী অব্যাহত 
ছল । তবে “বিষক্ষগুলি গুপ্তলস্াটগণেনর সময় যেভাবে শাসিত হত, ঠিক লে 
তাবে হত না। বিষয়গুলির শাসনভাচ় “জোঠষকায়স্থ” বা “জ্্যেষ্টকরণিক' 
নাষধারী প্রধান কর্মচারীদের হবার! সম্পার্দিত হত। 

গুগ্তযুগে 'পুস্তপাল+ নামে একজন কর্মচাক্সীর আমর উল্লেখ পাই । তার রাজ 
ছিল জসি বিক্রয়যোগ্য কিন। সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা] অন্থসন্ধানের পর তিনি 
যদি দেখতেন যে জমি বিক্রয়যোগ্য তা হলে গ্রামের “মহত্তর” ( মাতববর ) ও 
কুটুক্গগণেন্ ( সাধারণ গৃহস্থ ) সামনে মাপ-জোথ করে জমি বিক্রয় কর! হত। 


তিন 


পাঁজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল নিজে “প্ররুতিপুঞ' কর্তৃক নিবাচি ৩ হলেও তিনি 
বংশান্ফরমিক রাজতন্ত্রের গ্রবর্তন করেছিলেন । গুপ্তযুগের স্তায় পালযুগে ও ভুক্ত, 
বিষয়, মণল প্রতৃতি শাসনরিভাগ বজায় ছিল। তবে পুগুবর্ধনভূক্তি ও বর্ধমান- 
ভূক্তি ছাড়া, বাঙলা আর এক ভূক্তির স্যটি হয়েছিল।॥ সেটা “দপুভুক্তি' 
( বর্তমান মেদিনীপুরের অংশবিশেষ )। এছাড়াও উত্তর বিহারে “ভীব্ুভুক্তি" 
(ভ্রিহত), দক্ষিণ বিহারে শ্রীনগরভূক্তি' ও আসামে “প্রাগ্ঞ্যোতিষভূক্তি'র 
উল্লেখ পাওয়া যায়। 

বাঙলার ইতিহাসে পালরাজগণের আমলেই আমব। প্রথম “মন্ত্রী' বা “সচিব? 
পদ্দের উল্লেখ পাই । পালরাজগণের মন্ত্রিগণ অসীম ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হতেন। 
তাদেরই পরামর্শ অস্থযায়ী তারা দেশশাসন করতেন ও সাম্রাজ্যিক অভিযানে লিপ্ত 
হতেন । পালরাজগণ নিজেরা বৌদ্ধ হলেও তাদের মন্ত্রীরা ছিলেন ব্রান্ধণ | 
গোড়ার দিকে এক শাগ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রা্পবংশকে আমরা পালেদের মন্ত্রী 
হিসাবে অধিষ্ঠিত থ।কতে দেখি । এই বংশের গগ ধর্মপালের মন্ত্রী ছিলেন । 
গর্পের পুত্র দর্ডপাণি দেবপালের মন্ত্রী ছিলেন ও তার পৌন্র কেদারমিশ্র বিগ্রহ- 
পাল ও নান্বায়ণপালের অস্ত্রী ছিলেন। কেদারমিশ্রের পর তার পুত্র গুরবমিশ্রও 
নাবাযণপালের মন্ত্রী হয়েছিলেন । পরবর্তীকালে আর এক বংশীয় মন্ত্রীর পব্দিচ়: 
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'কাঁঙল? ও বাডাঁলীর বিষর্তন 


পি । ওই বংশের যোগদেব তৃতীয় বিগ্রহপাল ও বৈভষ্তদেব কুমাবপালেন্ন মন্ত্রী 
ছিজেন। পরে পালবাজবংশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বৈচ্যদেব কামরূপে এক 
স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন । 

পা্জবাজগণের বাজ্ীর1! অলীম ক্ষমতার অধিকারিণী হতেন। ৮ 
'বন্স:প্রাণ্থ হলে তাকে যুবরাজ” এর পর্দে অভিষিক্ত কব] হত। বাজার অন্যান্য 
সষ্তানকে “কুমার* বলা হত । 

পালরাজগণ প্রধান মন্ত্রী ছাড়া অন্যান্ত মস্ত্রিগিণেরও চি গ্রহণ করতেন । 
“নান।,অভিধাধারী এন্সপ অনেক মন্ত্রী ছিলেন । যথা *মহাসদ্ধিবিগ্রহিক'১ 'রাজা- 
মাত্য', “মহাকুষারামাত্য” “ছুতক* মহাসেনাপতি” “মহাপ্রতিহার+ “মহাদণ্ড- 
নায়ক? “মহাঁদৌসধনিকণ ণমহাকর্তকৃতিক* “মহাস্থপতলিক”, “মহাসর্বাধিকুত”, 
'বাজস্থানীয়”ঃ এবং “অমাতা* | এছাড়া, রাজোর বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনার 
জন্য “অধ্যক্ষ” অভিধাধারী পরিচালকবর্গ ছিল, যথা “বলাধ্যক্ষ+ “নৌকাধ্যক্ষ* বা 
“নাবাধ্যক্ষ” ইত্যাদি । এছাড়া, রাজত্ব আদায় ও অন্যান্ত রাজকর্ম সমাধাবর জন্য 
নান! শ্রেণীর রাজকর্মচারী ছিল, যথা “শৌক্কিক+ “ক্ষেত্রপ', বর্মাধ্যক্ষ* ইত্যাদি । 
সমনাময়িক লিপিসমূহু থেকে আমর] জানতে পারি যে পালরাজগণের আমলে 
সামস্তসংখ্যা বিশেষভাবে বুদ্ধি পেয়েছিল । তারা নানা উপাধিবিশিষ্ট গ্ছতেনঃ 
ঘা রাজন” “রাজন্তক” 'বাজনক', কনক “সামজ্ত” “মহাসামস্ত» ইত্যার্দি। 
অপারমন্দারের শালক লম্মীশূর কর্তৃক “অনস্তসামন্তচক্র” “আটবিক-সামস্তচক্র 
চড়ামণি” ইত্যার্দি অভিধা বহন থেকে মনে হয় যে বিভিন্ন লামস্তবর্গের মধ্যে 
কোনরূপ মৈত্রীপজ্ঘও ছিল। পালবাজগণের আমলে সামন্তসংখ্য। বুদ্ধি নিঃসন্দেহে 
ইঙ্গিত করে যে সাধারণ প্রজার! ক্রমশ কেন্দ্রীয় সার্বভৌম রাজশক্তিণ সঙ্গে তাদের 
সম্পক হারিয়ে ফেলছিল। পালসান্রাজ্যের পতনের এটাও যনে হয় একটা 
কারণ ছিল। 


চার 
পালরাজগণের শাসনপন্ধতি পরবর্তীকালে সেন, কাম্বোজ, চন্দ্র ও বর্মবংশীয় 
বাজগণ গ্রহণ করেছিলেন । তবে কিছু কিছু পার্থক্যেরগু ক্্টি হয়েছিল । আঙ্গলা- 
তঞ আরও বৃহদদাকার ধারণ করেছিল, এবং অনেক নতুন বাঁজকর্মচারী নষ্ট 
হয়েছিল। আগে “গ্রাম'ই সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম শাধনবিভাগ ছিল । কিন্তু এযুগে 
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প্রাচীন বাঙলার শাসন প্রণালী 


আমরা "গ্রামকে “পটক' বা পাড়ায় বিভক্ত হতে দেখি । এছাড়া, কোন কোন 
ভুক্তির সীম! বাড়িয়ে ( ধেষন পুগুবর্ধনভূক্তির ) ব1 হান করে নৃতন তুক্তি স্যষ্টি 
কর! হয়েছিল। ষেমন ধধম।ন-ভূক্তিকে খণ্ডিত করে তার উত্তর অংশে “কঙ্কগ্রাম- 
ভুক্তি' স্থট্টি করা হয়েছিল । 

কেশরসেনের ইদিলপুর লেখ থেকে আমরা জানতে পারি ঘে সেনরাজগণের 
একশত মন্ত্রী থাকত, এবং তীদের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী “মহাসপ্ষিবিগ্রহিক* উপাধি 
বহন করতেন । মন্ত্রীবর্গের মধ্যে 'মহাম়হত্তক” ব। “মহত্তক* অভিধাধারীগণ বেশ 
গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন। অন্যান্য মন্ত্রীরা নানা নামে অভিহিত হতেন । 
যথা, “বৃহদ-উপর্িক', “মহাভৌগিক+, “মহাভোগপতি*, “মহাধর্মাধ্যক্ষ”, “মহা- 
সেনাপতি', মহাগণস্থ' “মহাসমুদ্রাধি কত'ঃ 'মহাসবাধিকৃত', “মহাবলাধিকরণিক+, 
€হাবলকোষিক* “মহাকরণাধ্যক্ষ” “মহাপুরোহিত”, মহাতন্ত্রাধিকত' ইত্যাদি । 
অনুমিত হয় যে তার! শাসনতস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের অধিকরণসমৃহের অধিকর্ত। 
ছিলেন । সেনযুগের অধিকরণলমৃহের অধিকর্তাদের অভিধ। পাল-যুগের অধি- 
করণপমূহের অধিকর্তাদের অভিধাসমুহের সহিত তুলনা করলে লক্ষ্য কর! যায় 
যে উভয়ের মধ্যে একট] পার্থক্য ছিল। যেমন পালযুগে প্রধান বিচারপতিকে 
“মহাদগুনায়ক* বলা হত; কিন্তু সেনযুগে তাকে বল। হত “মহাধর্মাধ্যক্ষ” । তবে 
সব নামই যে পরিবর্তন কর] হয়েছিল, তা নয়। যেমন পালযুগের ন্যায় প্রধান 
হিসাব-রক্ষককে “মহাক্ষপটলিক* বলা হত, এবং অন্তরূপভাবে স্বাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলা 
হত “মহামহত্তক*, পররবাষ্ট্রমন্ত্রীকে “মহাসুদ্ধিবি গ্রহিক* ইত্যাদি । পরনাষ্মন্ত্রীই 
“ছতক'-এর কাজ করতেন । গুস্তচর বিভাগের মন্ত্রীকে বলা হত মস্ত্রপাল” 
শান্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষাকারী মন্ত্রীদের বলা হত ম্হাপ্রতিহার* “চৌরোদ্ধরণিক+* 
“দগুডপাশিক* ও “চটভট”। প্রতিরক্ষা! বিক্তাগের প্রধানকে বলা হত “মহা- 
সেনাপতি” । এছাড়া অন্তান্ত বিভাগের অধিকর্তাদের বলা হত “কোন্টপাল' ব। 
“কো্টপতি” হাব্যুহপতি', “নৌবলাধ্যক্ষ”, “বলাধাক্ষ+, হিস্তি-অশ্ব-গো-হিষ- 
অজবিকাধাক্ষ+, “মহাপিলুপতি” “মহাগণস্থ, “মহাবলাধিকরণিক", “মহাবল- 
কোষ্ঠিক” ও “বৃদ্ধধন্থক” । পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের শক্তিশালী বৃহৎ নৌবহর 
ছি এবং এ সম্পর্কেও বহু কর্মচারী ছিল। 

পাঁল ও সেনবংশীয় বাঁজাদের আমলে বাঙলায় ষে এক সুদৃঢ় এবং সুসংবদ্ধ 
শাসনপ্রণালী ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


১৭৫ 


বাংল! ভাষা ও লিপির উৎপত্তি 


ভাষা থেকেই জাতির পরিচয়। কিন্তু এখন বাংলা সাহিত্য যে ভাষায় রচিত 
হয়। ত! হচ্ছে এক বিশেষ নগরের ভাষ!। সে নগর হচ্ছে মহানগরী কলকাতা । 
যদিও কলকাতায় ভাষায় রচিত সাছিত্য সমগ্র বাঙলাদেশের লোকই পড়তে 
সক্ষম তা হলেও বাঙুলাদেশের প্রত্যেক অঞ্চলেরইংএক একটি নিজস্ব তাহা 
আছে। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিচ্তালয়ের বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য বিভাগের 
“গবেষণ! পরিষদ” এন্ূপ অ.ঞ্চলিক ভাষার একখানা অতিধান নংকলন করেছেন। 
তীর! যে হাঞ্জার হাজার আঞ্চলিক ভাষার শব্ধ সংগ্রহ করেছেন, তাত একটাও 
কলকাতার লেখকরা যখন বিভিন্ন জেলার পটভূমিকায় সাহিতা রচনা করেন 
তখন ব্যবহার কবেন ন|। 
দুই 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাধ হতেই কলকাতার ভাষার আবস্ত। তবে আগঞ্জেকার 
যুগের ভাষাকে আমরা তিন কাল-স্তরে ভাগ করি--(১) আদি, (২) মধ্য ও 
(৩) আধুনিক । আদি যুগের ভাষার স্থিতিকাল আহ্কমানিক ৯৫০ থেকে ১৩৫৯ 
খরীষ্টাব্ৰ। এ যুগের ভাষার নিদর্শন হচ্ছে 'চর্ধাচর্যবিণিশ্চয়'*এর গীতগুলি । মধ্য- 
যুগের ভাষার স্থিতিকাল আন্ুমাশিক ১৩৫০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্বস্ত। 
এ যুগকে আবার দুই স্তরে ভাগ কর! হয়-_-(১) আরি-মধ্য ( ১৩০০-১৬০* 
গ্রস্টাবৰ ) ও (২) অন্ত-মধ্য ( ১৬০০ ১৮০০ গ্রীস্টা )। আদি-মধ্যবুগের 
ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় ঝড়ু চণ্তীদাসের *প্রীকষ্ণকীর্তন'-এ | অস্ত-মধা যুগের 
ভাষার নিদর্শন পাওয়া ষাঁয় যেনব গ্রন্থে তাদের অন্যতম হচ্ছে কৃত্তিবাদের 
“ামায়ণ কবিকস্কণের ণচগ্ীমজল”, কাশীরাষ দাসের “মহাভারত”, কৃষ্দাস 
কবিরাজের “চৈতন্যচরিতামুত'ঃ কবিচন্দ্রের “রামায়ণ ও “মহাভারত', ঘনরাম 
চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল' 9 ভারতচক্দ্রের “অক্দায়ঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে । ১৮০০ গ্রস্টাঙের 


পরবর্তীকালের ভাষাকে আমর! আধুনিক যুগের ভাষ। বলি। (“বাংলা সাহিত্যের 
ইতিবৃত্ত” অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 


৯৭৬ 


বাংল! ভাষা ও বজপির উতর 
বিন 
বাংলা ভাধার তিত্তি অদ্রিক, ভ্রাবিড় ও মাগন্বী-প্রান্কত । এই তিন গাধার 
শবাগুলিকেই আর] “দেশজ” শব্ধ বলি। এই তিন ভাষা ছেড়ে ছিলে, বাঁংলা 
ভাষার উদ্ভব হয়েছে সংস্কৃত ভাষা থেকে । কিন্ত সংস্কতের সঙ্গে বাংলার কিছু 
প্রভেদ আছে । উচ্চারণের দিক দিয়ে বাংলার “অ+ সংস্কৃতের “অ+ থেকে পৃথক । 
সংস্কৃতি «আ” দীর্ঘধধ্বনি, বাংলায় হৃন্বধবনি | “এ, ৩৮ “এ ও ভি ধ্বমিও 
বাংলায় সংস্কৃতের ন্যায় উচ্চারিত হয় না । *শ* “ষ* ও “স* এই তিনটি ব্যঞ্ন- 
ধ্বমির উচ্চারণ বাংলায় প্রাক এক, সংস্কৃতে বিভিন্ন । “৭' ধ্বনি এখন বাংলার 
লুপ্ত । এব উচ্চারণ “ন*-এর মতো! । উচ্চারণের প্রভেদ ছাড়া বাংলায় মাত্র ছুটি 
লিক্ষ ব্যবন্ৃত হয়। সংস্কতে ক্লীবলিঙ্গও আছে। বাংলায় বিশেষধে কারক- 
বিভক্তি যোগ হক না, সংস্কৃতে হয়। এ ছাড়, আরও অনেক প্রছেদ আছে। 
আবার আদি ও মধ্যযুগের বাংলার সঙ্গে আধুনিককালের বাংলায় অনেক 
পার্থক্য ঘটেছে। 
মোটামুটি বর্তমান বাংলায় দুই শ্রেণীর শব্দ আছে--(১) মৌলিক ও 
(২) আগন্তক । মৌলিক শবগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত । তবে সেগুলি তিন 
শ্রেণীতে পড়ে (১) তদভব, (২) তৎসম? ও (৩) অর্ধ-তৎ্সম । আর আগন্তক শব্- 
গুলির মধ্যে আছে, (১) দেশজ ( তার মানে সৃচনাম্ম যার ওপর বাংলা ভাষার 
ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ), ঘথ! অস্ত্রিক, দ্রাবিড়, হিন্দি ইত্যার্দি, ও (২) পরবর্তী- 
কালে গৃহীত বিদেশী শব্ধ যথা আরবী, ফারসী, পতু গীজঃ ইংরেজি, ফরাসী, 
ওলন্দাজ, আমেরিকান, ইত্যাদি । 
প্রাচীনকালে লেখার জন্য তাত্রপট্ট, তালপত্র ও ভূজপত্র ব্যবন্ৃত হত। 
কাগজেরও ব্যবহার ছিল, তবে কাগজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে ত্রয়োদশ 
শতাব্দী থেকে । 


চার 
মৌর্যযুগে ব্রাহ্মীলিপি সর্বত্র প্রচলিত ছিল কিন্তু মৌর্ধসান্রাঙ্জের পতনের পর 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ব্রাহ্ষীলিপি বিবতিত হগয্স, ভিন্ন ভিন্ন ।প্রাদেশিক বধপ 
ধারণ করে। তা হলেও এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদ্ধেশের লিপি পড়তে 
পারত । লিপির বিবর্তনে বাঞগ্জলাদেশের লিপিতে একটা স্বকীয়তা আমর! প্রথম 


১৭৭ 
বা. ও বা. বি."১২ 


বাঙলা! ও বাসার বিবর্তন 


লক্ষ্য করি গুপ্তযুগে। এই ম্বকীর লিপি থেকেই বাংলা লিপির উৎপত্তি হয়। 
এন্ব একট? বিশিষ্ট রূপ আমর! লক্ষ্য করি সমাচারদেবের কোটালিপাড়ান তাত্র- 
শাপনে | সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে এর অনেক পরিবর্তন ঘটে। প্রথম 
ষহীপালের বাণগড় লিপিতে বাবহৃত অ, উ, ক, খ, গঃ জ, ধ, নঃ মঃ লঃ ক্ষ 
অনেকট। বাংল! অক্ষরের রূপ ধারণ করে। দ্বাদশ শতাবীর বিজয়সেনের 
দ্বেওপাড়। প্রশস্তির ২২ট1 অক্ষর পুরাপুত্ি বাংলা অক্ষরের মতো । দ্বাদশ শতাব্দীর 
শেষে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার তাআশাসনসমূহের অক্ষর দেেখ। যাচ্ছে 
আধুনিক বাংলা অক্ষরের মতে হয়ে গেছে। পরে তার আর কোন বিশেষ 
পরিবর্তন হয়নি । উনবিংশ শতাব্দী হতে মুদ্রাযস্ত্রের প্রচলনের ফলে বাংলা 
অক্ষরগুলির একটা নির্দিই রূপ হয়ে গিয়েছে । এ বিষয়ে বিদ্ভাসাগর মশাইয়ের 
অবদ্ধান ছিল সবচেয়ে বেশি । 


১৭৮ 


বাঙালীৰ দিথিজয . 

বাউল। নদীবল দেশ । সেজন্যই বাঙলার পরিবহণের জন্য ছিল নৌকার 
ব্যবহার । সম্প্রতি (১৯৮৯ ) বংপুর জেলার দেবীগঞ্জে এক পুকুর খুঁডতে গিয়ে 
উদ্ধার করণ হয়েছে চার কিলোগ্রাম ওজনের বাহাতী কাজ করা এক সোনার 
নৌকা। এর আগেই আমর] বলেছি মেদিনীপুরের পান্না গ্রামে এক পুকুর 
খোডার সময় 9৪৫ ফুট তল থেকে পাওয়া গিয়েছে সমৃন্ত্রগামী এক নৌকার 
কগ্কালাবশেষ। নৌকার সাহায্যে বাঙালী ষে মাত্র বাঙলারই এক অঞ্চল থেকে 
আর এক অঞ্চঙ্গে যেত তা নয়। সাত নমুদ্র তের নদী পার হয়ে সে সাব! বিশ্বে 
ঘেত বাণিজ্য করতে । বাণিজা উপলক্ষে বাঙালী বণিকর1 ঘে মাত্র ভূমধ্য- 
সাগরীয়প, পারস্য উপপাগরীয, আবরবসাগরীয় ও ভারতমহাসা'গরের দেশসমূহে 
পাড়ি জমাত, তা নয়, বঙ্গোপপাগর ও তার দক্ষিণের দেশসমূহের সঙ্গেও পণ্য 
বিনিময় করতে যেত। পণাদ্রবোর সঙ্গে আরও নিয়ে যেত বাঙলার ধর্ম ও 
সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ। 

ক্রীটদেশের সঙ্গে বাঙালীর বাণিজ্য, বাণিজা উপলক্ষে সিঙ্ধুপভ্যতার অন্যতম 
কেন্দ্র লোখালে বাঙালীর উপস্থিতি, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বাঙলার দামাল 
রাজপুত্র বিজয়সিংহের মিংহলে উপনিনেশ স্থাপন, প্রাচীন গ্রীক ও রোখান 
সাম্রাজ্যে বাঙলার পণাদ্রব্যের সমাদর, এসব বিষয়ে আমর আগেই আলোচনা 
করেছি। গ্রীক ও রোমান সাহিতো বাঙালীদের সম্বন্ধে কথার উল্লেখও আমণা 
আগে করেছি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাঙালী সংস্কৃতির কথা আজ সৃবিদিত। 
কবৌছ্ জাতক গ্রন্থের যুগ থেকেই ভারতীরদের কাছে এসব দেশ জানা ছিল। 
যেপব দেশে গিয়ে এদেশের লোক অতি প্রাচীনকাল থেকে উপনিবেশ স্কাপন 
করেছিল, তার অস্তভূক্ত ছিল চম্প। (ভিয়েনাম ), কম্বোজ ( কাম্পুচিয়। ), স্যাম 
( থাইল্যা্ড ), যবদ্বীপ ( জাভা ), ব্রন্মদেশ ইত্যাদ। সঙ্গে করে তার নিয়ে 
গিয়েছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পের ধারা । বাইবের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপনে সেকালে বাঙলার তান্ত্রলিপ্তি বন্দরেরই ছিশ পবচেয়ে বড় ভূমিকা । 

স্বলপথে হিমালয় অতিক্রম করে বাগুপার বৌদ্ধ আচাধ ও পণ্ডিতের! যেতেম 
নেপাল, তিব্বত ও মধ্য এশিয়ায় । চীনদেশের লজেও বাগলার আদান-প্রদান 


১৭৯ 


বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


ছিল। সম্প্রতি আমেব্কায় প্রাঞ্ধ ৯২৩ খ্রীস্টারের এক শিলালিপি থেকে জান 
গিয়েছে যে ভারতীয় বণিকরা আমেবিকাতেও যেত । ( বর্তমান, ফেব্রুয়ারী 


১৩) ১৯৮৪৯ )। 


ছুই 


শ্রন্ষদেশের প্রাচীন স্থাপত্য যে বাঙালীর হ্ৃষ্টি, সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈত 
নেই। “গৌড়” নামের পদ্াস্ষেই ব্রদ্ষদেশের এক নাম ছিল “গৌড়” । দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার ঘ্বীপসমূহে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির বিস্তারে বাঙালীর প্রভাবই ছিল 
সবচেয়ে বেশি । মালয় উপস্থীপের এক অভিলেখে বাগুলার বক্তমৃৃত্তিকাবাশী 
বুদ্ধগুপ্ত নামে এক মহানাবিকের নাম খোদিত আছে। যবন্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় 
রাজগণের গুরু ছিলেন এক বাঙালী । শৈলেকন্ররাজবংশীয় রাজগণের সঙ্গে 
বাওলার পালসআটগণের যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল তা দেবপাঁলের সময়ের এক 
অভিলেখ থেকে জানা যায়। দেবপাল শৈলেন্দ্রবংশীয় মহারাজ বালপুত্রদেবকে 
নালন্দ] বিহারে এক মঠ প্রতিষ্ঠা করবার অনুমতি দিয়েছিলেন ও তার ব্যয় 
নির্বাহের জন্ত পাচখানা গ্রাম দান করেছিলেন । যবদ্ধীপের কতকগুলি মৃত্তিতে 
উতৎ্কীর্ণ লিপি বাংলা অক্ষরেই লিখিত হয়েছিল । তা ছাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিক্ায় ব্রাক্গণ্যধর্মেরও যে বিস্তার ও প্রসার ঘটেছিল) তা ওইসব দেশের 
তাস্কর্যশিল্পে বামীক়ণ ঘটিত নানান দৃশ্টাবলী থেকে প্রকাশ পায়। 


তিন 


বাঙালী পণ্তগণ ষে তিব্বতদেশে বিশেষদ্ূপে সমাদৃত হতেন, তা আমর! 
তিব্বভী্ গ্রন্থসমূহ থেকে জানতে পারি। তিব্বতের রাজ! খ্রী-সং-ল্দে-বৎ্-নন 
বাঙালী বৌদ্ধাচার্য শাস্তিরক্ষিতকে বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্য তিব্বতে নিমন্ত্রণ করে, 
নিয়ে গিয়েছিলেন । তার ভগ্মীপতি পল্মনস্তবও ওই একই উদ্দেস্তে রাজনিমন্ত্রণে 
তিব্বতে যান । তারাই তিব্বতে বিখ্যাত “লামা” সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন ॥ ত৷ ছাঁড়। 
তিব্বতের রাজা মগধের ওযস্তপুবী বিহারের আদর্শে তার রাজধানী লাসাক্ষ 
বসময়৷ নামে এক বিহার নির্মাণ করেন ও শান্তিরক্ষিতকে তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত 


করেন। শাস্তিরক্ষিত তেরে! বসব ওই পদ্দে অধিষ্ঠিত থেকে বছ বোক্ধগ্রস্থ 
ভিষ্বভীস্থ ভাবাক়্ অন্থবাদ করেন । 


১৮৩ 


বাণ্তাবীর দিখিজয় 


শাস্তিরক্ষিতের মৃত্যুর পর তীর শিল্ক কমলশীল ত্তার আরব্ধ কাজসমূহ সমাপ্ত 
করেন । নেপাল ও তিব্বতে যাবার পূর্বে শাস্তিরক্ষিত নালন্দা মহাঁবিহাবের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি “মধ্যমকালঙ্কার-কারিকা” ও তার বৃত্তি এবং *সত্যব্য়- 
বিভঙপঞ্জিকা নামে ছই ষহাষানী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । 

তিব্বতে যেসব বৌদ্ধ আচার্য গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে দীপক্ষর শ্রীজঞানই 
স্থপ্রলিদ্ধ। তিনি অতীশ নামে হথপন্রিচিত। তিনি ভারতের বিভিন্ন পণ্ডিতের 
নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন ও দণগ্ুপুরীব মহাপজ্যিকার্ধ শীলরক্ষিত কর্তৃক বৌন্বধর্ে 
দীক্ষিত হন এবং ভ্রীক্জান” উপাধি পান। “গুহ্াজ্ঞানবজ্র উপাধিও তিনি পেকে- 
ছিলেন । স্থবর্ণদ্বীপের প্রধান বৌদ্ধাচার্ধ চন্দ্রগিরির নিকটও তিনি বারে! বৎসর 
শিক্ষালাভ করেছিলেন । পালসম্রাট নক্পপাল তাঁকে বিক্রমশীলাবর মহাস্থবির নিযুক্ত 
করেন । তিব্বতরাজ হল|-লামা! নিজ রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য যখন তাকে 
প্রথম আমন্ত্রণ করেন, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন । পরবর্তী রাজ। চ্যান 
চাব জ্ঞানপ্রভ পুনরায় তাকে আহ্বান করলে তিনি তিব্বত যাত্রা! করেন 
(১১৪০ গ্রাস্টাবে )। পথে তিনি নেপালরাজ অনস্তকীতি কর্তৃক সন্ব্ধিত হন ও 
রাজপুত্র পথপ্রভাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন । তিব্বতে তিনি ক-দম ( পববর্তী 
নাম গো-লুক ) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি ভোট ভাষায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ 
অনুবাদ করেন। তিনি নিজেও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা কবেন। সেখ্খলির 
অধো রত্বকরে।োদ্ঘাট। “বোধিপাঠ-প্রদীপপঞ্িকা ও “বোধিপাঠপ্রদীপ? 
প্রসিদ্ধ । ভোট ভাষায় তিনি যে পকল নংস্কৃত গ্রন্থ অহ্ছবাদ করেছিলেন, তার 
মাধ্যমেই বৌদ্ধধর্ম এখনও তিব্বতে টিকে আছে। সেজন্য তিব্বতের লোকরা 
সকার স্থতির প্রতি এখনও অন্ধ! নিবেদন করে । 

নেপালেও বনু বৌদ্ধ আচাধ বিশেষরূপে সমাদৃত হতেন। এখানে মনে 
রাখতে হবে যে বাংল! সাহিত্যের পবচেযে প্রান লিখিত নিদর্শন চর্যাপদসমূহ 
নেপাল থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছিল । 

এছাড়া ভারতের অভ্যন্তরেও বাঙালী পগ্ডিতর। বহুবাজ্যে আমন্ত্রিত হতেন, 
এবং তার] বিচারযুদ্ধে অন্ান্ত প্রদেশের পণ্ডিতদ্েখ, পরাজিত করতেন । 


১৮১ 


বাঁউলায় মুসলিম রাজত্ব 


১২০৪ গ্রীস্টাকে ইখতিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি বাঙলার তৃতীয় সেন 
নৃপতি লক্ষ্মণসেনকে পিংহাসনচ্যুত করে, বাল] অধিকার করেন ও বাঁওলাক 
মূুসলষান রাজত্ব গ্রতিষ্ঠী করেন । তার সময় (১২৯৪ খ্রীস্টাব ) থেকে তুঘরল 
মুগীন্দ্দিন-এব সময় ( ১২৮২ খ্রীস্টাব ) পর্যস্ত মোট কুড়িজন স্থলতান বাঙলার 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর ১২৮২ থেক ৯৩০১ শ্রীস্টাক পর্যস্ত 
সময়কালের মধ্যে বলবন বংশীয় হুজন স্থলতান বাঙলায় রাজত্ব কবেন। এ ঢুজনের 
পরু ১৩০১ থেকে ১৩২৭ পর্ধস্ত বাউল] ফিরোজশাহী বংশীয় পাঁচজন স্থুলতাঁন কর্তৃক 
শাসিত হয়। এর পর ১৩২৭ থেকে ১৩৩৮ পর্বস্ত মহম্মদ তুগলকের অধীন ঢুজন 
ও ১৩৩৮ থেকে ১৩৪২ পর্ধস্ত মুবারক শাহী বংশের তিনজন হুলতান বাঙলার 
দিংহাসনে অধিষ্ঠিত থানেন। এযাবৎকাঁল বাঙলার স্থলতানগণ দিল্লীর 
স্বলতানের অধীনস্থ হয়েই বাঙলাদেশ শাসন করছিজেন। এ বগ্ঠতা প্রথম 
অন্বীকার করেন ফককদ্িন মুবারক শাহ ( ১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দ )। সুতরাং 
স্বাকেই বাঁঙলায় স্বাধীন সথবলতানী আমলের উদ্বোধক বলা যায়। এই বংশের 
স্থলতানগণ ১৪১২ খ্ত্রীস্টাব পর্ধস্ত বাঁউলাদেশ শাসন করেন । সত্তার সকলেই 
যোগ্য শাসক ছিলেন । ১৪১২ থেকে ১৪১৪ পর্স্ত এই স্থল্লকালের ষধ্যে বাউলায় 
বায়াজিদ্দ শাহী বংশীয় দু'জন স্থলতান গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ থাকেন । 
তারপর ১৪১৫ গ্রীস্টাবে বাজ! গণেশ বা দক্জমানদেব কয়েক বছরের জন্য গোৌডে- 
স্বর হন। তারপর রাজা গণেশের পুত্র যছু ধর্মাস্তরিত হয়ে জালালুদ্দিন মহম্মদ 
শাহ নাম প্রহণ করে ১৪৩৩ পর্বস্ত বাউলাদেশ শাসন করেন । বোধ হয় এব মধ্যে 
রাজা গণেশের আর এক পুত্র মহেন্তর্দেব (১৪১৮ খ্রীস্টান ) সিংহাসনে আরোহণ 
করেছিলেন ॥। তারপর যথাক্রমে ১৪৩৬ থেকে ১৪৮৭ পর্যন্ত মাহমুদ শাহী 
বংশের, ১৪৮৭ থেকে ১৪৯৩ পর্যস্ত স্থলতান শাহজাদা ও হাবশী স্থলতানগণ ও 
১৪৯৩ থেকে ১৫৩৮ পর্বস্ত ছসেন শাহী স্থলতানগণ বাঙলাদেশ শাসন করেন । 
এ সময» বহিরাক্রমণের ফলে বাগুলাদেশে এক বিশৃঙ্খল পবিস্থিতির হি হয়। 
১৫৩৮ শ্রীস্টাবে বাঙলাদেশ মুঘলদের অধিকারে চলে যায়। কিছুদিনের জন্য 
সংঘর্ষ চলে, কিন্তু শেষপর্যন্ত বাঙলাদেশে মুঘল শালনই প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৭৬ 


১৮৭২ 


বাঙলাক় বুসালিম রজত 


গ্রীস্টাবে সম্রাট আকববের আমলে বাঙলাকে এক শ্বতন্্র হুবাঘ পদ্ধিপত কব 
হয্বু। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশ-পনেবো বৎসর পর্ধস্ত বাঙল। মুঘল স্থবেদা ত্গণ 
কর্তৃক শানিত হুয় । এই সকল স্থবেদারগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইসলাম 
খান, ইব্রাহিম খান ফতেজঙ্গ, রাজা মানসিংহ, স্থলতান শাহ সুজা, মীরজুলা, 
সায়েন্তা খান, আজিম-উশ-শান ও মুরশির্দকুলি খান । ১৭১৬ গ্রীস্টাব নাগাদ মুঘল 
সাতাজোর অবনতি ও ছুবলতার স্থযোগ নিয়ে মুরশিদকুলি খান বাগুলায় স্বাধীন 
নবাবী আমলের সহি করেন । নবাবরা ছিলেন স্জাউদ্দীন, সরফরাজ খান, 
আলিবদী খান ও সিরাজউদ্জৌল1 । শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল। ইংরেজগণের 
হাতে পলাশীর যুদ্ধে ( ১৭৫৭ গ্রীস্টাব্খ ) পরাজিত হন। ১৭৬৫ গ্রীস্টাঝে ইংরেজর! 
দেওয়ানী লাভের পর কার্ধত বাঙলাক়্ মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটে। 


ছ্ই 


সার্ধ পাঁচশত বৎসর কাল বাঙলায় মুসলমান রাজত্ব ছিল। বিজেতা বখতিয়ার 
খিলজি (১২০৪ গ্রাস্টাব্ব ) এক হাতে কোরাণ ও অপর হাতে অসি নিয়ে 
বাঙলাক্স প্রবেশ করেছিল। ধর্মীয় উন্মাদনার নেশায় মত্ত হয়ে মুসলমানরা গোড়। 
থেকেই হিন্দু ও বৌদ্ধদের মঠ-মন্দির-মুতি ভাঙা ও ধর্মাস্তরকরণের অভিযান 
চালিয়েছিল । ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্বস্ত তার! পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্জের কোন 
অঞ্চল জয় করতে পারেনি । গোড়ার দিকে বর্তমান দিনীজপুধ জেলার 
দেবকোটই বাগলায় মুসলমান শক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল। বহু হিন্দুকে তার) 
ধর্মান্তরিত করেছিল ও মঠ-মন্দির ভেঙে ফেলে তারই উপাদান দিয়ে মসজিদ, 
মাদ্রাসা, খানকা ইত্যাদি নির্মাণ করেছিল । এটা বখতিয়ার খিলজির আমল 
থেকেই শুরু হয়েছিল, এবং পরবতা অনেক হৃলতানই তার পদাঙ্ক অন্থসরণ 
করেছিলেন। নিরীহ দরিদ্র লোকদের ওপর তাদের অত্যাচার চরম সীমায় 
গিয়ে পৌছেছিল । নাবীধর্ণ হামেশাই ঘটত । এটাই ছিল ধর্মান্তরিত করবার 
একটা প্রশস্ত বাস্তাঃ কেননা ধবিত। নারীকে হিন্দুসমাজ আব স্থান দিত ন]। 
এভাবে হিন্দুসমাজ ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়েছিল ॥ ক্ষীয়মাণ হিন্দুসমাজকে আসঙ্স 
বিলুপ্চির হাত থেকে বাচাবার জন্ত ম্মার্ত বঘুনন্দন বিধান দেন যে ধর্ষিতা নারীকে 
সামান্ত প্রায়শ্চিত্তের পর পুনরায় হিন্ুসমাজে গ্রহণ কর! চলবে। 

ত্রয়োদশ শতাবীর শেষের দ্রিকে তুঘরন খানই (১২৭৮-১২৮২) প্রথম 


১৮৩ 


বান € বান্ডালীয় বিবর্তন 


পূর্ববঙ্গে ক্জনেক দুর পর্ধস্ত মুসলিম রাজত্ব বিস্তার করেন । তিনি ওড়িশাও আক্তমণ 
করেছিলেন । এ লমক় 'গড়িশার অস্তভূ্কি ছিল মেদিনীপুর জেলার লমগ্া অংশ 
এবং বীরভূম, বর্ধসান, বাকুড়া ও হুগলী জেলার অনেকাংশ । ওড়িশা জয় করা 
অবশ্ত তরলের উদ্দেশ্য ছিল না1। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধনবত্ব ও হন্তী 
ইত্যাদি লুষ্ঠন করা । 

চতুর্দশ শতাব্ধীর গোড়ার দিকে শামস্থদ্দিন ফিরোজশাহ একজন পরাক্রাস্ত 
€ যোগ্যতাসম্পন্ন হুলভান ছিলেন । দীর্ঘ একুশ ব্সর ( ১৩০১-১৩২১ শ্ত্রীস্টান্ধ ) 
শাসনকালের মধ্যে তিনি সাতগী, ময়মনসিংহ ও. সোনারগঃ এমনকি সুদূর 
শ্রহট্ট পর্যস্ত তার রাজ্াভুক্ত করেছিলেন। কিন্ত গিয়ান্থদ্গিন বাহাছবর শাহের 
আমলে ( ১৩২৫-১৩২৮ শ্রীস্টা্ ) লখনোতি সোনাবগা! ও সাতর্গা বাঙলার 
সুলতানদের হত্তচ্যুত হয়ঃ এবং ওই সময় সআাট মহম্মদ তুগলকের অধীনস্থ 
শাসকরা লখনৌতি, সোনারগ! ও সাতর্গা অঞ্চলে শাসন করেন। এই সময় 
ফককুদ্দিন মুবারক শাহ ( ১৩২৮-১৩৪৯ শ্রীস্টান্য ) সম্রাটের নিযুক্ত শাসক গণকে 
যুদ্ধে পরাহত করে সোনারগী! সমেত পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল পুনরধিকার 
করেন ও চট্টগ্রাম পর্বস্ত জয় করেন। শ্রীহট্ট জেলাও তাবু বাজ্যতুক্ত হয়। 
স্ভাকেই বাঙলাব্র প্রথম স্বাধীন সুলতান বলা চলে । লোক হিসাবে তিন্গি ভাল 
হলেও হিন্দুদের ওপর তিনি খুব অত্যাচার করতেন । ফখরুদ্দিনের রাজত্ব- 
কালেই মিশরের ইবন বতুত। বাঙলাদেশে এসেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে 
শ্রীহটের হিন্দুদ্দের উৎপন্ন শস্তের অর্ধেক বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে দিতে 
হত । এ ছাড়া, আরও অনেক রকম করও দিতে হুত ॥ স্বাধীন সুলতানদের 
মধ্যে চতুর্থ সুলতান শামন্দ্দিন ইলিয়াস শাহও ( ১৩৪২-১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দ ) 
হিন্দুদ্বেবী স্থলতান ছিলেন ॥ নেপাল আক্রমণ কবে তিনি পশুপতিনাথের মুঠি 
জ্িখপ্ডিত কবেন ও বছ নগর এবং মন্দির ধ্বংস করেন ॥ ভ্রিছতের লোকদের 
ওপরও তিনি অত্যাচার ও লুঠতব্াজ চালিযে ভ্রিছত অধিকার করেন । ওড়িশ। 
আক্রমণ করেও তিনি বছু ধনরত্ব ও হম্তী লুষ্ঠন করেন। কামরূপের কিয়দংশও 
তিনি নিজ রাজ্যতুক্ত করেন । ইলিয়াস শাহের পুঞ্র সিকান্দর শাহ ( ১৩৫৮- 
১৩৯৯ গ্রীস্টাৰ ) আক্ষষ্ঠানিকভাবে দিল্লীর বাদশাহের কর্তৃত্ব মানতে অন্দীকার 
করেন ও নিজেকে বাল মুলুকের নার্বভৌম শাসনকর্তা হিসাবে ঘোষণা 
করেন । তিনিই প্রথম চীনদেশের লঙ্গে দূত ও উপঢৌকন বিনিমগ্ন প্রথা শুরু 


১৮৪ 


বাঙলা মুসলিম গাজা 


করেন । সিকান্দর শাহের বিশিষ্ট কীত্তি পাওুয়ার বিখ্যাত আদিম] মসজিগ 
নির্মাণ করা 'স্থাপত্যকৌশলের দিক দিয়ে এই মসজিদটি অতুলনীয় ।' কিন্তু 
এব নির্মাণে বু হিন্কু মন্দিরের উপাদান ব্যবন্থত হয়েছিল ॥ তা থেকে সিকান্দার 
শাহের হিম্ুুদেধী মনোভাব প্রকাশ পায়। পরবর্তী হুলতান গিক্সাস্থদ্দিন আজম 
শাহ (১৩৯০-১৪১০ গ্্রীস্টাব্ব ) অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, বসিক, কাব্যামোদী ও 
লোকবরঞ্জক স্থলতান ছিলেন । কিন্তু হিন্দুদের প্রতি তিনি ভ্রান্তনীতি অবলঘঘন 
করেছিলেন । রাজ্যের উচ্চপদ থেকে তাদের অপসারণ করেছিলেন । যে সকল 
হিন্দু আমীরকে তিনি পদচ্যুত করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন রাজ গণেশ? 
যিনি খুব সম্ভবত গিগ্লাস্থপ্দিনকে হত্যা! করে বাঙলার পিংহাসন অধিকার 
করেন। 


তিন 


রাজা গণেশ (১৪১৫-১৪১৮ ) সন্বদ্ধে সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন--পরাজা 
গণেশ বাঙলার ইতিহাসের একজন অবিশ্মরণীয়| পুরুষ । তিনিই একমাত্র হিন্দু 
[ধনি বাঙলার পাঁচ শতাধিক বর্ষব্যাপী মুসলিম শাসনের মধ্যে কয়েক বৎসরের 
জন্য ব্যতিক্রম করিয়! হিন্দ্শাপন প্রতিষ্ঠা করিযাছিলেন । অবশ্য গণেশের মৃত্যুর 
অব্যবহিত পরেই এই হিম্দু অভ্যাদয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে । কিন্তু তাছা সত্বেও 
গণেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। রাজা গণেশ খাটি বাঙালী 
ছিলেন, ইহাঁও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় |” মুসলমানদের চক্ষে হিন্দু বিধর্মী । একজন 
বিধর্মীর সিংহাসনে আবোহুণ করায় রাজ্যের মুদলমানরা পীর, মোল্লা ও 
দরবেশদের নেতৃত্থে এক আন্দোলন শুরু করে দেয়। গণেশ কয়েকজন দরবেশ 
নেতাকে হত্যা করেন । মুসলমানরা তাতে আরও কষ্ট হয়ে গণেশের উচ্ছেদ- 
সাধনে রূতদঙ্বল্প হয়। এই স্থযৌগে গণেশের পুত্র রাজনীতিচতুর যছু পিতৃপক্ষ 
ত্যাগ করে ও মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে সিংহাসনে বসে। এর ফলে সাময়িক 
হিন্দুপ্রাধান্তের অবসান ও মুনলিম প্রাধান্য আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । কিন্তু 
কিছুদিন পরে রাজ! গণেশ স্থযোগ বুঝে আর্যর ফিরে আসেন ও নিজ ক্ষমতা 
পুনকুজ্ধার কবে বাঙপাদেশে পুনবায হিন্দুর জম্মপতাক। উড়িয়ে দেন । পুনরাস 
তিনি মোল্লা ও দরবেশদের দমন করতে থাকেন । কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই 
তার ম্বৃতা ঘটে এবং তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই. বাঙলাদেশে হিন্দু আধিপত্যের 


১৮৫ 


বানডল। ও ধার্জালীর বিবর্তন 


পুনকভ্যুদয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে । 

তারপর গণেশের পুত্র যত জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে বলেন । 
তিনি অ্বত্যন্ত হিম্দুবিতেবী সুলতান হয়ে দাড়ান । জোর করে তিনি কিন্তুদের 
ধর্মান্তরিত করতে থাকেন। অবশ্ঠ বৃহম্পতিমিশ্র লিখিত সমসামস্ষিক “স্বতি- 


রত্বাকর' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে রায় বাজাধর নামে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু 
তাব সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন । 


চার 


কিন্তু হিন্দু-মুঘলমান সম্পকিত পরিস্থিতির শীঞ্ইই এক পরিবর্তন ঘটে। 
মাহমু্ধশাহী বংশের দ্বিতীয় সুলতান ককন্ুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৫-৭৬ ) নিজে 
তো৷ পণ্ডিত ছিলেনই, পবস্ধ হিন্দু ও মুসলমান অনেক কবি ও পত্ডিতকে পৃষ্ট- 
পোষকতা করতেন । যে সকল হিন্দুপপ্ডিত তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন 
তাদের মধ্যে ছিলেন বুহস্পতিমিশ্র । স্থলতান তাঁকে পণ্ডিত সার্বভৌম” ও 
“রাক়মুকুট' উপাধি দিয়েছিলেন । 'শ্রীরুষ্ণবিজয়'-এর রচয়িত। মালাধর বন্ুও তার 
পৃষ্ঠপোষকত! লাভ করেছিলেন । তার অন্তরঙ্গ চিকিৎসক ছিলেন অনন্ত সেন । 
তার মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন বৃহস্পতি রায়ের পুত্র বিশ্বাস রায়। «পুরা ণসর্ধস্থ” 
গ্রন্থের সক্গলয়্িতা গোবধনও তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন । স্থলতান 
তাঁকে “শুভরাজখান' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তার সভাসদ ও উচ্চ 
কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন কেদার রায় নারায়ণ দাস, ভান্দসী রায়, জগদানন্দ 
রায়, ব্রাহ্মণ সুনন্দঃ কেদার খা, গন্ধর্ব বায়, তরণী, হুন্দরঃ শ্বৎস, মুকুনদ 
প্রমুখের] । 

কুকনদ্দিন বারবাক শাহের মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই হাবশীরা ( ১৪৮৭- 
১৪৯৩ ) বাঙলার পিংহাপন দখল কবে বমে। হাবশীদের মধ্যে যার। প্রাধান্য 
লাভ করেছিল তার! হচ্ছে মালিক আন্দিল (ফিরোজশাহ), সিদি বদর ( মুজাফর 
শাহ )১ হাবশখান, কাফুর প্রভৃতি | কিন্তু শীঘ্রই হাবশী রাজত্বের অবসান ঘটে । 
পরবর্তী স্থলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) সিংহাসনে আবোহণ 
করে হাবশীদের বাঙলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দেন । তিনিই বাঙলার শেষ বিখ্যাত 
স্থলতান। তারই সময়ে বাঙলায় চৈতন্যদদেবের ( ১৪৮৫-১৫৩৩ ) আবির্ভাব ঘটে । 
বাঙলায় বিদেশ বণিক পত্তুগিজদের আগমনও এই সময় ঘটে । বদিও ওড়িয়া ও 


৯৮৩ 


বালা মুসলিম রাজন 


বাংলার বৈষ্ণব সাছিতো বল! হয়েছে ঘে হুসেন শাহ গুড়িশ! আক্রমণ করে বছ 
দেবমন্দির ও দেবমৃত্তি ভেডেছিলেন, ত1 হলেও আমরা জানি যে বপ ও সনাতন 
নামে দুজন ব্রাহ্ষণ হিন্দুই তার প্রধান অমাত্য ছিলেন । আরও যেসঘ হিন্দু 
হুসেন শাহের আমলে উচ্চ বাজপদে অধিষিত ছিলেন, তাব। হচ্ছেন বল্পভ (রূপ 
ও সনাতনের ভাই ), শ্রীকান্ত (তাদের ভগ্নীপতি ), চিরঞ্জীব সেন (গোবিক্দদ্বাস 
কবিরাজের পিতা ), পদকর্তা কবিশেখর, দামোদর ও যশোরাজ, বৈদ্য মুকুন্দ, 
ছত্রী কেশব খান প্রমুখ । হুসেন শাহ জ্ঞানীগুণী লোকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 
তার আমলে বাংলা সাহিত্য বিশেষ উতৎ্কধ লাভ করেছিল। বিপ্রদাস 
পিপলাই, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রমুখদের প্রাছুর্ভাব তার আমলেই 
ঘটেছিল। 

হুসেন শাহের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বাঙল] মুঘল লম্রাটগণের 
করায়ত হয় । এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে বাগুল। কিছুকাল সুর ও কররানী 
বংশীয় আফগান নৃপতিদের অধীন ছিল। স্থলেমান কররানীর ( ১৫৬৫- 
১৫৭২ ) সেনাপতি কালাপাহাড় হিন্দুদের দেবমন্দির ও দেবমুত্তিসমূহ ধ্বংসের 
জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত। যদ্দিও হুমাস্ুনের আমলেই (১৫৫৩ গ্রীস্টান্দে) গৌড় 
মুঘল সাসম্্রাজতুক্ত হয়েছিল, তা ছলেও সম্রাট আকবরের সময় পর্যন্ত বিহার ও. 
বাঙলায় আফগান আধিপত্যই ছিল । আকববই স্বয়ং এক বিশাল মুঘলবাহিনী 
নিষে বিহারে প্রবেশ করেন। তারই অন্ুজ্ঞায় তোদড়মল পেনাধ্যক্ষ খান 
জাহানকে সঙ্গে নিয়ে বাউলা আক্রমণ করেন। এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ১৫৭৬ 
গ্রস্টাকে আফগান নৃপতি দায়ুদের পরাজয় ও নিধনের সঙ্গে বাঙলার ইতিহাসের 
আফগান যুগের সমাপ্তি ঘটে । এর পর বাওলায় মুঘল শালনের চন] হয়। 


পাঁচ 


পাঠান আমলে রাজ্যশালন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, মে সম্বদ্ধে কিছু আলোচন। 
করেই আমর1 এ অধ্যায় শেষ করব। আমরা আগেই দেখেছি যে স্থললতান 
ইলিয়াম শাহের সময় পর্যন্ত বাঙলার পাঠান স্থলুতানগণ দিল্লীর স্থলতানগণেরই 
অধীন ছিলেন । যে সময় দেশশাসন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তা আমর] সঠিক কিছু 
জানি না। তবে প্রশাসনিক স্থবিধার জন্য পশ্নগ্র রাজ্য যে কতগুলি অঞ্চল 
বা “ইক্তা”তে বিভক্ত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । বাজ্যের আমীরগণই 


"ত্র 


শাল ও বাঙালীর বিবর্তন 


'খিতিন্স ইক্তার শাসক নিধুক্ত হতেন। ইক্তার শাঁসককে “মোক্কা' বলা হত ॥ 
সুলতানই বিভিন্ন ইক্তার শাসক নিষুক্ত করতেন । 

সমগ্র রাজ্যের নাম ছিল “গৌড়” বা 'লখনৌতি', কিন্তু পূর্ববঙ্গ যখন পাঠান 
সাম্তাজডূক্ত হুয়, তখন পূর্ববঙ্গকে “অরসহ বঙ্জালহ' বল হত। ১৩২৫ প্রীস্টান্ধে 
সম্রাট মহুণ্মদ তৃঘলক যখন বাঙলাদেশ সরাসরি নিজ অধিকারে রাখেন, তখন 
ভিনি ঝুগপাধদেশকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন-্-লখনৌতি, সাতর্গাও ও 
সোনারগাঁও । বাঙল! যখন স্বাধীনতা ঘোষণ] করেঃ তখন লমগ্র বাঙলার নাম 
"বঙ্গালছ' হয়। সষগ্র রাজ্য তখন কতকগুলি “ইকলিম'-এ বিভক্ত হয়। 
ইকলিষের আবার কতকগুলি উপবিভাগ ছিল । সেগুলিকে বল! হত “অরসহ”। 
কুর্গহীন শহরকে বল! হত “কসবাহ” ও দুর্গযুক্ত শহরকে “খিটটাহ*। সীমান্তরক্ষার 
ঘণটিগুপিকে বলা হত “থান?” । 

রাজধানীতে স্থলতানের ছিল এক বিরাট প্রাসাদ । প্রাসাদের তিতর অংশে 
থাকত “হারেম* ব! অন্তঃপুরবাপিনীদের বাসস্থান । বাইবের অংশে থাকত এক 
প্রশস্ত দরবার কক্ষ । সুলতান সেখানেই মন্ত্রী; সভাসদঃ সচিব ও পদস্থ কর্মচারিগণ 
পরিবেটিত হয়ে রাজকার্ধ সমাধা করতেন । অমাতা, সভাদদ ও অভিজাতরংশীয় 
ঝাজপুকধদের আমীর, মালিক ইত্যাদি নামে অভিহিত কর। হত। প্রধান মন্ত্রীকে 
বলা হত “খান-ই-জহান+। সচিবদের “বীর” বলা হত । প্রধান সচিবকে বলা 
হত দবার-ই-খাস” ॥ অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নাম ছিল “খান মজলিদ+ 
“মজলিস-অল্‌-আল+, “মজলিস-আজম” “মজলিস-অল-মুআহ্জম” “মজলিস-অল- 
মজালিপ” “মজলিসম্বারবক" ইত্যাদি । এ ছাড়া, প্রাসাদের কর্মচারীদের নানা- 
রকম নাম ছিল, যথ! হাজিব'ঃ পসিলাহদার”, “শরাবদার+, “জমাদার+, “দরবান" 
ইত্যাদি। 

বাজকোষে ছু'রকমেব রাজন্ব জম! পড়ত-_-“গনীমাহ* বা লুঠের ধন ও 'খরজ+ 
বা খাজনা । লুঠনলব্ধ অর্থের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে জম! পড়ত, বাকিট! 
সৈন্তগণের মধ্যে বন্টিত হত। “খরজ”-এর অন্য এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থনংগ্রচের 
শর্তে ভার দেওয়! হত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ওপর । বাজন্ব বিভাগের প্রধান 
কর্মচারীকে বলা হত “সর-ই-গুমাশতাহ* । নদীপথে যেসব পণ্য আসত, সে 
সবের ওপর শুক্ক যারা আদায় করত তাদের বলা হত “কুতঘাট”। এছাড়া, আরও 
কবর ছিলঃ যথা “হাটকবর* “ঘাটকর+ঃ “পথকর” ইত্যাদি । যাবা সুদলমান নক 


১৮৮ 


বাওলাগ দুজালিম রাজ, 


তাদেব কাছ থেকে “জিজিক্সা' কর আদায় কর) হত । আবু কাজীফের কোন কক 
দিতে হত লা। 

রাজ্যের সৈম্ভবাহিনীী চারভাগে বিভক্ত ছিল, যথা অস্বারোহীবাহিনী, 
গজারোহীবাহিনী, পর্দাতিক (বা! পাইক) বাহিনী ও নৌবহর । বিভিজ্জ 
বাহিনীর দলপতিদের নাম ছিল “সর-ই-খেল+। নৌবহরের অধিনায়ককে বল। 
হত 'মীর বহর” । যুদ্ধের অন্তর ছিল বর্শা, বল্পম, শুল প্রভৃতি । আব যুদ্ধ প্রধানত 
তীবর-ধনুকের সাহায্যেই করা হত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে কাঙানের 
ব্যবহার শুরু হয়। সেনাদলে বিস্তর হিন্ব থাকত। হিন্দু সেনাপতিও ছিল। 
ইলিয়াসের সেনাপতিদের মধ্যে ছিল শিখাই সান্যাল, ন্ববুদ্ধিরাম ভাছুড়ি, 
কেশবরাম ভাছুড়ি প্রভৃতি । 

বিচারকদের কাজী বলা হত। ইসলামিক বিধান অনুযায়ী তার] বিচার 
করতেন। কোন কোন সময় স্থলতান নিজেও বিচার করতেন। হিন্বুর্দেবতার 
নাম করলে তাকে কঠোর শান্তি দেওয়া হত। রাজদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া 
হত । 


ছয় 


পাঠান স্থলতানদের আমলে প্রভূত বৈষয়িক উন্নতি ঘটেছিল, বিশেষ করে 
স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে । গৌড়, পাওুষা ও মালদহকে কেন্দ্র করে তারা অনেক 
রাস্তাঘাট, পুফরিণী, বাধ, সেতু, পরিখা, প্রাকার, ছুর্গ প্রভৃতি নির্যাণ করে- 
ছিলেন । বিশেষ করে তাঁরা প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন বনু মসজিদ, সমাধি-সৌধ ও 
তোরণ নির্মাণের জন্য, যদিও এগুলির নির্মাণে বিধ্বস্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ মঠ-মন্দির- 
বিহারের উপাদান ব্যবন্ৃত হয়েছিল । গৌড় নগরে তারা যেসব মসজিদ, সৌধ 
ও তোরণ নির্মীণ করেছিলেন, তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে দখল দরজ1 বা গৌড় 
নগবের সিংহদ্বার, লুকোচুরি দরজা বা রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্ধারঃ বাইশগজী 
প্রাচীর, কদম রস্থল, চিকা মসজিদ; লোটন মসজিদ, ফিরোজশাহ মিনার, 
চামকাটি মসজিদ, তাতিপাড়া মসজিদ, গুণমস্ত মসজিদ, বড়সোন। মসজিদ, 
কোতক্নালী দরজা) বাজবিবি মসজিদ, বেগ মহম্মদ মসজিদ, পিঠাওয়ালী মসজিদ, 
আখি সিরাজের সমাধিসৌধ, ঝনঝনিয়া! মসজিদ, ছোট সোনা ষসজিদ, 
ফিরোজপুর দরজা, দরশবাড়ী মসজিদ; ফতে ইয়ার খার কবর, ইত্যাদি । 


১৮৪ 


বাঙলা ও বান্ডালীর বিহ্বর্তন 


পান্জুয়াতেও ভাবা অন্ক্ূপ অনেক লৌধ নির্মাণ করেছিলেন, যথা ছোট দরগা বা 
ভালেশ্বকী, লোনা মণজিদ, সিকন্দর শাহের কবর, সাতাশ ঘর! ইত্যাদি । গৌড় 
ও পাতুগ্বার ন্যায় ভার। মালদছেও অনেক মজিদ ও সৌধ নির্মাণ করেছিলেন । 
পাঠীন যুগের মসজিদ স্থাপত্য পর্যালোচনা কন্পলে দেখা যাবে যে স্থাপত্যের 
ক্ষেত্রে পাঠান ভারতে “গম্থুজ” ও “মিনার*এর কল্পনণ প্রবর্তন করেছিলেন । 
মনে হয এই মিনাক্সের কল্পনা! থেকেই পরবর্াকালে “বত্ব* মন্দিরের কল্পনা উদ্ভূত 
হয়েছিল । 


বাঙালী মুসলমানের কুচ পরিচয় 


বাঙলার মুসলমানদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা! যেতে পারে। যথা_-১. আগন্তক 
মুললমান । ২. ধর্মান্তরিত মৃললমান, ৩. উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রিত মুমলমান । 

প্রথম শ্রেণীর অন্ততুক্ত হচ্ছে বাঙলার মুসলমান শাসকগণ ও পাঠান 
স্থরতানগণ কর্তৃক রাজ্যের উচ্চপদলমূহে প্রতিষ্ঠিত করবার জগ্ভ আনীত বিদ্বেশী 
মুসলমানগণের বংশধরগণ। ছ্িতীয় শ্রেণীর অস্তভূক্ত হচ্ছে যার! স্বেচ্ছায় ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করেছিল বা! ঘাদের বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মীস্তরিত করা হয়েছিল, 
তাদের বংশধরগণ । তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে উপরি-উক্ত ছুই শ্রেণীর সংমিশ্রণে 
উৎপন্ন মুললমানগণের বংশধরগণ | এপ্দের মধ্যে ছ্িতীয় শ্রেণীর সংখ্যাই হছে 
সবচেয়ে বেশি । 

বাওলায় মুসলমানলমাজ প্রতিষিত হয়, বাঙলা মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত 
হবাঁর পর ॥ ১২০৪ খ্রীস্টাব্ধে বখতিয়ার খিলজি প্রথম বাঙলা] জয় করাব সময় 
থেকে শুরু করে ১৭৬৫ গ্রীস্টাব্দে ইংবাঁজ কর্তৃক দেওয়ানি গ্রহণের সময় পর্যন্ত এই 
সার্ধ পাচশত বৎসর বাঙলা মুসলমানগণের অধীনে থাকে । আগন্তক মুসলমানই 
বলুন, আর ধর্মাস্তরিত মুসলমীনই বলুনঃ বা এই ছুইয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন 
মুসলমানই বলুন, জদের সকলেরই উতদ্তব হয়েছিল এই দার্ধ পাঁচশ বছরের মধ্যে। 
তবে এর পর যে কেউ মুসলমান হয়নি, এমন কথাও সত্য নয়। এর পরও হিন্দু 
মুলমান হয়েছেঃ তবে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। সেরূপ মুপপমানরা 
সকলেই দেশজ মুসলমান । 


ছ্‌ই 


বর্তমান শতাব্দীর প্রারস্তে ১৯০১ শ্রীস্টাব্ে গৃহীত আদমস্তমারির সময় মুসল- 
মানবা দাবি করেছিল যে তারা৷ দেশজ-সম্প্রদাঁয় নয়ঃ তাঁরা সকলেই বাওলায় 
আগন্তক মুসলমানদের বংশধর । তার মানে তারা! সকলেই পৈয়দ, যুঘল ও 
আফগান শাসকমণ্ডলীর বংশধর । সে দাবিটা যে সম্পূর্ণ অমূলক, তা তৎকালীন 
আদমশ্ডমারির কমিশনার ই, এ. গেট (6. &. 051) গ্রমাণ করেন । তিনি 
বলেন যে, যেসকল বাজবীয় যুপলমান কর্জসচারীদের এদেশে আন] হয়েছিল তার! 


৪) ৭ 


কাঙাল! ক বাশলীয 'বিধতন 


তৎকালীন রাজধানীসমূহ ঘথা গৌড়, পাওুয়া, রাজমহল, মুপিদদাবাদ প্রভৃতি 
শহরের নিকট এসে বমবাস করেছিল। তার! তৎকালীন স্থুলতান ও নবাবদের 
কাছ থেকে বলবাসের জন্য ভূমিদানও পেয়েছিল। সেই সকল ভূমিফানসংক্রান্ত 
ধল্িলাদি পরীক্ষা! করলে দেখা যাবে যে ওই সকল ভূমিদান তারা গৌড়, পাওয়া 
ও মুশিদ্দাবাদের নিকটেই পেয়েছিল। কিন্তু বাঙলার মুসলমান জনসংখ্যার 
বিশ্কাস দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে যদিও একপ ভূমিদান সংক্রান্ত দলিলাদি 
উত্তর ও পূর্ববঙ্গে খুবই কম্র, তথাপি বাওলার এই ছুই অংশেই মুসজগমানের 
₹খ্যা সবচেয়ে বেশি । বর্তমান শতাবীর প্রান্ুন্তে বাওলাদেশে মুসলমানদের 
ঘে জনবিন্তাস ছিল, সেই সম্পক্িত পরিসংখ্যান থেকেও তা বোঝা যায়। 
ঘথা--. 


অঞ্চল মসলমান প্রতি ১৯,*** জনসংখ্যার অনুপাতে 
জনসংখ)া মুসলমানের সংখা 

পশ্চিমবঙ্গ ১৯০৮৪১৪২৭ ১১৩১৭ 

মধাবজ ৩৯৭ ৭৩১৩২১ ৪১৮৭৫ 

উত্তরবঙ্গ ৫১৮৭৬১৪০৮ ৫১৮৭৩ 

পূর্ববঙ্গ ১১১২২০১৯৪২৭ ৬,৬১৭ 


উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতিট! বুকানন হামিলটনও ( 8০109708) 1190711000 ) 
লক্ষ্য করেছিলেন । তিনি মস্তব্য করেছিলেন ষে উত্তরবঙ্গের মুসলমানর) যে 
বাঙলায় আগস্তভক মুসলমানগণের বঃশধর, একপ বিবেচন। করবার সপক্ষে বিশেষ 
কিছু প্রমাণ নেই । তিনি বলেছিলেন যে, তার! ধর্মান্তরিত দেশজ মুসলমান 
ছাড়। আর কিছুই নয়। পরবর্তীকালে একজন মুসলমান লেখকও এই উক্কিরই 
প্রতিধ্বনি করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন--+“আমি প্রীয়ই লক্ষ্য করেছি যে, 
উত্তরবঙ্গের মুসলমানর! মঙ্গোলীয় কোচ জাতির দৈছিক লক্ষণসমূহ বহন করে ।, 
তার মানে তার ধর্মান্তরিত কোচ ( বর্তমানে রাজবংশী ) জাতি হতে উদ্ভূত। 
পূর্ববঙ্গের মুসলমানবাও যে ধর্মাস্তরিত দেশজ হিন্দুজাতিসমূহ হতে উদ্ভূত, তা 
১৮৯৪ গ্রীস্টাবে ড. ওয়াইজ-ও (101. ৬1199 ) বলেছিলেন । 

বস্তত চতুর্দশ শতাবীতে কিছুকালের জন্য মুসলমান নুলতানর! পূর্ববন্ধের 
ষোনারগ1 হতে রাজত্ব করেছিলেন । তারা পীর, দরবেশ ও মোল্লা নিযুক্ত করে 
পূর্ববঙ্গের নিম্মশ্রেণীর হিন্থুদের পাইকারি হারে ধর্মীস্তরিত করেছিলেন । পঞ্চদশ 


৪) 


বাঙালী মুদলমানের দৃতাত্বিক পঞজিয় 


শতাব্দীতে স্থলতান জালালুদ্দিনের সময় ( ১৪১৮-১৪৩৩ ) এই ধর্মাস্তক্ষিত কতা 
অভিধান তুজে উঠেছিল । ছর্বল নিম্ননক্ত্রদায় হিন্দুদের কাছে ছুটি প্রস্তাব রাখ? 
হয়েছিল--হয় কোরান গ্রহণ কর, আর তা নক্সত ম্বত্যু বরণ কর।” প্রাপভয়ে 
এ০*.কই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল । যাঁরা অন্বীকৃত হয়েছিল, তার! কামকূপ, 
অশাম ও কাছাড়ের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। ধর্মাস্তবিতকরণ সম্বন্ধে 
বমিয়ার (8617787 ) ভার ভ্মণবুত্তান্তে এক কাহিনীর উল্লেখ করে গিয়েছেন । 
ধনাস্তবিত মুনলমানদেক্ নিশান! ছিলঃ ঘরের চালেবু উপর একট। “ব্দনা* বসিয়ে 
রাখা । একবার এক মৌলবি কিছুদিনের জন্য দেশাস্তরে গিয়েছিলেন । তিনি 
ফিরে এসে এক ধর্মাস্তরিত মুনলমানের ঘরের চালে আর “বদন!” দেখতে পান 
না। প্মচুসন্ধানে জানলেন যে লোকটা আবার হিন্দুসমাজের অস্ত্যজ জাতিভুক্ত 
হয়েছে । ক্রোদাস্বিত হয়ে তিনি নবাবের নিকট ফোৌজ পাঠাবার আবেদন জানান । 
নর্বাৰ একদল সৈশ্ত প্রেরণ করেন । ওই সৈম্তদলের সাহায্যে মৌলবি সমগ্র 
গ্রামের লোকদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। 

বাঙলার মুসলমানগণ যে আগন্তক মুসলমান নন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ 
হচ্ছে, মুলমান ইতিহাসকাবগণ কেউই লিখে যাননি যে, কোনকালে উত্তর- 
ভাবত থেকে দলবদ্ধভাবে মুনলমানরা এসে বাড লাদেশে বসতি স্থাপন কবঝেছিল। 
বরং আমরা জানতে পারি যেঃ বাঙলাদেশে যেসকল পাঠান ও আফগান 
মুসলমান ছিল, তাবা সআট আকবর কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ওড়িশায় গিয়ে আশ্রক্ন 
নিয়েছিল । মুঘল যুগে পূর্ববাঙলাকে অস্বাস্থ্যকর জায়গ। বলে মনে কৰা হত, 
এবং ষেসকল রাজকীয় কর্মচারী এখানে আসতেন, তারা আবার দিল্লী কিংব। 
আগ্রান্ম ফিরে ঘেতেন। একমাত্র যেখানে কিছুসংখ্যক বিদেশী মুসজ্মান ছিল, 
সে জায়গাট। হচ্ছে চট্টগ্রাম ॥ বাণিজ্য উপলক্ষে আরবদেশ/য় যেসকল মুসলমান 
বণিক চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেছিল? ভার! হচ্ছে তাদের বংশধর। 


তিন 


জোরজুলুম করেই যে মুসলমান কর! হত, ত1 .নয়। অনেক হিন্দু ছেচ্ছায়ও 
মুদলমান হত। এরা অধিকাংশই হিন্কুসমাজের অবহেলিত নির়সম্প্রদ্ায়ের লোক। 
নিষ্টাবান হিন্দুসমাজ এদের হীন চক্ষে দেখতেন । এসকল সম্প্রদায় ইস্পামের 
সামানীতির দ্বার আরুষ্ হয়েছিল । তারা মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 


১৪৯৩ 
বা, ও বা. বি.-১৩ 


বাওল। ও বার$ালীর বিবর্তন 


খানকা।' দ্বায়াও আক্ষ্ট হুত। খালকাগুগ্সি ছিল মনজিদ ও দরগার সংলগ্ন 
প্রতিষ্ঠান, যেখানে আঁশ্রপ্স ও খাওয়া-দাওয়া ছুইই পাওয়া যেত। এছাড়া ছিল 
পাপ্থলিতা হিন্কু সধবা ও বিধবা । হিন্দু-সমাজ্জে এদের. কোন স্থান ছিল ন1। 
যদি হিন্দু রমণী মুনলযানের সহিত অরষ্টা। হত, তা হলে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, 
তারি মুদলমান উপপতির পরিবারে বিবির স্থান পেত। এ ছাড়া ছিল দেশে 
দাসধালীর ব্যবসা । অনময়ে ছুংস্থ জনলাধারণ তাদের ছেলে-মেয়ে বেচে দিত। 
যখন মুসলমানরা তাদের কিনত» তখন তাব। তার্দের ধর্মীস্তরিত করত। 

উচ্চশ্রেণীর বর্ণহিন্দুর! খুব কমই ধর্মান্তরিত 'ফীত॥ তবে যাদ্দের যবনদোষ 
ঘটত (নিষ্ঠাবান সমাজের পাতি অনুযায়ী মুনলম্ানের খান্য আস্রাণ করলেও 
যবনদোষ ঘটত), নিষ্ঠাবান হিন্মুসমাজ তাদের একঘরে করত। তাদের মধ্যে 
অনেকেই মর্ধাদ1 পাবার জন্য মুনলমান হয়ে ঘেত। এছাড়া, মুরশিদকুলি খানের 
আমলে কোন জমিদ|র বা ভূম্বামী যণ্দ রাজস্ব দিতে অক্ষম হতেন, ত] হলে তাকে 
সপরিবারে মুপলমান ধর্ম গ্রহণে বাধা কর! হত। 

বাঙসার মুনলম।নবা ষে হিন্দুনমাজজ থেকেই ধর্মান্তরিত, তা তাদের আচার- 
ব্যবহার থেকে বুঝতে পারা ঘ।য়। এসকল আচার-ব্যবহার বর্তমান শতাবীর 
গোড়া পর্বস্ত প্রচলিত ছিল । প্রবমত, তার। ধর্মান্তরিত হবার পূর্বে হ্িদুনমাজে 
যেনকল কৌলিক বৃত্তি বা পেশা অনুদরণ করত, মুদলমান হবার পবেও তাই 
করত । দ্বিতীয়, এদের ভাষা ও সাহিত্য থেকেও তাই প্রকাশ পায়। তৃতীয়, 
তাদের নামকরণ থেকেও তাই বুঝতে পারা যায়--যেমন কালি শেখ, কালাচাদ 
শেখ, ব্রঙজ শেখ, গোপাল মণ্ডপ, হাঁক শেখ ইত্যাদি । চতুর্থ, ধর্মাস্তরিত হবার 
পরেও তা হিন্দুর অনেক সংস্কার ও লৌকিক পৃজাদি অন্থদরণ করত। যেমন 
দুর্গাপূজার সময় তার] হিন্দুদের মতো নৃতন কাপড়-জামা পরে পূজ1-বাড়িতে 
প্রতিম! দর্শন করতে ষেত। ছেলে-মেয়ের বিবাহের সময়ও তার! হিন্দু জ্যোতিষীর 
কাছে গিয়ে বিয়ের দিন ঠিক করত | ঠদনন্দিন জীবনেও তাঁর] হিন্দুর বিধি- 
শিষেধ মানত ও হিন্দুর পঞ্জিকা অন্গদরণ করত। মহামারীর সময় শীতলা, রক্ষা” 
কালী প্রভৃতির পুজা করত, ও শিশু ভূমিষ্ঠ হলে বীপুজা করত। এমনকি, 
অনেক জায়গায় বিবাহের পর মেয়ের। সিছুরও পরত । এসকল আচার-ব্াযবহার 
সাম্প্রদায়িক আন্দেলন ও যোলাদের প্ররোচনায় ক্রমশ বজিত হয়েছে। 


১৪৯৪ 


বাঙালী মুসলমানের দৃতীস্থিক পরিচয় 
* চার 
মোট কথা, বাঙালী মুসলমান মুলত বাঙলাদেশেরই ভূমিপস্তান। আজ ম্বাধীনত! 
লাভের পু পৃবঙ্গের মুঘলমানর1 যে নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দেয় তার 
+শচ"ন যথেষ্ট এতিহাপিক ত্য আছে। 
হৃতাত্বিক পরিমাপের দ্বিক দিয়েও এই এঁতিহাসিক সত্য প্রমাণিত হয়। 
হিজলি যে পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে দেখা! যায় যে, পূর্ববজের 
সুসপমানদের শিরাকার-স্থচক-সংখ্া। ঠিক ওই অঞ্চলের নমংশূত্রদের শিরাকার- 
স্চক-সংখ্যার সছিত একেবারে 'অভিয্ন ॥ এইসকল মুসলমানদের নাসিকাকাব- 
সচক-সংখ্য। নমঃশুদ্রের চেয়ে বেশিঃ কিন্ত পোদৃষ্বের চেয়ে বেশি তফাৎ নয়। 
নীচে এই তিন গোচীর স্থচক-সংখ্যা দেওয়া হল-_- 


জাতি শিরাকার-হুচক-সংখ্য] নাসিকাকার-সুচক-সংখা! 
মুনলমান ৭৭৯ ৭৭০৫ 
নমঃশ্ড্র ৭৮৮১ ৭৪২ 
পোদ শ৭-৮ ৭৬৪ 


পৃবঙ্গ ছাড়াও, বালার অন্য অঞ্চল হতে যে পরিমাপ ক্ষিতীশপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করেছিলেন, তা হচ্ছে-- 


অঞ্চল ও শিরা কার-ুচক-সংখ্য। দেহ-দৈর্থা মিঃ মিঃ 
বাড ৭৮৬ ১৬৬৩ 
বরে ৭৮০৬ ১৬৬৪ 
বঙ্গ ূ ৭৮৮ ১৬৫১ 
চট্টুল ৭৯" ৭ ১৬৫৫ 
লমতট ৮**৩ ১৬৫৮ 
কলিকাত। ৮০৭০ ১৬৬০ 
সম্্টিগত গড় ৭৯১৭ ১৬৫৪ 


এইসকল স্থচক-শংখ্য। থেকে পৰিষ্কারভাবেই বুঝতে পার! যায় যে, বাঙালী 
মুসলমান বাঙলার অন্যান জাতির ন্যায় বিস্বৃত-শিরন্ক জাতি । উত্তর ভারতের 
দীর্ঘশিরস্ক জাতিসমূহের সহিত তাদের সংমিশ্রণ খুব কমই ঘটেছে। এক কথাক্স 
বাঙালী মুসলমান, বাঙলাদেশেরই ভূমিসন্তান, তার! আগন্তক নয়। 


১৪৫ 


বাঙলার মুসলমান সমাজ 


এবার আমরা মধ্যযুগের বাঙলার মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলব। ১২০৪ 
গ্ীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাঙল। বিজিত হবার পর, বাঙল্লায় বেশ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ এক মুমলমান দ্মাজ গড়ে ওঠে । তবে এট। ভাবলে ভুল হবে যে বখ- 
তিয়ার খিলজি কর্তৃক বাঙলা] বিজিত হবার পূর্বে বাঙলায় মুসলমান ছিল ন1। 
আরবদেণয় বণিকগণ, যার! বাঙলার সঙ্গে বাণিজ্য সুরত, তার] চট্টগ্রাম অঞ্চলে 
একটা মূনলমান উপনিবেশ স্থাপন করেছিল । বে বাঙলার সমগ্র জনসমাবেশের 
পরিপ্রেক্ষিতে তার৷ নগণ্য । 

বখতিগ়ার খিনজি একহাতে কোরান ও অপর হাতে অসি নিয়েই বাঙলায় 
প্রবেশ করেছিল। স্থতরাং গোড়1 থেকেই আগন্তক মুনলম্বানদের মধ্যে হিন্দুর 
মঠ মন্দির ও প্রতিমা ভাঙার ও ধর্মান্তর-করণের এক উন্মাদনা ছিল। সঙ্গে 
তাদের স্ত্রীলোক ও কম ছিপ । সেজন্য এদেশের মেয়েদের বিয়ে কর। তাদের পক্ষে 
অপরিহাধ হয়ে দাড়িয়েছিপ। ব্রাহ্মণদের আত্মপ্সাঘা ও হিন্দুসমাজের নিয়শ্রেণীর 
নাস্ুষের প্রতি অবিচার মুসলমানদের ইসলাম ধরন প্রচারে সাহায্য কঞ্পেছিন। 
অনেককে অবশ্ত বলপৃবক ধর্মা্তারত করা! হত। কিন্ত নিম্শ্রেণীর হিন্দুদের 
অনেকেই ইধলামের নাম্যবাদে আকষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। 
অনেকে আবার পীর, ফকির ও মুপলমান সাধুনস্ত্দের মহিমায় আকৃষ্ট হত। এ 
ছাড়। ছিল ধর্ধিতাঁ, লুষ্ঠিতা, অপহৃত! ও পদম্খলিতা নারী । হিন্দুসমাজে তাদের 
কোন স্থান ছিল না। কিন্ত সে যদি মুসলমান হয়ে যেত, তা হলে সে মুসলমান 
সমাজে বিবির আলন পেত । বাঙলার অধিকাংশ মুসলনানই এই তিন শ্রেণীর । 
বাঙলার জনসমূদ্রে এরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ । এর মধ্যে ছিটেফোটা হিসাবে 
ছিল কিছুসংখ্যক বহিরাগত মুসলমান । বস্তত: বাঙলার মুসলম্নান বাঙাঁলীই, মাত্র 
ধর্মের তফাভ। ( লেখকের “বাঙলার নৃতাত্বিক পারচয়” জিজ্ঞাপা॥ দ্রষ্টব্য )। 

বখতিয়ার খিলজি আসবার দু'শ বছর পর পর্যস্ত বাঙলায় চলেছিল খিপরয়ের 
এক তাগুবলীল।। নিষ্ঠ্রভাবে চলেছিল হিন্দুনিপীড়ন,হিন্দুর মঠ-মন্দির ও প্রতিম! 
ভাঁডা ও ধর্াস্তরকরণের ঢেউ । গোড়ায় ষে নৃতন শাসনতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল, 
তাতে ধর্মাস্তরিত মুসলমানদের স্থান ছিল, হিন্দুদের ছিল না । এ ছাড়া; হিন্দু- 


১৯৬ 


দের ওপর নানারকম বৈষম্য ও স্বণিভ জিজিয়া কর স্থাপন করা হক্ষেছিপ । এ 
পরিস্থিতির পৰিবর্তন ঘটে যখন মুনলঙ্কান স্থলতানব! হিন্দুর মেয়েকে বিয়ে কঝাতে 
থাকে । (পরে ভুষ্টব্য )। সেট! প্রথম শুক হয় হ্বলতান ইলিয়াস শাহ-এব আঙ্ল 
( খ্রীঃ ১৩৪২-১৩৫৮ ) থেকে | তার পর থেকেই পর পর কয়েকজন স্থুলতান হিন্দু 
মেয়েকে বিয়ে করে । তাদের আলে হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাম ক্রমশ 
হাস পায় ও অনেক হিন্দুকে উচ্চ বাজকার্ষে নিযুক্ত করা হয়। এতে সাধারণ 
হিনুদেরও মনোরুত্তির পৰিবর্তন ঘটে। স্থলতামের পক্ষ নিষে হিন্দ সৈম্তবা 
ওড়িশা অভিধানে যোগ দেয়। বাজন্ব আদায়ের জন্য অনেক হিন্দু জমিদার 
নিযুক্ত হয়। অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈগ্য ও অন্যশ্রেণীর হিন্দূরা বাঁজান্কগ্রহ লাভ 
করে । স্থলভানদের দরবারে ত্রাঙ্ষণ পণ্ডিতদেরও স্থান হয় । বহুম্পতি মিশ্র একা- 
ধিক মুসলমান স্থলতানের মন্ত্রী-পদে অধিষিত ছিলেন । সুলতান ছুদেন শাহের 
আমলে (১৪৯৩-১৫১ন শ্ীন্টাব্ধ ) যশোহর নিবা্ী ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রান্ষণ মহা- 
পণ্ডিত ও মহাকবি সনাতন ও তাঁর ভাই রূপ যথাক্রমে বকীর-খাস? ও ॥সাকব 
মল্লিক” ছিলেন । তাদের অপর ভাই অন্থপ (নামান্তর বল্লত ) “মুদ্রীর-ই-জবর+ 
ছিলেন । বীর-খাপ* মানে গোপন-সচিব, সাকর মল্লিক 'প্রসাঁন অমাভ্য* 
'মুদদীর-ই-জবর” মানে “মাস্টার অভ. মিণ্ট” ইতাদি। হুসেন শাহের ছুই যুদ্ধা- 
ভিযানের সেনাপতি ছিলেন ছুই বাঙালী হিন্দু। তাদের মধ্যে একজন গোর 
মল্লিক পরিচালনা করেছিলেন ত্রিপুরা অভিযান। আর একজন  দেনীপতি 
রামচন্দ্র খান রাজ্যের দক্ষিণীংশের অধিকর্তা ছিলেন । এছাড়া, রাজ-অন্তঃপুরে 
হিন্দু বেগ্যদেরুও চিকিৎসা করতে.দেওয়! হত। এ সম্যয় স্থলতানদের অহুগ্রহে 
বহু হিন্দু কবি তাঁদের কাব্য রচনা করেছিলেন । তার্দের কথা অন্য অধাক্ে 
বলেছি । | 
সরকারা বাজন্ব বিভাগেরও অনেক হিন্দু নাম অবলুপ্ত করা হত ন1। 
আইন-ই-আকবরী অনুযায়ী তুর্ক-আকগান যুগের শেবপাদে বিদ্যমান ১০টি 
সরকারী বাঁজন্ব বিভাগের মধ্যে ১০টিব হিন্দু নাম ও নটির মুসলমান নাম ছিল। 
আবার অনেকদময় হিন্দু নামের সঙ্গে মুসলমান, শব্দ ও মুপলমান নাষের সঙ্গে 
হিন্দু শব যোগ করে দেওয়া হত। যথা রাজশাহী; মহম্মদপুর, বারবাকপুর 
ইত্যাদি টা, | 


ধাযলা। & রাভালীর বিবর্তন 


ছই 

যেহেতু বাগুলা ছিল গ্রামপ্রধান দেশ ও গ্রামের মুসলমানর1 ছিল ধর্মাত্তরিত 
মুসলমান, সেই হেতু ভাব! ধর্মান্তরিত হৰার পর তাদের পূর্বেকার হিন্দুজীবনের 
পনাতনী সংস্কার ৪ লোকাচারসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই অন্ুলরণ করত । যেমন, 
জন্মের পর জ্যোতিষীকে দিয়ে পুত্রের কোণহ্ী তৈরী করানো ও বিবাহের সময় 
জ্যোতিষাঁকে দিয়ে শুভদিন বিচার করিয়ে নেওয়া! । পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই 
সনাতনী সংস্কারের বেশী বশীভূত ছিল। অস্তঃস্থত্বা অবস্থায় হিন্দুদের নানাবিধ 
মানুলী সংস্কার মানত ও শিশু জন্মের পর হিন্দুনারট্দের মতে! নানাবিধ অনুষ্ঠান 
পালন করত। এছাড়া, মুঘলমানর। শীতল], ওলাইচণ্তী প্রভৃতি দেবতার স্থানে 
পূজা! ও হিন্দুদের পৃজ1 ও শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিত । অনেকে ধর্মাস্তরিত হবার 
পরও হিন্দুনাম পরিহার করত ন1। কালু শেখ, হাক শেখ ইত্যাদি নাম 
মুসলমানদের মধ্যে সচরাচর দেখতে পাওয়া যেত। মালতী নামে এক মুসলমান 
মছিলা এক মপজিদ তরী করে দিয়েহিলেন। শুভোধন নামে এক মুসলমান 
তন্তবায়ের নামও আমরা! শুনি | ধর্মাস্তবিত হবার পর অনেক মুসলমান তাদের 
পূর্বেকার কৌলিক বৃত্তি পরিহার করত না। 

বন্তত: গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান সন্তাবেই বাস করত। পরস্পর পন্মম্পরকে 
“চাচ।” “চাচী” প্রভৃতি সম্ভাষণে সম্বোধন করত । এ সম্বন্ধে কফ্দাস কবিরাজের 
«চৈতন্যচ(রিতাম্বত”তে একটি বেশ টিস্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ আছে। চৈতন্য 
রোযাম্থিত হয়ে যখন কাঁজীর বাড়ি চড়াও হন; তখন কাজী চৈতন্তের মাতামহ 
নীপাম্বর চক্রবতীর সঙ্গে তীর সম্পর্কের কথ। উল্লেখ করে বলেন--“গ্রাম সম্পকে 
চক্তবতী হয় মোর চাচা । দেহসম্বজ হইতে হয় গ্রাম-সন্বদ্ধ সীচা ॥ নীলার 
চক্রবর্তী হয় 0হামাগ নানা। সে সন্বপ্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥' গ্রামে হিন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে এই সম্প্রীতি গত শতাবীর শেষ পর্ধস্ত বদ্াঘ ছিল। মাজজ বিংশ 
শতাবীতে নান। কারণে এই সম্পর্কের বিচ্যতি ঘটেছে । 


তিন 


হিন্দুদের প্রতি বাঙলার স্বলতানদের বিদ্বেষভাব হ্রাস পেতে থাকে যখন 
মুসলমান হিন্দুমেয়ে বিয়ে করতে থাকে । এট! শুরু হয়েছিল ন্থুলতান 
ইলিয়াপ শাহের সময় (আঃ ১৩৪২-১৩৫৮) থেকে । তিনি বিয়ে করেছিলেন 


৯১৯৮ 


বাগুলার মুদলমদি সমাজ 


বিক্রমপুরের বজ্রযৌগিনী গ্রামের স্ুলমতি নামে এক বামুনের মেয়েকে । তীর 
পরবর্তা সুলতান সিকন্দর শাহ-ও (শ্রী ১৩৫৮-১৩৯০) বিয়ে করেছিলেন এক হিন্দু 
মেয়েকে । তীর হিন্দ্পত্বীব গর্ভজাত সন্তান হচ্ছেন পরবতী সুলতান গিয়াস্থগিন 
আজম শাহ (গ্রাঃ ১৩৯*-১৪১০ )। আবার বাজ! গণেশ বা দজ্জম্দীনদেব 
(শ্রাঃ ১৪১৪-১৪১৫ ) গিয়ান্জ্িন আজম শাহ-এর বিধব! পত্বী ফুলজানিকে 
বিয়ে করেছিলেন । পরবতী স্থলতান যছু জয়মল্প বা স্থলতান জালালুদ্দিন মহম্মদ 
শাহ (খ্রীঃ ১৪১৮-১9৩৩ ) গিয়াঙ্ুদ্দিন আজম শাহ-এর কন্যা আশমানতাক্জাকে 
বিয়ে কর্মেছিলেন ৷ এক কথায় মুসলমান স্থলতানর] ঘেমন হিন্দুর মেয়েকে বিনে 
করতেন, হিন্দুবাও তেমনই মুসলমানের মেয়েকে বিয়ে করতেন, বলে মনে 
হয়। এই যুগে এরূপ বিবাহ প্রায়ই ঘটত। ভাতুড়িয়ার ব্রাহ্মণ মান ভাছুড়ীর 
পুত্র কন্দপদেৰ সুলতান হুসেন শাহ-এর ( ১৪৯৩-১৫ ১৯ শ্রীস্টাব্ধ ) এক মেয়েকে 
বিবাহ করেছিলেন । বোধ হয় মদন ভাছুড়ীর একাধিক পুত্রের সঙ্গে মুসলমান 
কন্তার বিবাহ হয়েছিল। স্থলতান হুসেন শাহ-এর এক উজির চতুরঙ্গ খানও 
এক মুসলমান কন্তার পাণিগ্রহণ করেছিলেন । তার গর্ভজাত ছুই পুত্র স্থবি খান 
ও স্থচি খান খুলনা জেলার সেনের বাজারের কাজী নিযুক্ত হয়েছিল। এই কাজী 
পরিবার হিন্দু লোস্তব বলে গর্ব অস্ভব করত । এপ হিন্দু মুসলমান বিবাছের 
ফলই পীরালী ব্রাঙ্গণ। কথিত আছে যে পনেরে। শতকের মাঝখানে এক ত্রাহ্ধণ 
পীরজাহান আলি দ্বার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষার পর তার নাম হয় 
তাহের আলি । তীর ছুই স্ত্রী ছিল। একজন মুসলমান । অপরজন হিন্দু। খিন্দুন্ত্ীর 
ছেলেরাই পীবালী ব্রাহ্গণ নামে পপ্ষিচিত। আর মুসলমান স্ত্রীর পুজরা শিজেদের 
তাছেবিয়া নামে অভিহিত করে। যে পীরজাহান আলি, তাছের আলিকে 
ধর্মান্তরিত করেছিলেন, তিনি নিজেও সোনামণি নামে এক হিন্দুমেয়েকে বিবাহ 
করেছিলেন । মেয়েটি স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মঘাতী হয়েছিল। পীর ফকিরব। 
অনুরূপভাবে প্রায়ই হিন্দুমেয়েদের বিবাহ করতেন । এরূপ এক ফকির সাত- 
ক্ষীরার রাজা মুকুটরাঁজকে নিহত করে রাজকন্যা চম্পাবতীফে বিয়ে কবেছিলেন। 
এরূপ বিবাহের পর হিন্দুমেয়েরা অনেকসময়েই গাদের পতিভক্তির জন্য প্রসিছ। 
হয়ে রয়েছেন । দৃষ্টাস্তস্বরূপ পরমবৈষ্ণব আনন্দময়ীর উল্লেখ করা যেতে পারে । 
আনন্দময়ী মুশিদাবাদের মুর্তজা খানকে বিয়ে করেছিলেন। তার পতিভক্তি 
অনেক ছড়াগাশের মাধামে লোকমানসে এখনও জাগকুক হয়ে রয়েছে । 
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বাঙলা ও বাঙালী বিবর্তন 
চার 

হিন্দুদের লজে মুনলমানদের এক বিরাট পার্থক্য ছিল বিবাহ ও উত্তরাধিকার 
দম্পকিত বিধানে | হিন্দুদের ন্যায় মূলমান সমাজেও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, 
হবে হিম্মুদের স্্রী-গ্রহণের যেমন কোন পাধস্তিক সীম ছিল নাঃ মুসলমান সমাজে 
কিন্ত শরিক্ষাত অনুযায়ী চাঁর-এর ওপর স্ত্রী-গ্রহণ অবৈধ ছিল । হিন্দুবিবাছের 
দঙ্গে মুসলমানকিবাহের মৃলগত পার্থক্য ছিল এই যে, হিন্দুবিবাহে যেন 
বিচ্ছেদ ঘটে না, মুপলমান বিবাহে বিচ্ছেদ বা তালাক ঘটানে। যাক্স। তাছাড়া, 
টন্তরাধিকার সম্বন্ধে হিন্দর মিতাক্ষর1 ও দায়ভাগী, সম্পফিত বিধি,*মুমলমান- 
দের উত্তরাধিকার সম্পক্কিত বিধান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। 

মুসলমান সমাজ সামাবার্দের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ওই সমাজে হিন্দুদের 
মতো জাতিভেদের কোন অবকাশ ছিল না । তবে বাঙলায় আসবার পর এখানে 
চার শ্রেণীর মুপলম।নের উদ্ভব ঘটেছিল । এই চার শ্রেণী হচ্ছে (১) বহিরাগত 
আমীর-ওমরাহরা, যার! সঙ্গে স্ত্রী নিয়ে আসতেন । এরূপ মুদলমানরা সাধারণত 
রাজধানী ও নগরসমৃহের আশপাশে বসতি স্থাপন করতেন, (২) আগন্তক মুলল- 
মান যাব] স্ত্রী আনতেন না, এবং বাঙলাম্ম এসে বিষে করতেন (৩) এদেশের 
ধর্মান্তরিত মুসলমান ও (১) মিশ্র মুললমান, মানে যাদের মাতাপিতার কেউ হিন্দু 
হতেন । (এ সম্বন্ধে বিশদ্দ বিবরণ লেখকের “বাঙলার নৃতাত্বিক পরিচয়”, জিজ্ঞালা, 
পৃঃ ৫:৫৭ দ্রষ্টব্য )। 

মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন না থাকলেও ধর্মাস্তবিত মুসল- 
মানর] তাদের ধর্মান্তরিত হব'র পুবেকাঁর হিন্দুর সনাতনী আচার-ব্যবহার ও 
বীতিনীতি পরিহার করতে পারতেন ন1। অনেক মিশ্র মুসলমান যাদের পিতা- 
মাতার মধ্যে কেউ হিন্দুত্রাহ্ণ হতেন, সে সকল মুনলমান নিজেদের ব্রাহ্মণ 
মুসলমান বলে অভিহিত করে গর্ব অনুভব করতেন ।॥। এখনও অনেকে 
করেন । তা ছাড়া ধর্ষাস্তরিত মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই তাদের ধর্মাস্তবিত 
হবার পূর্বেকার কৌলিক বৃত্তি পরিহার করতেন না। মধ্যযুগের হিন্দুসমাজে 
জাতিভেদ প্রথা মূলতঃ কৌলিক বৃত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল । সেদিক থেকে 
মুসলমান সমাজে ধর্মান্তণিত মুললমানদের কৌলিকবৃত্তি পরিহার ন। করার মধ্যে 
আমর মুনলমান সমাজের ওপব হিন্দুসমাজেরই প্রভাব লক্ষা করি। পরুস্ধ 
মধ্যবুগের শেষভাগে আমর হিন্দুসমাজজের ওপর মুসলমান পীর» ফকির» সাধু- 
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ধাঙলার খুরলধান সার 
সন্ত ও শফী সম্প্রদায়ের প্রতাবও লক্ষ্য করি। মৃদলমান হয়ে গেলেও গ্রাঁথে 
হিন্দু ও মুসলমান পরম্পয় সম্প্রীতিমূলক মনোভাব নিগ্সেই পাশাপাশি বাপ করত। 
তবে যেসব হিন্বু বেশী মেলামেশ! করত বা হিন্দুর নিষিদ্ধ থান্ত মুসলমানগৃহে 
গ্রহণ করত, ভাদের “্ঘবনদোষ* ঘটত এবং হিন্দুরা তাদের একঘরে করে দ্িত। 
তবে ভাল মুনলমানর। কখনও ইচ্ছ। করে হিন্দুদের যবনদোষ ঘটাত না। কথিত 
আছে যে যৃক্ত বাওলার প্রাক্তন মুখামন্ত্রী ফজলুল হকের পরিবারের জমিদানীর 
মধা দিয়ে যে সকল ব্রাহ্দণ প্রভৃতি হিন্দুর] গ্রাম্াস্তরে যেত, তাদের ফজলুল 
হক-পরিবাত্র কখনও অভুক্ত অবস্থায় ষেতে দিতেন না। তাদের ন্মানাহারের 
জন্য ওই পরিবার হিন্দু ব্রাঙ্গণ পরিচালিত অতিথিশাল। রক্ষা করতেন । এছাড়। 
গ্রামে হিন্দুদের জন্য মুসলমানরা! পৃথক হু"কা রাখতেন । এক কথায় উত্তম শ্রেণীর 
মুললমানর কখনও ইচ্ছাপূর্বক হিন্দুর ধর্ম কলুধিত হতে দিতেন ন]। 
নাগরিক ম্সলমান সমাজের হিন্দুদের প্রতি অন্য মনোভাব থাকলেও, গ্রামে 
ভিন্দুমুপলমানের মধ্যে সন্ভাবের অভাব ছিল ন!। গ্রামের মুসলমানরা হিন্দুর 
বাড়ীর বিষ্বে-সাদি, দুর্গাপূজ। ইত্যাদি উপলক্ষে হিন্দুদের মতে! ভাল জামাকাপড় 
পরে পূজা বা বিগ্জেবোড়ীতে গিয়ে আনন্দ উপতোগ করত, হিন্দুরাও তেমনই 
মুসলমানদের মহরম ইত্যাদি পরবে যোগদান করত । আবার বসস্ঃ ওলা ওঠ৷ 
ইতাদির প্রকোপের সময় মূনলমাঁনর1 যেমন শীতলাতল ও ওলাদেবীর থানে 
এসে পুজা দিত, হিন্দুরাও তেমনই ছেলেদের নজর লাগলে মুসলমানদের দরগ। 
থেকে জলপড়া এনে ছেলেদের পান করাত। এছাড়া ভূতে পেলে মুনলমান 
রোজাও ডাক হত। এছাড়া, যুক্তপাধনার ক্ষেত্রে সত্যপীর, বনবিবি, গাজী 
সাহেব, ঘোড়। সাহেব ইত্যাদির পুজা করা বা তাদের আত্তানায় অর্থ্যদ্দান কর 
হিন্দুসমাজে ঢুকে গিয়েছিল। এসব ছাড়া, হিন্দুদের সাল গণনা, য1 বাব নামে 
পরিচিত, তা সম্রাট আকবরের সময় যুমলমানী বৎসরের ওপরই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল বলে বল! হয়, যদিও এটা প্রমাণপাপেক্ষ । 
বাঙালী সমাজের ওপর মধ্যযুগের মুনলমানদ্দের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল 
ভাষা ও সাহিত্যের ওপর । বাংল! ভাষা! বিশেষভাবে পুষ্ট হয়েছিল মুসজষানী 
আরবী ও ফরাসী শব্খের অনুপ্রবেশের ফলে। অজ্ঞাতসাবরে আজকের দ্দিনে 
আমর! আমাদের কথাবার্তায় যেসব শব ব্যবহার করি, তার মধ্যে ক্ষনেক শবই 
এ জাতীয় । ষেমন, গোলমাল» জাহাজ, জিরান, জিলা, ইজারা, বনিক্ষাদ, 
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বরকন্দ।জ, গিয়াদ, মকদ্দমণ। ছানি, অকুবত হক্কেল, মখমল, মগজ, মসলিন, মজা, 
মজুত, মজুর, শরবত, শব্রিক, শর্ত, শহর, শহিদ ইত্যাদি । 

মুসলমানী শব্দ ষেষন বাংল! ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিল, বাংল! সাহিত্যকে 
তেমনই খন্ধিবান করেছিলেন অনেক মুসলমান কবি । এটা বিশেষভাবে ঘটেছিল 
চৈতন্তোন্তর যুগে । বৈষ্$বসাহিতা বিশেষভাবে মুসলমান সমাজকে প্রভাবিত 
কৰেছিল। ন্যুনপক্ষে ১২১ জন মুসলমান কবির বচিত বৈষ্ণব পদাবলী আমাদের 
জান! আছে । মধ্যযুগের এই ধারা আজও বজায় রয়েছে । আজ বাংলাদেশ 
ইললামিক ব্রাষ্ট্র হলেও, বাংলাকেই বাষ্ট্রভাষ! ( বা ্লুতৃভাষ। ) বূপে গ্রহণ করেছে 
এবং বাংলাদেশের মনীষীবা আজ বাংল সাহিত্যকে বিশেষভাবে সম্বন্ধ করছেন । 
তার] মনে করেন যে বাংলা যাদের মাতৃভাষা তারা একই জাতি ও একই 
সংস্কৃতির ধাবক। 


মধ্যযুগের [হস্ত ও জাতিবিম্যাস 


১২০৪ খ্রীস্টাঝে বখতিয়ার খিলজি যখন বাঙলা অধিকার করেন, বাওলাক় 
তখন ছুই প্রধান সমাজ ছিল--কৌদ্ধ সমাজ ও হিন্দু সমাজ । মুসলমানদের মঠ- 
মন্দির-মুতি ভান্ডার তাগুবলীলার উন্মাদনা দেখে ছুই সমাজই বেশ শঙ্কিত 
হয়ে পড়ে । বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকেই তিব্বত ও নেপালে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। আর যারা বাঙলাদেশেই থেকে যাবার লঙ্কল্প করে, তারা প্রথষে 
গিয়ে আশ্রয় নেয় উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে রাজশাহী জেলাতে । কিন্তু সেখানেও 
নিরাপত্তীর অভাব দেখে তারা! আসামের দিকে চলে যায়। কিন্তু সেখানেও 
তার! মুলমানদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে দলে দলে কুষিল্লা ও 
চট্টগ্রামের অভিমুখে বাত্রা করে । কেননা বহুপ্রাচীন কাল থেকেই কুমিল্লা! ও 
চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের এক উপনিবেশ ছিল। চট্টগ্রাম সে সময় আরাকান রাজাদের 
পৃষ্ঠপোবকতা পেয়ে বৌদ্ধধর্মের বেশ এক প্রাণবস্ত কেন্ত্র ছিল। সে কারণেই 
বাঙলার পলায়মান বৌদ্ধর। বৌদ্ধ-এঁতিহ্ষ্ডিত চট্টগ্রামকেই তাদের নিরাপাস্থল 
গণা করে পেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে তাব] প্রাচীন বৌদ্ব-এঁতিহ্‌কে 
ভিত্তি কৰে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব বিকাশ ঘটায়। চট্টগ্রামের বর্তমান 
বৌদ্ধরা তাদেরই বংশধর । 


ছুই 


বৌদ্ধদের অৃষ্ট ভাল ছিল বলে, তারা ধর্মদেষী ইসলামিক অভিযানের হাত 
থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুঁজে পেয়েছিল । কিন্ত 
হিন্দুদের অদৃষ্ট ছিল মন্দ। সেজন্য তাদের এদেশেই থেকে যেতে হয়েছিল। 
তাদেরই মুসলমান শানকর্দের অত্যাচার, নিপীড়ন ও ধর্াস্তরকরণের বলি হতে 
হয়েছিল। নিয়শ্রেণীর হিন্দুরাই নিজেদের প্রাণরক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় মুসলমানদের 
ধর্মাগজরকরণের বলি হুয়েছিল। কেননা? ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজের মধ্যে তার! 
ছিল অত্যাচারিত ও নিপীড়িত শ্রেণী। আগের এক অধ্যায়েই বলেছি যে 
ব্রা্মণশানিত হিন্দুসমাজের এই অবছেলিত ও নিপীড়িত নিয়শ্রেণীর কাছে 
মুসলমান শাসকর] ছুটি প্রস্তাব রেখেছিল--“হয় কোরান গ্রহণ কর, আর তা 


৪৩৩ 


বাল ও বাঙালীর বিবর্তন 


নয়তো সৃত্যু বরণ কর ।” যেখানে প্রাণের প্রঙ্থ ছিল, সেখানে প্রাণভয়ে তার! 
অনেকেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, 1 ছাড়া, তার। দেখেছিল যে মুনলমান হলে 
তারা ব্রাঙ্মণশাসিত হিন্দুসমাজের অত্যাচার ও নিপীড়নের হাত থেকে চির- 


কালের মতো! নিষ্কৃতি পাবে । এই পটভূমিকাতেই মধ্যযুগে হিন্দুসমাজের জতো- 
ধার! প্রবাহিত হয়েছিল । 


তিন 


এই সকল কারণে হিন্দুসমার্জের মধ্যে নূতন করে আবার একটা জাতি- 
বিস্যাসের প্রয়োজনীয়তা অহ্ৃভূত হয়েছিল । একট] “মীথ+ (2090) সষ্টি করা 
হয়েছিল, যার দ্বার? প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছিল যে বাঙলার সকল জাতির 
মধ্যেই, হয় পিতৃকুলে, আর তা নয়তো মাতুকুলে, উচ্চবর্ণের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে । 
এ সম্পর্কে এ কথাও "মরণ রাখতে হবে যে ন'ঙপায় কোন দিনই চতৃর্বর্ণভিত্রিক 
জাতিপ্রথা প্রতিষ্ঠিত ভয়নি। স্থতরাং ব্রাহ্মণ ছাঁড়া, বাঙলার জাতিসমূহের এই 
সস্কবত্বকেই ভিত্তি করে, বাঙলার মুসলমান বাজত্ব শুরু হবাঁর অব্যবহিত পরেই 
রচিত হয়েছিল “বৃহন্ধর্মপুরাণ”। “বৃহদ্ধর্মপুবীণ'-এ প্রথম বাঙলার জাতিসমূহকে 
বিশুক্ত করা হয়েছিল তিন শ্রেণীতে--(১) উত্তম সন্কর (২) 'অপ্যম সক্ষর) ও 
(৩) অস্তাজ। কোন্‌ কোন্‌ জাতিকে কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত কর! হয়েছিল তাঁর একটা 
তালিক। আষর] আগের এক অধ্যায়ে দিয়েছি । বাঙলার জাঁতিসমৃহ যে সঙ্কর 
জাতি তা বৃহদ্ধর্মপুরাণ? ও ধত্রহ্ষবৈবর্তপুরাঁণ?-এ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। 
বাঙলার জাতিসমূহের নৃতাত্বিক পরিম'প থেকে ও তা প্রমাণিত হয়। তবে এই 
সংমিশ্রণ যে কার সঙ্গে কার ঘটেছিল, তার প্রকৃত হদিশ পাওয়া যায় ন।, 
কেননা বিভিন্ন পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে এদের বিভিন্ন রকম উৎপত্তির কথা বলা 
হয়েছে । কোথাও বা কোন জাতি অন্ুলোম-বিবাহের ফলল, আবার কোথাও 


ব। ভাবা প্রতিলোম-বিবাহের ফপল । এট নীচের তালিক। থেকে পরিষ্কার 
ঝা যাবেশ” 


জাতি পিঠা মাতা প্রমাণসুত্র 
১. অষ্ঠ ১. ব্রাহ্মণ বৈশ্য ৫১ ৭) ১১ ১২ 
২. ক্ষত্তিয় বৈশ্য ৪ 
২ আগুরি করণ রাজপুত্র ৮ 


৯৩৬ 
৯১৯ 


১০ 


৯৩ 
৯৪. 
১৫০ 


*১. বৌবায়ন ধমৃত্র, ২. বৃহদ্র্ণপুরাণ, ৩. ্রদ্ধবৈবর্তপুরাণ, ৪. গৌতম ধনহৃত্র, ৫. মন্ুমংছিতা, 
৬. মহাভারত, ৭. পরাশর, ৮. সত সংহিতা, » উশানস সংহিতা, ১. বিধু ধর্মকুত্র, ১১. যশিষ্ঠ 


জাতি পিতা 
উগ্র ১. ক্ষত্রিয় 
২, ব্রাঙ্মণ 
৩. বৈশ্ত - 
কর্মকার ১. বিশ্বকর্মা 
শ্‌দ 
৩. শুভ্র 
করণ ক্ষত্রিয় 
চর্যকার ১. শর 
ৈদেহক 
৩, বৈদেহক 
৪* অয়োগব 
৫, তিবর 
৬. তক্ষণ 
তিলি গোপ 
তেলি বৈশ্য 
তামলি বৈশ্য 
কংসবণিক ব্রাহ্মণ 
চগ্ডাল শ্‌দূ 
নাপিত ১. ব্রাহ্ধণ 
২, ক্ষত্রিয় 
৩ ব্রাহ্মণ 
৪. ক্ষত্রিয় 
বাগদী ক্ষত্রিয় 
হাঁড়ি লেট 
স্থবর্ণবণিক ১. অন্ষ্ঠ 


ধর্সৃত্র, ১২. বাজ্ঞবক্ষা, ১৩. জাতিমাল! 


২৬৫ 


মধ্যযুগের [ছবুসমাজ ও জাতিষিভাগ, 


মাত! 


শর 


শুর 
স্বতাচি 
বৈশ্য 
ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ঠ 
ক্ষত্রিয় 
প্রাক্মণ 
নিষাদ 
ব্রাহ্মণ 
চগ্ডাল 
বৈশ্থা 
বৈশ্য 
ব্রাহ্মণ 
ব্রাহ্মণ 
বৈশ্য 
ব্রাহ্মণ 
শূপ্র 
শ্‌দ 
বৈশ্য 
নিষাদ 
বৈশ্য 
চগ্ল 
বৈশ্া 


১৪ ৫, ১২১ ৬ 
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জাতি 
২০ 
গন্ধবণিক ১. 
২, 
কামস্থ 
কৈবর্ড ১০ 
২০ 
২৩৬ 
৪৯ 
গোপ ৯০ 
২* 
ভোম 
তন্কবাক় ১০ 
২* 
ধীবর ১০ 
চি 
নিষাদ ১. 
ন্‌ ৩ 
৬৬ 
পোদ ৯৯ 
মাপাকার্ ১. 
সহ 
মাহিষ্য 
মোদক 
বূজক ১. 
নও 
২৬৩৬ 
বাকজীবী ১. 


বিশ্বকর্মা 
গোপ 
বৈশ্য 
ব্রাহ্মণ 
ব্রাহ্মণ 
ক্ষতি 
বৈশ্য 
বিশ্বকর্ম। 
ক্ষত্রিয় 
ক্ষতি 
ক্ষতি 
বৈদেহক 


করুণ 
ব্রাহ্মণ 
গোপ 


বৈশ্য 
রাজপুজ 
বৈশ্য 
অস্সোগব 
ক্ষব্রিস 
শ্‌ত্ 
মগধ 
ক্ষত্রিয় 
শ্‌ত 
চগ্াঁল 
ক্ষত্রিস্ 
গ্বতাচি 
শু 
ক্ষজিয় 
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গ্তাচি 
ব্রাহ্মণ 
বৈশ্য 


ব্রাহ্মণ 
তিবব 


বৈশ্ব 


তজ্ভবায় 


৩২ 


এ 
রর 


2৮/6৫/43৫2 74৮৫ ১4 %৩ ০94৫ 


কোৌটিল্য 
১১ 


৫ 


4/ € 


৪১ ১২ 


৪4৮6 থ 4 


অধ্াযুগের হিন্দুসমাজ-ও আতিথিস্কাস 


জাতি পিতা মাত। এমাপনথত্র 
৩০. বৈস্ত ১. ব্রাহ্মণ বৈশ্য € 
২* শূড্র বৈশ্ৈ ৬ 
৩১৭ শু"ড়ি ১, বৈশ্য তিবর ৩ 
২* গোপ শে ৯ 


তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে বাঙালী জাতি তিন নবরগোষ্ঠীর (8০58) 
যথা অন্গ-অস্ত্রাল (:০০-4১০৪(৪19$9), ভ্রাবিড় ও আলপীয়র মিশ্রণে উদ্ভূত। 
বাঙালী সমাজের সব জাতির মধ্যে ওই একই রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে । সুতরাং 
সামাজিক সংস্থাহিপাবে কোনও জাতিই বুক্তের শ্রেষ্ঠতা ব1 রক্তের বিশুদ্ধতা 
দাবী করতে পারে না। যদ্দিও বৈদ্য ও চগ্ডাল উভম্মের দেহেই ব্রাঙ্ষণর্ক্ত 
রয়েছে, তথাপি তাদের মধ্যে সামাজিক প্রভেদের আকাশ-পাতাল তফাৎট? যে 
ব্রাহ্মণদের উম্মার জন্য, সেটা আমি অন্যত্র বলেছি। একপ পার্থকা যে ব্রাহ্ধণ 
সমাজপতির্দের উদ্গেশ্যরপ্সিত কাল্পনিক ধ্যান মাত্রঃ ৫ বিষয্মে কোন সংশয় নেই। 
এট] সমাজতাত্তিক ব্যাপার (5০০$০19৪1০৪1 11861907509) হতে পারে, কিন্তু 
'আখয়বিক নৃতত্বের (৩0::০1081০81 £৪০0) দিক থেকে সত্য নয়। অন্ুদ্দপভাবে 
পদবীসমূহও কোন জাতি নির্দেশ করে না। একই পদবী, ক্রান্ধণ, লদ্‌গোপ, 
কায়স্থ, বৈগ্ভঃ গোপ, মাহিষ্য ও অন্তান্ত জাতির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। 
ডঃ দেবদত ভাগারকার বন্ছপূর্বেই দেখিয়েছিলেন যে গুজরাতের নাগর-ত্রান্ষণদের 
মধ্যে যে সকল পর্দবী প্রচলিত ছিল, তা এখন বাঙলার কায়স্থদের মধ্যে দেখতে 
পাওয়া যায়। 

পুরাণ ও ধর্মশ।ন্্রনমূহে বণিত জাতিসমূছের উৎ্পত্তি-কাছিনী যে একেবারে 
কল্পনাপ্রস্থত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ॥ কেননা, প্রথমত পরম্পর-বিরোধী 
সতবাদ, ও ছ্িতীয়তঃ উত্তর ভারতের বর্ণবাচক জাতি হিলাবে কক্ষত্রিয়' ও “বৈশ্' 
জাতি কোনদিনই বাওলায় ছিল না। গুপ্তযুগের বহু লিপিতে ত্রাক্গণ ব্যতীত বনু 
লোকের উল্লেখ আছে, কিন্ত এই সকল লিপিতে কেহ নিজেকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ঠ 
বলে দ্বাবী করেনি । তবে পুরাণ ও ধর্মশান্ত্রসমূহের বর্ণশ| থেকে পৃরিষ্কার বুঝতে 
পার! যাচ্ছে যে, বাঙলার জাতিসমহ যে মাত্র নানাজাতির রক্তের ষিশ্রণের ফলল 
তা নক্ষ, পুনপ্রিশ্রণেরও ফল । 

পরবর্তীকালে বাঙলার ঘে সমাজবিন্য।স রচিত হয়েছিল, তা হচ্ছে ১. ত্রাহ্ণ, 
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খাল! ও বাঙালীর বিবর্তন 


২* বৈস্ত, ৩. কাক্রস্থ, ৪. নবশাখ, ৫. অন্ত জাতি | যেসব জাতির হাতে ত্রাহ্ষণর। 
জলগ্রহণ করে তারাই নবশাণ। তাদের অগ্ুভুক্ত হচ্ছে তিনি, তাতীঃ মালাকার, 
সদৃগোপ, নাপিত, বাকুই, কামার, কুস্তকাররন ও মোদক। অন্যান্ত জাতিসমূহ 
ছিল ভল-অনাচরণীক়। স্ুবর্ণবণিকদের জল-আচবণীঘ জাতির তালিক। থেকে 
বাদ দেবার কারণ সগ্বন্ধে বলা হয় যে, বল্পভানন্দ নামে গ্রশিদ্ধ স্ুবর্ণবণিক র জা 
বলালদেনকে অর্থসববরাহ করতে অসন্মত হুওয়ীয় বল্লালসেন তাদের অবনমিত 
করেন। আর হ্বর্ণকারদের সম্বন্ধে বল! হয় যে তার! খরিদ্দারের মোনা চুরি করে 
বলেই তার্দের অবনমিত কর! হয়েছিল । 


চার 


পুরাণ গ্রন্থ ছাড়া, আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ থেকেও আমরা মধ্যথুগের জাতিসমূহের 
উদ্ভব ও বিস্তারের ইতিহাস পাই। এগুলি বাঙলার কুলজী গ্রস্থসমূহ। এগুলি 
বচিত হয়েছিল পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে । 
মধ্যযুগের, বিশেষ করে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর, সামীজিক 
জীবনের ওপর এগুলি বিশেষ আলোকপাত করে। মুলত এগুলি বংশের 
পুরুষান্ুক্রমিক বিবরণ । এগুলি সংস্কৃত ও বাংল] উভয় ভাষাতেই রচিত [বাঙলার 
সব জাতিরই কুলপঞ্জী আছে; তবে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণের কুলপন্ীই 
সবচেয়ে বেশি। এগুলির অধিকাংশই ঘটকগণ কর্তৃক বূচিত। কুলপর্নীগুলির বিষয়- 
বন্তপমূহকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এগুলিতে আছে (১) 
জাতি ও তাদের শাখীাসমৃহের উদ্ভব ও বিস্তার, (২) কালক্রমে এই সকল জাতির 
জম শত হি হয়েছিল, শিক আড় পস্পবেব তত ও ব্ব্তত্হ্ 
ক কক সক উই ৭ হত উউ্হ হতছজ শত ইত্ত্তহজ, 
এবং (৩) বিভিন্ন পরিবারের বংশাবলী ও বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তির 
কীত্িকথাঃ কুলক্রিয়। ইত্যাদি । 
প্রধান প্রেখান কুলজীগ্রঙ্থের নাম নীচে দেওয়া হল--.) ব্রাঙ্গণ কৃলজীগ্রস্থ : 
এন্বানন্দ মিশরের 'মহাবংশাবলী ও “দমীকরণকারিক1, মহেশের নির্দোষ 
হলপঞ্চিকা, শিবচজ দিভাতের কিলশাহকো নদী, বাচষ্পতি মিপ্রের পুলরাস” 
_._ পাপগখশাঢইিজারিমিশের 'কারিকা,” “মেল- 
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মধ্যযুগের হিন্দুসমাজ ও জাতিবিন্তাস 


প্রকাশ”, মেলচক্তিক1”, এখেলরভন্য'ঃ “বারেজ্্কুলপঞ্জী+, ইত্যাদি । (২) ঠবছ্যকুল- 
পঞ্জিকাসমূহ £ ভরত মল্লিকের “চন্দ্রপ্রভা” ও “বত্ব প্রভা”, রামকান্তের “কবিক্ঠছার? 
ইত্যাদি । (৩) কান্স্থকুলপঞ্জিক। : মালাধর ঘটকের “দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিক1” ছিজ 
-।চম্পতির 'বঙ্গজকুলজী' ও কাশীরাম দাসের “বারেজ্জ কারস্থ-ঢাকুরি' ইত্যাদি । 
এছ:ফা, অবশ্ত আরও অনেক কুলপঞ্জীকার ছিলেন । যেমন দ্বিজ ঘটক চূড়ামণি 
ও বামনারায়ণ ঘটক । প্রথযজন বচন! করেছিলেন “উত্তর বাঁট়ীয় কুলপন্জী”। 
ব্স। বাহুল্য, কুলপঞ্জিকাসমূহের এতিহাসিকতা। সন্দেহের অতীত নয়। তাদের 
অকৃত্রিমতাও সংশয়পূর্ণ ; কেননা, ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তা হয়ে বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন লোক এগুলির পরিবর্তন করেছে ও এগুলির মধ্যে প্রক্ষিগ্ত অংশ প্রবেশ 
করিয়েছে । কিন্তু তাহলেও মধ্যযুগের সমাজে বিশেষ করে ক্রাক্গণদের মধ্যে 
কৌলীন্তপ্রথা দুঢভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে কুলপঞ্জীসমূহই সহায়ক হয়েছিল । 


পাঁচ 


মধ্যযুগের সমাজে কোলীন্তপ্রথা এনেছিল এক অসামান্য জটিলতা । এ প্রথা 
বিশেষ করে প্রচলিত ছিল বাঙলা ও মিথিলাতে | কিংবাদস্তি অনুযাক়্ী বাওলা- 
দেশে কৌলীন্প্রথা স্ষ্টি করেছিলেন সেনবংশীয় বাজ! বজালসেন, আর 
মিথিলাতে কর্ণাটবংশীয় শেষ বাজ! হবিসিংহ। এ হচ্ছে কুলজী গ্রস্থসমূহের 
কথা । ইতিহাস কিন্তু এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব । বস্কত বল ীলসেন ব। হুন্বিনিংহ 
যে কৌলীন্তপ্রথা প্রবর্তন করেছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। বল্লালসেন রচিত 
“অদ্ভুতনাগর” ও “দানসাগর”-এ এর ৫কোনও উল্লেখ নেই। বল্লালসেনের পুত্র 
লম্স্রণসেনের বীজলভীতেও অনেক খর্বাশষ্ঈ শু পরম পাঁশুত ব্যক্ত ছিলেন, যথা 
জয়দেব, ধোয়ী, শরণ» উমাপতি ধর প্রমুখ । তার।ও অনেক গ্রন্ছ রচনা করে 
গিয়েছেন, কিন্তু তাদের কোন গ্রন্থেও এর কোন উল্লেখ নেই। অনেকে আবার 
মনে করেন ঘে, বল্লালসেন কৌঁলীন্তপ্রথার পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন মা এবং এট? 
বাগলাদেশে অনেক আগে থেকেই (অনেকের মতে আদিশুরেগ ঈমম থেকে ) 
বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তার সপক্ষে কোল বিজ্ঞানসম্মত প্রমীণ দেই । ববং 
এসম্বদ্ধে শ্রাচীন স্মতিশাস্ত্, তাত্রপট্ট ও শিলালিপিসমূহ সম্পূর্ণ নীরব প্রাচীন 
সমাজে অজুলোম-বিবাহ ছাড়া প্রচলিত ছিল প্রতিঙ্গোম-বিবাহ । এর «'5লন 
বিশেষভাবে ঘটেছিল বৌদ্ধযুগে । তার মানে প্রাচীন সম*জে প্রচলিত ছিল 
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বাঙলা ও ধাগালীর বিবর্তন 


অসবপ বিবাহ, ধার ফসল ছিল সন্কর-জাতিসমূহ । কোৌলীন্তপ্রথা সম্বন্ধে যে মতট' 
'আব্জ সমীচীন বলে গৃহীত হয়েছেঃ পেটা হচ্ছে এই যে, পঞ্চদশ-যোড়শ শতাবীতে 
বাঙালী কুলপন্কীকারগণই এটা প্রথমে ক্রাক্ধণসমাজে কায়েম করবার চেষ্ট 
করেছিলেন এবং এটাকে একটা রীতিমতো হ্বীকৃতি দেবার জন্যই ভারা এর সঙ্গে 
বলালসেনের নাষ জড়িত করেছিলেন । ব্রাহ্মণলমাজের অনুকরণে এটা পরব 
কালে কারস্থ, বৈদ্য, সদ্‌গোপ প্রভৃতি সমাজে প্রবতিত হযজেছিল। বস্তত বৈদ্য- 
সমাজে কৌলীন্তপ্রথা যে সঞ্চদশ শতাব্ীতে ও সদগোপলষাজে অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
প্রবর্তিত হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে। 

কৌলীন্যের লক্ষণ সম্বন্ধে একটা বচন আছে। সেটা হচ্ছে-_“আচারো! 
বিনয়ে। বিদ্যা! প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্‌ । নিষ্াবৃত্তিত্তপো! দানং নবধা কৃললক্ষণম্‌।» 
তার মানে আচরণ, শালীনতা, বিদ্যাঃ প্রতিষ্ঠা, তীর্থন্রমণ, নিষ্ঠা, আবৃতি, তপস্যা 
ও দান_ _কুলীনের এই নয়টি লক্ষণ। কিন্তু ব্রা্ণণসমাজে যাদের একবার কুলীনের 
মর্ধাদা দেওয়! হয়েছিল, তাদের বংশপরম্পরায় কুল্লীন বলে সম্মানিত কর] হত-- 
উপরি-উক্ত নবধা গুণ অনুযায়ী নয়। যেমন, বাচীয় ব্রাহ্ষণপমাজে কুলীন কর! 
হয়েছিল মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্য'য় ও গঙ্জোপাধ্যায়দের । অন্বপ- 
ভাবে বঙ্গজ কাম্সস্থদমাজে ঘোষ, বস্থ, গুহ ও মিত্র-বংশকে কুলীনে র মর্ধা্র1 দেওয়া 
হয়েছিল, আর সদগোপলমাজে শুর (স্থুর ), নিয়োগী ও বিশ্বাসদের । 

কৌলীন্ত প্রথা যে কলুষিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সে সমাজে উপরি-উত্ত 
নয়টি গুণের কোনোটারই অস্তিত্ব ছিল ন1। সমজাতীয় সমাজে বিভিন্ন বংশকে 
উচ্চ ও নীচ চিচ্ছিত করে এই প্রথা যে সমাজকে দুর্বল করে দিয়োছল, সে 
সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই । বরং কুলপঞ্জীকারগণ নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় 
রাখবার জন্য নানারূপ বিধিনিষেধ ত্যষ্তি করে জমাজকে ক্রমশ জটিল করে 
তুলেছিল এবং ফলে নানারকম কুপ্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। 

ব্রাহ্মণসম(জে এই গ্রথাটি ছিল কন্তাগত। তার মানে কুলীনের ছেলে কুলীন ব1 
অকুলীনের মেয়েকে বিষ্ধে করতে পারত। কিন্ত কুলীনের মেয়ের বিবাহ কুলীনের 
ছেলের সঙ্গেই দিতে হত। অকুলীনের সঙ্গে তার বিয়ে দিলে মেয়ের বাপের 
কোৌলীন্ক ভক্গ হত। সুতরাং কুলবক্ষার জন্য কুলীনব্রাক্ধণ পিতাকে যেন তেন 
প্রকারে কুলীন পাত্রের সঙ্গে মেসের বিবাহ দিয়ে নিজের কুলরক্ষ! করতে হত। 
তার কারণ অনূড়া কন্তা! ঘরে রাখা বিপদের ব্যাপার ছিল। এক দিকে তো সমাজ 
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অধাযুগের ছিন্দুসমাজ ও জান্তিবিস্তান 


তাকে একঘরে করত, আর অপর দিকে ছিল বিধর্মীর নারী-লোলুপতা। ৷ অনেক 
সময় বিধর্মীরা নারীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে (এমনকি বিবাহমগ্ডপ থেকেও ) 
নিকা করতে কু! বোধ করত না। 

অনেকসময় কুলীন ব্রাঙ্গগণ অগণিত বিবাহ করতেন এবং স্ত্রীকে তার 
পিত্যলয়েই রেখে দিতেন । অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র তার *বিদ্যাুন্দর+ 
কাব্যে লিখেছিলেন--“আর রাম! বলে আমি কুলীনের মেয়ে । যৌবন বহিয়। গেল 
বর চেয়ে চেয়ে ॥ যদি বা হইল বিয়া কতর্দিন বই । বয়প বুঝিলে তার বড় দিদি 
হই ॥ বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্গিতে বাদ লাগে । পুনবিয্া হবে কিন! বিয়া হবে 
আগে & বিবাহ করেছে সেট! কিছু ঘাটিষাটি। জাতির যেমন হোক কুলে ঝড় 
আটি ॥ ছু'চারি বৎসরে যদি আসে একবার । শয়ন করিয়া বলে কি দিবি 
ব্যাভার ॥ তা বেচ। কড়ি যদি দিতে পারি তায়। তবে িষ্ট মুখ নহে রুষ্ট 
হয়ে যায় ৪ এরূপ প্রবাস-ভর্তৃক সমাজে কুলীন কন্তাগণ যে সবক্ষেত্রেই 
সতী-সাধিজ্রীর জীবন যাপন করতেন সে কথা হলফ করে বল! যায় না। 
এর ফলে বাঙলার কুলীনসমাজে যে দুষিত রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল, সে বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া, নারীর বিধর্মী দ্বার! ধর্ষিত হবারও সম্ভাবনা 
ছিল । বিধমী-দূধিতা। হবার শঙ্কাতেই বাঙালী লমাজে বাল্যবিবাহ, শিশুহত্যা, 
সতীদাহ প্রভৃতি প্রথ ভ্রুতগতিতে বুদ্ধি পেয়েছিল । 


ছয় 


কোৌলীন্তপ্রথা বাঙালীকে ক্রমশ অবনতির পথেই টেনে নিয়ে গিয়েছিল। যে 
সমাজে কৌলীন্তগ্রথা প্রচলিত ছিল ও মেয়ের বিবাহ কষ্টকর ও বায়সাপেক্ষ 
ব্যাপারে গিয়ে ঈাড়িয়েছিল, দে সমাজে মেয়েকে অপসারণ, করবার একট! 
স্বাভাবিক প্রবৃৰি পিতামাতার মনে জেগেছিল। পেজন্য গঙ্জাসাগরের মেলাক্স গিয়ে 
মেয়েকে সাগরের জলে ভালিয়ে দেওয়াটা! এদেশে একটা প্রথায় দাড়িয়েছিল। 
ইংরেজ সব্কার আইন প্রণয়ন করে এই প্রথ বন্ধ করে দেয়। অনেকে আবাব 
মেয়েকে সাগরের জলে ভাসিয়ে না দিয়ে, মন্দিরের দেবতার নিকট তাদের দান 
করতেন। মন্দিরের পুরোহছহিতরা এই "সকল টয়েদের নৃত্যগীতে পটীক়সী 
করে তুলতেন। এদের দেব্দাসী বল! হত ॥ এটাও আইন দ্বার! বন্ধ করে দেখ! 
হয়েছে। 
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ধাডলা ও বাঙালীর খিবর্তন 


বদিও দ্বামীর সহিত সহম্বৃত! হবার দু-একটা দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাছিত্যে আছে, 
তবুও স্বামীর দলে জলম্ত চিতায় মরতে হুবে, এমন কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা 
প্রাচীন ভারতের জনসমাজ্জে প্রচলিত ছিল ন1। বরং মহুসংহিতায় বিধবা 
নারীদের আমরণ কঠোর ক্রহ্ষচর্ধ পালনের নির্দেশই আছে। পরবতী স্বতিকারগণ ও 
সহমণ্ণের বিরোধী ছিলেন । কেননা, মহানিবাণতক্ত্রে বল। হয়েছে যে এই 
প্রথ। নাবী বা আগ্যাশক্তির অবমাননাস্থচক | সহুমরণ ব্যাপকভাবে প্রবতিত 
হয্েছিল মধ্যযুগের বাঙলাদেশে। মধ্যযুগের বাঙল। সাহিতো আমরা এর বহু 
উল্লেখ পাই। হিন্দুর মেক্বের! তে! অনেকে স্বামীর বঙ্গে সহম্বৃতা হতেনই, এমনকি 
ধর্মীস্তরিত নিষ়্শ্রেণীর মুপলমান-সন্প্রদদায়ের মধ্যেও এই প্রথা কোথাও কোথাও 
অন্তত হত। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে কৌলীগ্ত-কলুধিত সমাজে এটা 
প্রায় বাধ্যতামূলক প্রথায় দাড়িয়েছিল। সবক্ষেত্রেই যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় সহ্ম্কৃতা 
হতেন তা নয় । অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীকে অহিফেন সেবন করিয়ে তার প্রভাবে 
ব। বলপুর্বক তাকে চিতায় চাপিয়ে পুড়িয়ে মারা হত। নিজের জোঠ্টভ্রাতার 
স্ত্রী সহম্থত1 হওয়ায় রাজা রামমোহন খায় একপ ব্যথিত হয়েছিলেন যে, নিষ্ঠাবান 
সমাজের বিকুদ্ধে একাকী খত্ভগহত্ত হয়ে এই প্রথা লোপ করতে বদ্ধপরিকর 
হন। তারই চেষ্টায্স তৎকালীন বড়লাট লর্ড বেন্টিস্ক ১৮২৯ গ্রীস্টাব্দের ৪ ডিসেস্বর, 
তারিখে আইন প্রণয়ন দ্বার! এই প্রথা নিষিদ্ধ করে দেন। 


সাত 


মসুরভটের ধমপুরাণ*, মুবুন্দরাষের “চগ্ডীমর্ল” বিজয়গুপ্ত-রচিত “মনসামজল+” 
বৈষ্ণব পদীবলীসমৃহ? দয়া রামের “দারদামর্খল'১ারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল+, দেবীবরের 
“মেলবন্ধন”, বিভিন্ন কুলজী গ্রন্থসমূহ, মন্দিরগাত্রের অলঙ্করণসমূহ ও বৈদেশিক 
পধটকগণের ভ্রমণকাহিনীসযূহ থেকে আমরা মধ্যযুগের, বিশেষ করে ষোড়শ, 
সঞ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দুর সমাজজাধনের একট। সঠিক চিত্ত 
পাই। 

স্থফশার বছরে কষকের ঘর ধান, চাল» গম, মুগ, তিল, ছোলা» কার্পাস ও 
সরিষায় পরিপূর্ণ থাকত। তেলির। কেউ ঘানি ও কেউ ঘণায় তেল গ্রস্কত 
করত; কামারেরা কোদালিঃ কুড়ালি, ফাল, টাঙ্গি ও শেল তৈরি করত ঃ 
তান্থুলীরা গুবাক ও পানে বীড়া বেঁধে বেচত; কুস্তকারের] হাড়ি, খুরি» 
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মধাযুগের হিচ্দুমযাজ ও জাতিখিস্বাস 
সাঙ্, দগড় ও শর প্রস্তত করত ; বাকইরা নগরেষ আশেপাশে বরজ তৈরি 
করে পানের চাষ করত ; নাপিত ক্ষুর, ভাড় ও দর্পণ নিয়ে নগবে ঘুরে বেড়াত। 
মোদকদের চিনির কারখানা ছিল ; তাবা নানা প্রকার লাভ্ড়ু ও খরষ্টায তৈরী 
করত । গন্ধবধিকর1 ধাজারে ধুপধূন1 বেচত। শঙ্খবেণে শীখার কাজ করত। 
কাসারি নানারকম কাদার বাদন-কোমন তৈরী করত। স্ববর্ণবণিক হেো68 
কারবার করত। ন্বর্ণকারের হাটে ন্বর্ণালঙ্কার বিক্রির দোকান ছিল। গোপেষ। 
ছুধ ও দহি বেচত। তাতিরা কাপড় বুনতো। মোট কথা, প্রতি জাতিই তাদের 
নিজ নিজ কৌলিক কর্ষে ব্স্ত থাকত। 
বৃহন্ধর্মপুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাপে বিবৃত তিনশ বছর আগের যে-সকল 
জাতির উল্লেখ আছেঃ সে-সকল জাতি পরের তিনশ বছরেও বিছামান ছিল । 
তবে মূকুন্দরাষের হ্কস্তীমঙ্গল ও বিজয়গুপ্তের মনপামঙ্গল থেকে আমর! জানতে 
পারি যে, মধ্যযুগের সমাজে ব্রাহ্মণ, কাযস্থ ও বৈগ্য--এই তিন জাতির প্রাধান্থই 
ক্রমশ বধিত হয়েছিল মুকুন্দরাম তার জন্মস্থান দাষুন্তার বিবরণ দিতে গিয়ে 
বলেছেন যে ওই স্থানের গুণবান লোকের। ব্রাঙ্ধণ, কায়স্থ ও বৈগ্ভ-_-এই তিন 
জাতিভুক্ত ছিলেন । বিজয়গুপ্ের মনসামঙ্গল-কাব্য থেকেও আমর! জানতে পাবি 
যে একশ বছর আগেও এই তিন জাতিই সমাজে প্রভাবশালী ছিলেন । তবে 
মুকুন্দরামের কাব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে এ যুগের ব্রাঙ্মণর সাধারণত 
দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন । এক শ্রেণী ছিলেন শাস্জ্ঞ ব্রাঙ্মণ যাব! গাস্ত 
অধায়ন ও চর্চা করতেন এবং টোল স্থাপন করে ছাত্রদের শাস্ত্র পড়াতেন । আব 
এক শ্রেণী ছিল_ “অশিক্ষিত” ব্রাক্ধণ যার গ্রামে যজন-যাজন ও পৃজা-ঘর্চনাদি 
করে জীবিকা অঞ্জন করত । মনে হয়, এর! ছিল দাক্ষিণাত্যের বৈর্িক গোঠীর 
ব্রাহ্মণ এবং পেই হেতু এদের প্রতি কটাক্ষ করে মুকুন্দরাম তাদের “অশিক্ষিত 
বলে অভিহিত করেছেন। এ ছাডাঃ আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিল-_ঘাদের 
মুকুন্দরাম *বর্ণবিপ্র' বলে অভিহিত করেছেন । এর! জ্যোতিষের চর্চা! করত ও 
পাপগ্রহসমূহের প্রভাব থেকে মাগ্থবকে মুক্তি দেবার জন্য শাস্তিত্বস্তাযন ইত্যাদি 
করত । এ ছাড়।, অগ্রদানী ব্রাহ্মণদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের কাজ ছিল 
শ্রাদ্ধে দাশ গ্রহণ করা। 
বর্তমান কালের ন্তায় মধাযুগেও €ৈগ্র1 সেন? গুপ্র, দাশ, দত্ত) কর, কুও্ড 
প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করতেন । বৈগ্যদ্দের প্রধান পেশা ছিল চিকিৎসা । তবে 


২১৩ 


খাল? ও বাঙ্জালীর বিবর্তন 


তারা অন্ত কাজও করতেন এবং শান্রাদিরও অধ্যাপনা করতেন । বৈষ্ঞদের 
চিকিৎস। লহ্বন্ধে একট মজার কথার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় । ঘখন রোগীর 
ব্যাধ কঠিন দেখতেন, তখন কোনও ন1 কোনও অছিলায় তারা সরে পড়তেন । 

কাযস্থদের মধ্যে যাদের উপাধি ছিল ঘোষ, বহু, মিত্র ও গুহ ভাবাই ছিলেন 
শ্রেষ্ঠ কায়স্থ। এ ছাড়া,কায়স্থর] অন্ত যে-সকল উপাধি ব্যবহার করতেন, সেগুলির 
অন্কতম ছিল পাল, পালিত, নন্দী, লিংহঃ সেন, দেব, দত, দাস, নাগ, কর, কুণ্ঃ 
সোম+ চক্র, ভঞ্জ, বিধু্ রাহা বিন্দ ইত্যাদি । মুকুন্দরাম মাহেশের রথযাত্রা 
প্রবর্তক “ঘোষ” উপাধিধারী কায়স্কবংশের উল্লেখ ক্ররেছেন ॥ তা থেকে মনে হয় 
যে, মাহেশ নে সময় কায়স্থসমাজের এক প্রভাবশালী স্থান ছিল। কাঝস্থদের 
মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ছিল। তার] করণিকের কাজ ছাড় কষিকর্ষেও লিপ্ত 
থাকতেন । বরূপবরা'ষ তার 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন--“কার়স্থ কারকুন যত করে 
লেখাপড়া” । 

ব্রাহ্মণর1 সকল জাতির হাত থেকে জল গ্রহণ করতেন ন1। মাত্র নয়টি জাতি 
জল-আচরণীয় বলে চিছ্ছিত হয়েছিল | এদের নবশাখ বল। হত। এব] হচ্ছে তিলি, 
তাতি, মালাকার, সদগোপ, নাপিত, বাকুই, কামার, কুস্তকার ও ময়র।॥। এখানে 
উল্লেখনীয় যে ভনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে মেদিনীপুরের জেল আদালত, 
কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালত ও বিলাতের প্রিভিকাউনসিল সদ্‌গোপদের 
“সদগোপ-ব্রাহ্মণ” বলে ম্বীকার করে নিয়েছিল। (7%1০০:6”৪ [10089 
48000059885 দ্রঃ 01 

“বৃহন্ধর্মপুরাণ” ও “্রক্ষবৈবর্তপুরাণে* অন্তান্ত যে-সকল জাতির উল্লেখ আছে 
মধ্যযুংগব বঙ্গীয় সমাজে তারাও বিদ্যমান ছিল । তারাই ছিল সমাজের সংখ্যাগপ্ষ্ঠ 
সম্প্রদায় । ষোড়শ শতাব্দীতে ময্ুরভট্ট তার ধধর্মপুরাণে” বাউলাদেশের জাতি- 
সমূহের এক তালিক। দিয়েছেন । তালিকাটি নিচে উদ্ধৃত করা হল-_“সদ্‌গোপ, 
কৈবর্ত আর গোয়াল তাম্থুলি। উগ্রক্ষেত্রী কুস্তকার একাদশ তিলি ॥ যোগী ও 
আশ্বিন তাতি মালী মালাকার ॥ নাপিত রক্ষক ছুলে আর শঙ্খধর ॥ হাঁড়ি মুচি 
ডোম কলু গাল প্রভৃতি । মাঁজি ও বাগ্দী মেটে নাহি ভেদঞ্জাতি ॥ ন্বর্ণকার 
স্থবর্ণবণিক কর্মকার । সুত্রধর গন্ধবেণে ধীবর পোদ্দার ॥ ক্ষত্রিয় বাকুই বেদ্য পোদ 
পাকমার1। পৰিল তাম্ত্রের বাল! কারস্থ কেওরা ॥” €বঙ্গীষ সাহিত্য পরিষদ 
সংস্করণ পৃঃ ৮২ )।॥ ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত ছিঞ্জ হরিবামের “চণ্ডীকাব্য' ও 


২১৪ 


মধাযুগের হিম্ুলমাঁজ ও জীতিবিস্তাস 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভারতচন্দ্রের “অন্গদামঙ্গল' কাব্যেও আমর এই সকল 
জাতির উল্লেখ দেখতে পাই । এদের মধ্যে স্থ্বর্ণবশিক ও গন্ধবণিক জাতি ছিল 
ধনবান গোষ্ঠী । তারা ব্যবলা-বাণিজ্যে লিপ্ত থেকে বহু অর্থ উপার্জন করে সমাজে 
বেশ উচ্চস্থান অধিকার করত । মঙ্গলকাব্যসমূহে আমরা এদের বেশ প্রাধান্থ লক্ষ্য 
করি। ইতিপূর্বে আমর। বপিকসম্প্রদায়ের সমুদ্রপথে বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশ- 
যাত্রার কথ। উল্লেখ করেছি । মধ্যযুগে ষদ্দিও স্থতিকার রঘুনন্দন হিন্দুর সমুত্্যাত্রা 
নিষেধ করেছিলেন, তা সত্বেও বণিকসম্প্রদায় তাদের সমুদ্রপথে বাণিজাযান্জা 
পরিহার করেনি । স্থতরাঁং মধাযুগের সমাজে আমর আদর্শমূলক বিধিনিষেধ 
থাক! শত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করি। 

গন্ধবণিক ও স্থবর্ণবণিক-সমাজেও আমর শিক্ষার প্রসার দেখি । বস্তত 
শিক্ষার প্রসার ব্রাহ্মণেতর অন্তান্ত জাতির মধ্যেও ছিল। বণিক-সম্প্রদায্মের 
ব্ঠীবর সেন ও গঙ্গাধর সেন বহু গ্রন্থ রচন1 করে গিয়েছেন । নাপিত মধুস্দনও 
নল-দময়ন্তী উপাখ্যানের ভিত্তির উপর একখানি কাব্য রূচনা করেছিলেন । 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাঝি-কায়েত, রামনারায়ণ গোপ, ভাগ্যবস্ত ধুপি প্রভৃতিও 
লেখক হিনাবে বেশ স্ুুনাষ অর্জন করেছিলেন ॥ এ ছাড়া, অনেকে নুতন 
ধর্মপ্রবর্তক হিসাবেও বরেণ্য হয়েছিলেন ॥ যেমন, সদ্গোপ-বংশীয় ঝামশরণ পাল 
কর্তাভজ। উপাসকদল প্রতিষ্টা করেছিলেন । 


আট 


মধ্যযুগের সমাজে যবন-দৌোষের জন্য অনেকে জাত হারাত। যার] যবনদের 
সংস্পর্শে আসত তাদেরই যবন-দোষ ঘটত । দেেবীবরের “মেলবন্ধনে' কয়েকটি মেল- 
কে যবন-দোষ-ছৃষ্ট বলে বর্ণিত করা হয়েছে । তবে এজন তাদের জাত গিয়েছে 
একথা বল? হয়নি । আবার অদ্ভুতাচাের “রামায়ণ পাঠে আমরা! জানতে 
পারি যে, সমাজের একদল উদার মনোভাবসম্পন্ন লোক এই যবন-দোষের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদের ঝাগ্ডাও তুলেছিলেন । যবন-দোষ তখনই ঘটত যখন হিচ্ছু নাবী 
মূদলমান, মগ ও পোতুগীজগণ কর্তৃক ধর্ধিতা হত, বা এদ্দের দঙ্গে হিন্দু খাওয়া- 
দ্বাওয়া করত । যনে হয়, সমাজের বিধানক তারধ-প্রথমে যবন-দোষ-ছুষ্ই পরিবাব- 
গণের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন এবং মে সকল পরিবারকে 
জাত্চ্যুত করতেন। কিন্ত পরে যখন দেখা গেল যে ঠগ বাছতে গিয়ে গী 


১৫ 


গাঁছলা ও বাঙালীর ধিবর্তন 


উজাড় হয়ে হায়, তখন তারা এ সম্বদ্ধে শান্তিটাকে লঘু করে দ্দিয়েছিলেন। 
অন্তত দেবীবরের “মেলবন্ধন” সেই সাক্ষ্যই বহন করে। হিন্দুসম্াজের মধো 
পিয়ালী, শেরখানী প্রত্ৃতির ব্য সেটাকে সমর্থন করে। তবে অনেক জায়গার 
রক্ষণীল সমাজ কঠোরই থেকে গিয়েছিল এবং যবন-ফোষের জন্য কোনও 
কোনও পরিবারকে জাতিচ্যুত করতে দ্বিধা বোধ করত না। রঘুনন্দন ( যোডশ 
শতাব্দী) দেখলেন এভাবে যদি হিন্দুসঞাজ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ত1 হলে হিন্দু একেব'বে 
লোপ পেয়ে যাবে। তার সামনে এটা “চ্যালেঞ্চ-রূপে দেখা দিল । আগে 
যেসব বিদেশী আক্রমপকারীরা এসেছিল, ভার! ছিদুই হয়ে গিয়েছিল । তাতে 
হিন্দুসমাজ প্রসারিত হয়েছিল । কিন্তু মুনলমানগণ কর্তৃক ধর্মাস্তরিতকরণের ফলে 
হিন্দুসমাজ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল। কিভাবে এই ক্ষয় নিবারণ করা যেতে পারে, 
সেটাই ছিল রঘুনন্দনের চিন্তা । সেজন্য রঘুনন্দন বিধান দিলেন যে মরার একটা 
ক্ষিপ্ত প্রায়শ্চিন্ত ঘারা এরূপ ধর্মাস্তরিত লোকেরা আবার হিন্দু হতে পারে। 


নয় 


মধ্যযুগে শিক্ষাবিষ্ঠারের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কর্তৃক পরিচালিত 
চতুষ্পাঠীনমূহ । চতুষ্পাঠীশমৃহের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল নবদীপ। শান্তর অনুশীলন, 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য নবন্ধীপের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। “চতন্ত ভাগবত, 
থেকে আমর] চৈতন্সের সমপাময়িক কালে শিক্ষা ও সংস্কতিব মহাতীর্থ হিসাবে 
নবদ্বীপের সুনাম বিশেষভাবে অবগত হই । নব্যন্তায় ও স্বতির অনুশীলনের জন্য 
নবদ্বীপ বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। নৈয়ায়িক হিসাবে তখনকার দিনে 
শবন্ধীপের রঘুনাথ শিরোমণি, বাস্ছদেব সার্বভৌম প্রভৃতির নাম দেশের সর্বত্র 
ছড়িয়ে পড়েছিল । 

তবে নবহীপই একমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না। শান্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার 
জন্ত রামকেলী, ভ্রিবেণী, কুমারহট্র ( হালিসহর ), ভট্টপল্লী ( ভাটপাড1 ), 
গোন্দলপাড়৷ ( চন্দননগর )১, ভদ্দ্েশ্বর, জয়নগর-মজিলপুর, আন্দুল, বালণ, 
বসান প্রভৃতিও প্রসিদ্ধ ছিল। দ্রাবিড়, উত্কল, মিথিলা! ও বারাণসী থেকে 
দলে দলে ছাত্র বধমানের চতুষ্পাঠীতে অধায়ন করতে আসত । এই সকল 
চতুষ্পাঠীতে যে মাত্র নবযন্তায় বা স্বতিশাস্্েরই অঙ্থশীলন হত তা নয়। জ্যোতিষ, 
স্ত/য়, কোষ, নাটক, গণিত, ব্যাকরণ, ছন্দোস্ছ্তর প্রভৃতি ও দণ্ডি, ভারবি, মাঘ, 


২১৬ 


মধাদুখের হিন্দুমমাজ ও ও জাতিবিস্বাস 


কালিদাস গ্রসৃতির কাবাসমহ এবং মহাভারত, কামন্দকী-দ্ীপিকণ ছিতোপদেশ 
প্রভৃতি পড়ানে। হুত। 

সাধারণ গ্রামবাসীর শিক্ষালাভের জন্ত ছিল পাঠশাল1। পাঠশালা ও 
চতুষ্পাহীর মধো প্রভে্দ ছিল এই যে চতুম্পাঠীসমূহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ( অমেক 
সময় বিদুষী ত্রাক্ষণ কন্তারা ), যেমনশ্হুটী বিষ্ভালঙ্কার (?--১৮১*) ও 
ব্রবমন্রী (১৮*৭--+) পর্রিচালন1! করতেন, আর পাঠশালাসমূহ যে কোনও 
জাতির লোকের! প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতেন । পাঠশালাসমৃহে সাধারণত 
প্রাথমিক লিখন-পড়ন, শুভন্করী, পত্র ও দলিলাদি লিখন প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা 
দেওয়া হত । পাঠশালার শিক্ষককে গুরুমশাই বলা হত এবং তিনি শিক্ষাদানের 
বন্য খুব বদান্ততার সঙ্গে বেতের ব্যবহার করতেন । পাঠশালায় ছেলেষেয়ে 
উভয়েই পড়ত । মেয়ের! যে লেখাপড়াঘ দক্ষত। লাভ করত তার পরিচয় আমরা 
যুকুন্দরামের চণ্ডামঙ্গলে উল্লিখিত লহনা', খুল্পন1 ও লীলাবতী কর্তৃক পত্র-লিখন 
থেকেও জানতে পাবি । 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়েরা যে লেখাপড়া শিখে বিছ্ষী হতেন, তা 
আঙ্নর। সমসাময়িক কালের অন্যান্ত রচনা থেকেও জানতে পারি । ভারতচঞ্জের 
€১৭১১--১৭৬০ ) “অন্দামল+- এর নায়িক1 বিদ্যা তো বিদ্ভাবই প্রতীক ছিলেন । 
বানী ভবানীও (১৭১৫--১৮০২? ) বেশ হুশিক্ষিত মহিলা ছিলেন । নদীয়ার 
সহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১৭--১৭৮২) ও বর্ধমানেন্দ রাজবাড়ির মেয়েরাও 
লেখাপড়া জানতেন । 

অনেক মেয়ে সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চ সোপানে উঠেছিলেন । তাদের অন্যতম 
হচ্ছেন রাঢ়দেশের হুটী বিভ্যালঙ্কার ও হটু বিগ্যালঙ্কার, বিক্রমপুরের আনন্দাময়ী 
দেবী (১৭৫২--১৭৭২) ও কোটালিপাড়ার প্রিযন্বদা! দেবী ( ১৬-১৭ শতাব্দী ) 
ও বৈজয়ন্তী দেবী ( ১ শতাব্দী )। এদের মধ্যে সবচেয়ে স্প্রসিক্ধা ছিলেন হুট 
বিস্তালঙ্কার । তিনি ছিলেন বাঢ়দেশের এক কুলীন ক্রাহ্ধণ পরিবারের বালবিধবা। 
সংস্কৃত-ব্যাকরণ, কাব্য, স্বতি ও নব্যন্তায়ে তিনি বিশেষ পারদপিতা লাভ করে 
বারাণনীতে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করেছিলেন । পণ্ডিতসমা্জ তাকে বিস্ভালঙ্কার 
উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বেশ বৃদ্ধবয়লে ১৮১০ ্রস্টাঝে তিনি মারা ঘান। 
হুটু বিষ্যালঙ্কারের আলল নাম ছিল রূপমঞ্জরী । তিনিও রাঢদেশের ষেয়ে ছিলেন, 
তবে তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তার পিতা নারায়ণ দাস অল্পবয়সেই 


১৭ 


হান্তলণ ও বাঙালীর বিবর্তন 


সেয়ের অসাধারণ মেধা দেখেঃ তার ১৬১৭ বছর বয়স কালে তাকে এক ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে অধ্য়ন করে রূপমঞ্জরী বাকরণ, 
আমুবেদ ও অগ্ান্য শানে বিশেষ পারদশিতা লাভ করেন । নান! জায়গ। থেকে 
ছাত্রর1 তাঁর কাছে ব্যাকরণ, চরক সংহিতা, নিদান ও আমুর্বেদের নানা বিভাগের 
বিষয়বস্ত সন্বদ্ধে শিক্ষা লাভ করতে আসত । অনেক বড় বড় কবিরাজ তার কাছে 
চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে আসতেন | বূপযগ্রবীী শেষপর্যস্ক অবিবাহিতাই 
ছিলেন এবং মন্তক মুণ্ডন করে মাথায় শিখা রেখে পুকুষের যতো! বেশ ধারণ 
করতেন । ১০০ বৎসর বয়সে ১৮৭৫ গ্রীস্টাবে তার ত্য ঘটে । 

প্রিয়ন্বদ! দেবী সম্ভবত ষোডশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 
পিতা শিবরাম সার্বভৌম বিত্তশাঁন ব্যক্তি ছিলেন । তিনি পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিত 
রঘুনাথ মিশ্রের মঙ্গে মেয়ের বিয়ে গিয়ে? মেয়ে-জামাইকে ভূমিদান করে তাদের 
গ্রামে স্থিত কষেন । প্রতিভাশালিনী এই মহিলা সংস্কৃত ভাবায় যেমন অনর্গল 
বক্তৃতা দিতে পারতেন তেমনই কবিতা রচন1] করতে পারতেন । বৈজয়ন্তী দেবী 
সপ্তদশ শতাব্দীর মেয়ে ছিলেন । স্থন্দরী ছিলেন ন। বলে স্বামী কুষ্ণনাথ সার্বভৌম 
কর্তৃক প্রতাখ্যাত হয়েছিলেন । কিন্তু তার সংস্কৃত শ্লোকে রচিত পঞ্জে তার 
কবিতশক্তি দেখে স্বাষী তাকে গ্রহণ করেন । আনন্দময়ী আঠারো গুতকের 
মেয়ে। পয়গ্রামনিবাশী অযোধ্যারামের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল । সংস্কৃত শান্ত 
ও সাহিত্যে অসাধারণ বুাৎপত্তি ছিল। পিতা অন্যকর্মে ব্যস্ত থাকায়, তিনি 
মহারাজা রাজবল্লভের অন্বরোধে অগ্রিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রতিকৃতি স্বহস্তে 
তৈরী করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । খুল্পতাত জয়নারায়ণকে “হরিলীলা' কাব্য 
রচনাতেও তিনি সাহায্য করেছিলেন । 

তবে মেয়েদের মধ্যে দু-চারজন একপ উচ্চশিক্ষিতা হলেও সাধারণ মেসের 
অল্পশিক্ষিতাই হুত। তাদের বিন্যার দৌড় পাঠশালায় লব্ধ শিক্ষা পর্যস্ত । এর 
প্রধান কারণ ছিল মেফ্েদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন। বিবাহের পর অস্তঃপুবে 
প্রবেশ করে যাতে না তার অজ্ঞানতার তিমিরে অবগুষ্ঠিত হয়ে বন্দিনী বামার 4 
জীবন ষাঁপন ন। করে, তার মুক্তির জগ্ত ১৯ শতকে উত্তরপাড়! ছিতকবী সভার 
প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখনীয্ব ॥ এ-সম্পর্কে তাদের প্রবতিত “অস্তঃপুবিক! 
পরীক্ষা” ছিল এক অভিনব অবদ্দান । 
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মধ্যযুগের হিন্দুদষাজ ও জাতিবিক্াস, 
দশ 


মেয়েদের বিবাহ সাধারণত আট বছর বয়লের আগেই হয়ে যেত। সেয়প 
বিবাহকে গৌরীদান বলা হত । গৌনীদানই প্রশত্ত বিবাহ ছিল। অনুঢা মেয়ে 
বয়স দশ পেরিয়ে গেলে সমাজে তার পরিজনকে একঘরে হয়ে থাকতে হত। 
একঘরে হয়ে থাকা তখনকার দিনে খুব বড় রকমের সামাজিক শাস্তি ছিল। 
তাদের ধোপা, নাপিত ও পুরোছিত বন্ধ হযে যেত। তাদের সঙক্ষে কেউ 
সামাজিক আদান-প্রদান করত না। কোন সাষাজিক কাজেও তার নিমস্ত্রিত 
হত না। 

বিবাহের আচার-ব্যবহার ও বীতিনীতি এখনকার মতোই ছিল। বিবাহ ও 
অন্তান্ত মাঙ্গলিক কর্মের সময় মৃদঙ্গ, পটহঃ ঢক্কা, মাদলঃ বংশী, মুরজ ও বীণ! 
বাজানে! হত। তবে এখন যেন মেয়ের বাপকে কন্ঠাপণ দিতে হয়) তখনকার 
দিনের প্রথা ছিল ঠিক বিপরীত। বরের বাপই পণ দিত মেয়ের বাপকে। 
এখনও পর্যন্ত এ প্রথা! সমাজের নিক্নকোটির লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে । 

মেয়ের নানারকম ব্রত করত। শ্বশুরকুল, পিতৃকুল লক্ষ্মীবান হউক, ক্ষেতে 
ধান হউক, গোয়ালভর] গরু হউক, স্বামী ভালবাহ্থন, সতীন মরুক, ইত্যাদি 
প্রার্থনাই ব্রতসযূছের মাধামে কর] হত।॥ স্বামী যুদ্ধ থেকে নিরাপদে ফিরে 
আন্বক এরপ প্রার্থনাও কর। হত । কুমারী মেয়ের! ব্রতের মাধ্যমে রামের মতে! 
স্বামী, লক্ক্পরণের মতো! দেবর, দশরথের মতো! শ্বপ্ডর ইত্যাদি প্রার্থনা করত। 

বালাবিবাহ প্রচলিত থাকার দরুন সমাজে বালবিধবার সংখ্যা খুবই বেশী 
ছিল। বালবিধরাদ্দের বেশভূবা, খাক্াথাদ্য প্রভৃতি রঘুনন্দনের কঠোর বিধান 
স্বারা নিক্বস্ত্রিত হত। যে কোনও বয়সেই মে বিধবা হোক না কেন, তাকে 
শুদ্ধাচারিণী হয়ে থানকাপড় পরুতে হত ও অলঙ্কার পরিহার করতে হত । ম্বাছ, 
মাংস ও অন্যান্ত অনেক খাগ্যপামগ্রী বর্জন করতে হত ও একাদশীর দিন 
উপবানী থাকতে হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজ রাজবল্লভ বিধবার 
পুনরায় বিবাহ দেওয়ার রীতির প্রচলন করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্ত নদীয়ার 
মহারাজ] কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতার জন্য ত। করতে সক্ষম হননি । 

সধবা মেয়েদের অবগুঠনবতী হদ্দে থাকতে হত | তাদের স্বামী, শ্বশুর ও 
তাশুরস্থানীয়দের নাষ উচ্চারণ কর] নিষিদ্ধ ছিল। তার] ভাশ্র ও মামাখগুরদের 

স্পর্শে আসতে পারতেন না। যদি টৈবাৎ কোনও ক্রমে ভাশুর বা ম।মাশ্বশুরেক- 


১৪৯ 


স্বাঁওল। ও বাঙালীর বিবর্তন 


এঙে ছোক্সাছুয়ি হয়ে যেত, তা হলে ধান-সোন। উৎসর্গ করে শুদ্ধ হন্ডে হত । এ 
প্রথা বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্ধস্থ প্রচলিত ছিল । 


এগার 


শান্রকারদের কৃপায় অধ্যযুগের সমাজে খাগ্যাথাঘ্য সম্বন্ধে অনেক কিছু বিধান 
প্রবেশ করেছিল । তবে মধাযুগে অনেক নৃতন খাগ্ভও বিদেশ থেকে এদেশে 
আনীত হয়েছিল । তাদের অন্যতম হচ্ছে আলু, তামাকঃ জামক্ষল, সফেদা, চীন1- 
বাদাম, আতা, গোলমরিচ প্রভৃতি । 

মধ্যযুগের সমাজে বফবরা নিবামিষ ভোজন করতেন । কিন্তু শাক্তরা 
আমিবভোজী ছিঙ্গেন। নানারূপ খাস্যপামগ্রী দিয়ে নানা ব্যঞ্জন বানানে হত। 
নাবায়ণদেবের পদ্মাপুবাণে উল্লিখিত আছে যে বেছুলার বিবাহ উপলক্ষে স্বুত- 
সংযোগে ১১ বুকম নিরামিষ ব্যঞ্রন ও ঠতলসংযোগে ১২ বকম মাছের বাঞ্জন, 
ও পাঁচ রকম (ছাগঃ মেষ, ম্বগ কবুতর ও কচ্ছপের ) মাংস রান্ন] কর! হয়েছিল । 
এ ছাড়া ছয় রকম মিষ্টাপেরও উল্লেখ আছে । তবে গরিব লোকদের খাচ্য ছিল 
ভাত, ভাল, চচ্চড়ি, অন্বল ও মাছের ঝোল । 


বার 


অশনের পরেই আসে বসন-ভূষণের কথ!1। পুরুষ মাত্র ধুতিই পরিধান করত। 
চাদর ও চটিজুতাঁও ব্যবহার করত এবং মাথায় পাগড়ি ৰবাধত । মেষেরা পরত 
শাড়ি । কখনও কখনও তার কাচুজিও বাবহান্র করত । তবে বিস্তশালী সমাজের 
পোশাক-আশাঁক অন্ত রকমের ছিল। তারা প্রায়ই রেশমের কাপড় পরিধান 
করত ও পায়ে ভেলভেটেব উপর রূপার জব্বর কাজ করা জ্ঞুতা ও কানে কুখুল, 
দেহের উপব-আঅহংশে আওরাখা, মীথাক্ম পাগড়ি ও কোষের নিচে কোমবব্দ্ধ 
পরত । পুকরুষর1 দেহ চন্দনচ্ঠিত করত, আর হেয়ের। ত্গানের সময় হলুদ ও 
চন্দনচু দিয়ে দেহ মাজিত করত ও মাথায় কেশপাশ আমলকির লে ধোৌঁত 
কবত । অজ্রেব চিক্নি দিকে স্কাবা। মাথ। আ'চড়াত ও নান? কমের শখোৌপ। 


বত ২ জাহাজ আব €যঘ অন্ব পক জ্ ২ বত ২ 


১১৩৫ 


লোকায়ত ধর্ম ও যুভ্তসাধন৷ 


বাঙলার গৌরবময় প্রাচীন সংস্কৃতির অবসান ঘটেছিল মুনলমানগণ কতৃক 
বাঙল। বিজিত (১২০৪) হুবার পর । ধনে হয়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
তুকি আক্রমণের ফলে বাঙলাদেশে সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে 
এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল । এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে অভ্যুখান 
ঘটেছিল অনেক লোকায়ত দেবদেবীর পূর্বে এই সকল দেবদেবী সমাজের 
নিয়কোটির লোকগণ কর্তৃক পুজিত হতেন । মুলম্ানরাজগণের আমলে ব্রাহ্মণ- 
শাসিত সমাজের মধ্যে শৈথিল্য ঘটায় নিয়শ্রেণী কর্তৃক পূজিত বছু দেবদেখী 
প্রাধান্ত লাভ করতে থাকেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন 
শীতল, বাশুলী, মনসাঃ চণ্ডী ইত্যাদি । হিম্টু দেবতামগুলে স্থান দেবার অন্ত 
তাদের অধিকাংশকে শিবজায়া উমার সহিত অভিন্ন কর! হয়। এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই যে, এ যুগের হিন্দুসমাঞ্জে গৃহীত এই সকল দেবদেবী বাঙলাদেশে 
প্রাচীন কাল থেকেই পূজিত হয়ে এসেছিলেন । কিন্ত সমাজের মিম়শ্রেগী 
কর্তৃক পূজিত এই সকল দেবদেবী ্রাঙ্মপ্যধর্ষমের মধ্যে স্বীকাতলাভ করতে 
পারেনি । তার প্রধান কারণ ছিল এই যে, আর্ধলমাজের প্রধান দেবতাসমুহ ছিল 
পুরুষদেবতা, আর আর্ধেতর সমাজের প্রধান দেবতংসমূহ ছিলেন নারীদেবতা। 
আর্ধদেবভাসমূহ যতই প্রাধান্যলাভ করতে লাগলেন, আধেতর এই সকল 
নারীদেবতাসমূহ -ততই পর্বতকন্দরে, ঝোপজঙ্গলে বা গাছতলায় আশ্রয়পাভ 
করলেন । কিন্ত মধ্যযুগে যখন ব্রাঙ্গণ্যধর্ষের ভিত্তি টলমল করে উঠল, তখন এই 
সকল নারীদেবত] তাদের পবতকন্দর, ঝোপজঙ্গল ও গাছতলার আশ্রয় পরিহার 
করে ক্রমশ হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ধর্মনংগ্কাবের মধ্যে প্রবেশলাভ করতে লাগলেন । 
এই অন্ুপ্রবেশকে সহজ করবার জন্য ভার্দের পৌরাণিক মাতৃদেবীর সঙ্গে অভিন্ন 
প্রতিপক্প করা হল। 

আর্ধেতর এই সমস্ত দেবদেবীকে নিয়ে এক-নৃতুন সাহিত্য গড়ে উঠেছিল । 
মধ্যযুগের এই সাহিতাকে “মঙ্গল সাহিত্য” বলা হয় । “নগল সাহিতঃ” সারার গত 
চার শ্রেণীতে বিভক্ত--মনসামঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও শিবায়ন । মনস।মজলের 
আখ্যান-বিষন্ধ ছিল মনসা বা সর্দেবীর পৃজামাহাত্ময প্রচার করা। ইপি 


২১ 


থাগুল1'ও বাঙালীর খিবঠন 


যোবিৎ্গণ কর্তৃক লান। নাষে পৃজিতা হতেন। মধ্যযুগে তার ছুই নান প্রাধান্ত 
লাভ করেছিল+ যথা--মনস। ও পদ্মা । যোধিৎ্গণ কর্তৃক পূজিত এই গ্েবীকে 
পুরুষপযাজের বিরোধিতার সম্ম্ধীন হতে হয়েছিল। ষনসামজলমমূহের 
কাহিনীতে সেটাই প্রকাশিত হয়েছে । মনসার কোপে পড়ে চাদ স্দাগর তার 
সাতপুজ্র ও সাতডিঙ্গিভর! পণ্যসন্তার হারালেন, কিন্তু তথাপি তিনি মনসান্র 
পূজা থেকে বিরত রইলেন | যখন পুজ্রবধূ বেহুলা মনসার কৃপালাভ করে নিজ 
স্বামী ও ছয় ভাশুরের পুনর্জাবন দান করাল ও নিষজ্জিত সাতথানি ডিঙ্গি 
পশাসগ্ার-দমেত ফেরত আনল, তখনও বেল! জর শ্বশুরকে ধাত্র একবারের 
জন্তও মনসাদেবীর পুজায় সম্মত করাতে পারল না। ঘ্বণার সঙ্গে চাদ সদাগর 
পুত্রবধূকে উত্তর দিলেন, “মামার সাতপুত্র ও সাতডিঙ্গি ধনদৌলত রসাতলে যাক্‌, 
তবু আমি মনসার পুজা করব ন1।” যেহেতু চাদ শিবোপাপক ছিলেন, সেই 
হেতু শিবপত্বী চণ্ডীকে তখন হস্তক্ষেপ করতে হুল। স্বপ্রে আবিভূতা হয়ে তিনি 
টাকে বললেন, চাদ, তৃমি পল্মাবতীকে পূজার্ধ্য দাও, কেনন]। পল্মাবতী আমি 
ছাড়। আর কেউ নয় । এই স্বপ্ররদেশের পরেই চাদ সম্মত হয়েছিলেন পল্মাবতীকে 
পৃজার্থ্য দিতে । এইবূপে মনসার পুজা নিষ্ঠাবান হিন্দুনমাজে প্রতিষ্ঠিত হল। 
হিন্দুসমাজ তখন মনসাকে পুরাণেও স্থান দিলেন ॥ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ক্রাহিনী 
অনুযায়ী মনস। সর্পগণের দেবী । ত্রন্ধার আন্বেশে কশ্যপমুনি সর্পমন্ত্রের সুপ্তি কবেন 
ও তপোবলে মন দ্বার তাকে সৃষ্টি কৰে তাকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করেন। 
এজন্তই তার নাম মনলা | কুমারী অবস্থায় মনস। মহাদেবের কাছে যান ও তার 
কাছ থেকে তব, পূজ। ও মন্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা! করে সিদ্ধ! হন ও সর্পদ্ংশন মঙ্ত্রের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পরিগণিত হুন। নেই থেকেই দ্বেবতা, মঙ্, মুনি, নাগ, 
মানুষ সকলেই মনসাদেবীর পূজা করতে থাকেন । 

“মঙ্গল” সাহিত্যনমূহের প্রধান! দেবী ছিলেন মঙ্গল বা চণ্ডী । তিনি 
দরববিষয়েই সকলের ইঞ্টনাধন করবেন । মনসার ন্যায় চণ্ডাও পূর্বে নাবীগণ কর্তৃক 
পৃজিতা হতেন । দেঁবীভাগবতে পরিষ্কার বল হয়েছে যে, মঙ্গল নারীগণ কর্তৃক 
পৃজিতা দেবতা _ষে।বিভানাম্‌ ইষ্টদেবতাম্‌'। বোধ হয় এই কারণেই 'মঙ্গল।”-কে 
অইযোগিনীর অন্ততম] বল। হয়েছে । (“মঙ্গল। পিঙ্গল। ধন্তা ভ্রামবী ভর্তৃকা তথা 
উদ্ধ। সিদ্ধি সঙ্ধটা চ যোগিনী অষ্ট প্রকীতিতা' )। এখনও পধন্ম মেসুয়রা 
মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্তীব ব্রত পালন করে থাকে । অন্থরূপভাবে অগ্টযোগিনীর 
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ন্যতম! সঙ্কটার ব্রতও যেয়েরা পালন করে। সর্ব বিষয়ে যিনি সকলের ইষ্মাধন 
রেন তিনিই “দর্বমজলা”। ওড়িশার শাক্ত কবি সারলাদাস তার চগ্তীপুত্াণ' ও 
'বলক্করাযায়ণ*-এ সর্বযলগলাকে কালীর সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করেছেন । সেখানে 
ববৃত হয়েছে যে ছুর্গ। যখন মহিষা্থর নিধনে অসমর্থ হন, তথন তার সহচরী 
নোরমা তাঁকে কালীর বিবস্ত্রা রপ ধারণ করতে বলেন । সহচক্ষীর এই উপদেশ 
[হুযায়ী ছুর্গ| যখন কালীরূপ ধারণ করেন, তখনই তিনি মহিযাস্থরকে বিনাশ 
জ্ুতে সক্ষম হন ॥ মন্রষাসমাজেন মঙ্গলসাধক মনোরমার এই উপদেশ কাধকরী 
ওয়ায় ছুর্গা মনোরমাকে বলেন, তোমার মঙ্গল হউক। আঙ্গ থেকে তুমি 
নবমঙ্গল' নামে অভিহিতা হবে। 

চণ্ডিকা পূজার প্রচার সম্বন্ধে বালা চণ্ডীমঙ্ল কাব্যসযূছে দুটি আখ্যান 
ববৃত হয়েছে । প্রবমটি ব্যাধ কালকেতু সম্বন্ধে ও দ্বিতীয়টি বণিক ধনপতি 
ম্পর্কে । এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে সাহিত্যে অন্তভুক্ত হবার অনেক 
বাগে থেকেই যোষিৎগণ কর্তৃক পৃর্জিতা এই সকল নাতীদেবতা-সম্পফ্কিত 
চাহিনী বাঙলার অলিখিত জাতীয় সাহিত্যমানলে সজীব ছিল। সেদিক থেকে 
[নে হয় যে ব্যাধ কালকেতু-সম্পর্ষিত কাহিনীটি বণিক ধনপতির কাহিনী 
ঘপেক্ষ। প্রাচীনতর । এ সকল কাহিনী যে অতি প্রাচীন কালের অলিখিত 
[াহিত্যের কাহিনী» তা এই উভয় কাহিনীর সারল্যপূর্ণ বর্ণনা! থেকেই বুঝতে 
[ার যায়। বণিক ধনপতির ছুই বনিতা ছিল--লহনা ও খুল্পনা (নাম ছুটি 
্ত্রিক সমাজের বলে মনে হয়)। সপত্বী লহনা খুলনাকে ছাগল চরাতে 
াঠিযেছিলেন। একটি ছাগল দলচ্যুত হয়ে হারিয়ে যায়। খুল্পন! দুঃখে ও ভয়ে 
মভিভূত হন । দলচ্যুত ছাগলটিকে খু'জতে খুজতে তিনি এক জায়গাম্ম এনে 
দখেন যে পাঁচটি মেয়ে উলুধ্বনি-নহ এক দেবীর পু্গায় রত বয়েছে। তারা 
[ল্লনাকে বলে যেঃ সে যি ওই দেবীর পুজা করে, 1 হলে সে তার ছাগল 
[জে পাবে । তাদের কথামত খুলনা ওই দেবীর পুজা প্রবৃত্ত হন এবং অচিনে 
ঠা ছাগল খুজে পান । গৃহে প্রত্যাগমন কৰে খুল্পনা ওই দেবীর পুজা করতে 
মারস্ত করেন । কিন্তু শিবোপাসক ধনপতি দেবীপুজা পছন্দ করেন না । ধনপতি 
নার পুজার ঘট ভেঙে দেন । এর কিছুকাল পৰে ধনপতি বাণিজ্য উপলক্ষে 
সংহল দ্বীপে যান। পিংহল দ্বীপের রাজ তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন । 
এরপর ধনপতির পুর শ্রীমন্ত যখন চণ্তিকার পুজা করেন তখনই ধনপতি 
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কারামুক্ত হন ও দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপন্ব থেকে ধনপতিও চণ্ডিকার 
প্জা করতে শুরু কম্েন। এর ফলে বাগুলার বণিকসমাজে চণ্ডিক1! পূজার 
প্রবর্তন হস়্। 

বণিক ধনপতির কাহিনী অপেক্ষ! ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী প্রাচীনতর 
সঙ্গাজের ইঙ্গিত বহন করে । কালকেতু সাজের নিম্নকোটির লোক ছিল। তীর, 
ধঙ্ছক ও জাল (পাশ) নিয়ে বনে-জঙলে ঘুরে পশ্ড শিকার করে সে তার আহার্য 
ও ক্জীবিক1 সংগ্রহ করত ॥ শিকার করে আন পণ্ডর মাংস ও চর্ম তার স্ত্রী হাটে 
নিয়ে গিয়ে বেচে আসত । একদিন কালকেতৃর সকালে এক দ্র্ণগোধিক ধর! 
পড়ে । কালকেতু সেটিকে ঘরে নিয়ে আসে । সেই গোধিক! দেবীমূত্ি ধারণ 
করে। কালকেতু তাকে পুজা করতে শ্তরু করে। এর ফলে অল্পদিনের মধ্যেই 
কালকেতু বিত্তশালী হয়ে ওঠে । তখন সে জঙ্গল পরিষ্কার করে এক নগর স্থাপন 
করে। উচ্চকোটিব লোকের। প্রথমে সেই নগরে শিয়ে বাস করতে অসম্মত 
হয়। কিন্ধকু পরে তার ধন-এরশ্বর্য ও প্রতাপ নিষ্ঠাবান সঙ্গাজকে আকৃষ্ট করে। 
তার] সেখানে গিয়ে কালকেতু কর্তৃক পুজিত৷ দেবীর পৃজ। করতে শুরু করে॥ 
কাঁলকেতু কতৃ ক পৃজ্ধিত1 দেবী, চণ্ডিক! ব্যতীত আর কেউই নন। এই আখ্যানে 
গোধিকান্ন উল্লেখ দেখে মনে হয় যে, কালকেতু কর্তৃক পৃজিত৷ দেবী» প্রথমে 
আর্ধেতর জাতি কর্তৃক পুজিতা কোন দেবী ছিলেন, ঘিনি পরে নিষ্ঠাবান সমাজে 
চস্ডিকারূপে গৌরবান্ধিত স্থান অধিকার করেছিলেন । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 
গ্রাীয় দ্বাদশ শতাবীতে গঠিত কয়েকটি দেবীযূত্তি বাঙলার বিভিন্ন স্থানে পাওয়। 
গিয়েছে ; তাদের পাদমূলে গোধিকা মৃঠি দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ভাবায় ঝচিত মু্তি- 
নির্মাণ-সম্পফ্কিত কতকগুলি গ্রন্থে আমরা গোধিকা1-বাছিনী দেবীমুত্তির উল্লেখ 
পাই-_“গোৌধাসনে ভবেদ্‌ গৌবী লীলয়া হংসৰদনা” ও অক্ষচ্ছত্রং তথা পদ্মম্‌ 
অভন্ধতংচ বরং তথ! । গোধাসনাশ্রিতা মৃত্তি গৃহে পৃজ্যা। স্্ীয়া সদা ॥' লক্ষণীয় যে 
এখানেও তীকে যোবধিংগণ কতৃক পূজ্িত। দেবী খল! হয়েছে । এখানে আব 
উল্লেখযোগ্য ষে ষঙ্গলকাব্যের কতকগুলি কাহিনীতে দেবীকে “কমলে কামিনী* 
বা প্পস্মাসন! দেবী” বলা হয়েছে । এর দ্বারা লক্ষ্মীর সঙ্গে চ্গিকার সম্পর্ক 


স্কচিত হয় । 
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ছুই 

আধেতর সমাজে যে কেবল নারীদেবতাই ছিলেন, ত1 নয়। পুকুষদেবতও 
ছিলেন ॥ তবে নাবীদেবতার তুলনায় তার] সংখ্যায় অল্প। শিব ও ধর্মঠাকুর 
তাদের অন্যতম । তাদের আশন্ব করেও মঙগলকাব্য রচিত হয়েছিল ॥ এগুলিকে 
ধর্মমঙল ও শিবায়ন আখ্যা দেওয়া হয়। ধর্মমঙ্গলের [ব্ষয়বস্ত হচ্ছে ধর্মরাজার 
পূজা । তিনি আনলে কে ? শিব, না বুদ্ধ? না অনারধসমাজের অপর কোন 
দেবতা ? সে সম্বন্ধে কোন মতৈকা নেই। তবে তিনি যে আধ্তের সমাজের 
দেবতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই | কেননা, ধর্মঠাকুরের পুজার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
এই যে কেবল ডোম্জাতীয় লোঁকবরাই এর পুরোহিতের কাজ করে। হিন্দু 
সমাজে ধর্মঠাকুবের পৃজা-প্রবর্তন প্রসঙ্গে রাজা কর্ণসেনের পত্রী বঞ্জাবতী ও তার 
পুত্র ময়নাগড়ের লাউসেনের নাম জড়িত। পালসম্রাট মহীপাল ( ৯৭৭-১*২৭ 
শ্ীষ্টাব্ ) তখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ত1 থেকে প্রমাণ হয় যে, 
্রৃন্টীয় দশম শতাব্দীতে ধর্মঠাকুরের পৃঙ্জা হিন্গুসমাজে গৃহীত হয়োছল। হিন্দু- 
সমাজে গৃহীত হবার পর ক্রমশ ব্রাঙ্গণ পুরোহিতরাও ধর্মঠাকরের পৃজায় অংশ 
গ্রহণ করতে থাকেন । তা ধর্মের গাজন- উৎসবের অনুষ্ঠান ও আচার-পন্ধাতি 
থেকেও বুঝতে পার। যায় । ধর্মঠাকুর হচ্ছেন নিবাকারঃ তবে বীরভূমের কয়েক 
স্থানে তাকে শ্যামবায় প্রভৃতি নামেও অভিছ্িত কর! হয় । বল বাহুল্য এ সকল 
নাম পরবতী কালের নিষ্ঠাবান সমাজ কর্তক আরোপিত হয়েছিল । 

শিবের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের নৈকট্য স্থচিত হয় শিবের গাজন-উৎ্সবের মাধ্যমে । 
ধর্মঠাকুরের গাজন,. শিবের গাজন, আদছ্ডের গম্ভীর] প্রত্ভৃতি উৎসবের আচার- 
অনুষ্ঠান প্রায়ই এক ॥ বস্তত মধ্যযুগের হিন্দুসমাজে শিবই ছিলেন প্রধান উপাস্য 
দেবতা । বাঙলায় শিবমন্দিরসমূহের প্রাচুর্য থেকেও তাই প্রমাণ হুয়। শিবকে 
অবলম্বন করে যে কাব্য বুচিত হয়েছিল তার নাম দেওয! হঞ্জেছিল শিবাক্ছন । 
এই সকল কাব্যে শিবঠাকুবকে আমরা সাধারণ বাঙালী গৃহস্থরূপে দেখি। গ্রামের 
অন্যান্য কুষকদের মতো! তিনিও মাঠে চাষ করেন এবং গোক্সীর সঙে গৃহস্থজীবন 
যাপন করেন । বস্তত মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে গৌরীর বিবাহের যে বর্ণন। 
দ্বেওয়া হয়েছে তা সাধারণ বাগালী মেয়েরই বিবাহ । পতি হিসাবে শিবের মতো। 
পতিই বাঙালী মকর কাক্ষিত আদর্শ হয়ে উঠেছিল । এব প্রকাশ পাই 
কুষারীগণ কর্তৃক বৈশাখ মাসে পালিত শিবপুজায় । 


২২৫ 
ব1, ও বা, বি, ১৫ 


সাগ্তন। ও বাঙ্চোলীর বিবর্তন 


তিন 


মধাবুগে ইললাষ ধর্ষের সংস্পর্শে এসে এবং তার দ্বার! প্রভাবান্থিত হয়ে হিন্দু 
সমাজে আরও অনেক দেবদেবী আবিভূতি হন। তাদের অন্যতম হচ্ছেন সতাপীর, 
গাজীসাছেব, বনৰিবি প্রভৃতি । এর মধ্যে সত্যপীরের পৃজ1 বিশেষ ব্যাপকতা! 
লাভ করে। সতাপীবের পূজা-কথায় বল! হয়েছে যে, সত্যপীর ও নাবায়ণ অভির! 
ন্জগ্ত সত্যপীর বর্তমানে সতানারায়ণ নামে পূজিত হন। 

বল। বাহুলা, মধ্যযুগে এই সকল যুক্তসাধনাযূলক গণতা্ত্রিক দেবদেবীর পুজার 
উন্তবের ফলে, হিন্মুসমাজ মুসলমান কর্তৃক ধর্মান্তর-করণের ফলে যে ভাঙনের 
সম্মুখীন হয়েছিল, তা৷ থেকে রেহাই পায়। 

ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে মধ্যযুগে আর এক সম্প্রদায়ের উদ্ভতন ঘটেছিল। এ 
সম্প্রদায় হচ্ছে বাউল ( সংস্কৃত “বাতৃল" ; তুলনীয় হিন্দী “বাউরা” ) সম্প্রদায়। এর! 
সন্ত ও ফকিররূপে বিচরণ করত | ধনে হয়ঃ বৈষ্জব সহজিয়াদের সঙ্গে সুফীদের 
ঘোগাযঘোগের ফলে এদের উদ্ভব ঘটেছিল। বাউলদের সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে 
“মনের মানষ' লাভ কর1। “মনের মাছুষ* অনন্ত পরম সত্য, আবার ব্যক্তিগত 
প্রেমের আধার । বাউগপদের “মনের মাছুষ' আছে দেহপীমার মধ্যে । এক কথায় 
তার। সীমার মধ্যে অসীমকে অন্থভব করতে চায়। তার] “মনের ধানুষ'-এর 
সঙ্গে সমন্বিত হতে চায় প্রেমের দ্বারা । সেজন্যই প্রেম-ব্যাকুলতাক্প বাউলেরা 
উন্মস্ত' | বাউল সাধনার একট1 ঘনিষ্ঠ অঙ্গ হচ্ছে বাউল গান। বাউলের! এই 
গানের মাধ্যমেই নিজেদের সাধন-ভজনের গৃড়তত্ব নানারূপ রূপকের মাধমে 
প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের অঙ্থরাগী ছিলেন। অনেকে বলেন 
বাউলদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। জয়দেবের জন্মতিথি উপলক্ষে কেন্টুলিতে যে মেলা হয়, সেখানে সকল 
স্থানের বাউলর]1 একব্রিত হয়। 

মধ্যযুগের ধর্মীয় ধুক্তসাধনার ক্ষেত্রে স্ফীবাদের অবদদানও বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । স্ফীবাদ মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে এদেশে এসেছিল । কুফীগণ 
ঈশ্বর সম্বন্ধে পূর্ণজান দিত্রেন ও ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগলাভের পথনির্দেশ 
করতেন । তীপা পবিত্র জীবনযাপন করতেন ও অনেক অলৌকিক শক্তির 
পরিচয় দিতেন । তা ছাড়া, তার] বু লোকহছিতকর কার্ষে নিজেদের নিযুক্ত 
স্বাখতেন। নান! জনহিতকর কাজের অন্ত গার! সাধারণ লোকেন্ব প্রণষ্য হয়ে- 


১৬৩০ 


লোকামত ধধ ও ধু্তসাধন! 


ছিলেন, এবং তাদের মৃত্যুর পর তীদের দব্গাগুলি হিন্দু-মুনলমান উভয় সন্প্রদায়ের 
লোকদের কাছেই পবিস্্ স্থান বলে বিবেচিত হত, যাও অধিকাংশ দবরগাগুলি 
হিন্দুদের পবিত্র স্থানগুলির ওপর নিত্রিত হত। যেষন বগুড়া জেলার মহান্থানে 
সৈয়দ স্থলতান শাহী নহয়ারের দরগ! এক শিব মন্দিরের ওপর প্রতিষ্তিত। 
রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে সত্যপীবের স্থান এক বৌদ্ধ মঠের ওপব নি্থিত । 

হিন্দু-মুনলমানের বুক্তসাধনায় পীরপৃজ1 এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত । 
পীর বলতে শাহ, শেখ, মুরশিদ, ওত্তাদ, সুফী প্রমুখ লাধুসস্তদের বুঝাত। 
মুনলমান সেনাপতিগণও যুদ্ধে নিহত হুলে গাজী-পীর রূপে পৃজিত হতেন । মধা- 
ধুগের বাংলা সাহিত্যে বু পীরের বন্দনা আছে। পীরের দবরগাসমূহের প্রাতি 
হিন্দু-মুললমান উভষেই সমানভাবে তাদের শ্রদ্ধা ও অর্থ্য নিবেদন করত। পীর 
পূজাকে অবলম্বন করে হিন্দুসমাজে অনেক দেবদেবীর উদ্ভব হয়েছিল। তাদের 
অন্যতম হচ্ছেন সত্যপীর, গাজীপাহেব, বনবিবি ইত্যার্দি। এর ষধ্যে সত্যপীয়ের 
পূজা বিশেষ ব্যাপকতা লাভ কবে । সত্যপীবের পৃজাকথায় বল হযেছে যে 
সত্যপীর ও নারায়ণ অভিন্ন । সত্যপীবরকে অবলম্বন করে হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের কবিবাই অনেক পাচালী রচনা করেন। ফেজুল্লার পাচালীতে আছে 
-_“তৃমি ব্রহ্মা” তৃমি বিষু্ঠ তুমি নারায়ণ। শুন গাজী আপনি আসরে দেহ মন । 
সত্যপীর বর্তমানে সত্যনারায়ণ নামে পুজিত হন । 

উনবিংশ শতাব্দীর এক ফরাপী লেখকেব রচন1 থেকে আমরা জানতে পারি 
যে হিন্দুরা যেমন নুসলমান পীর ও সাধুসস্তদের প্রতি তক্তি দেখাতেন, মুললমান 
পীর ও সম্তভদের -মধ্যে অনেকেই ব্রান্ধপ্যধর্মের অন্গান্মী ছিলেন । এক কথায় 
মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই যুক্তসাধনার একটা ধারা 
প্রবাহিত হয়েছিল । 


১৬০, 


বাঙলার ম্মার্ত পঞ্ডিতগণ 


মধ্যযুগের কয়েকজন প্রখ্যাত ম্মাত পণ্ডিতের কথা এখানে বলব। তাদের 
মধ্যে ভবদেব ভট্ট ছিলেন দশম-একাদশ শতাব্দীর লোক । হুলামুধ ও জীমৃত- 
বাধন সেন রাজাদের আমলের লোক । বৃহস্পতি মিশ্র ও কঘুনন্ন ভট্টাচাধ 
ধসলমানদেগ শাপনকালে প্রাদুতূত হন। হলামুধ প্রাথ্ভুত হয়েছিলেন দ্বাদশ 
শতাবীঁতে। তিনি ছিলেন তৃতীয় পেনরাজা হলম্মণসেনের মহাধমাধ্যক। 
্রা্ষণযধম ও ব্রাহ্মণপমাজের জন্য তিনি অনেকগুপি প্রপিছ্ধ গ্রস্থ রচনা করে- 
ছিলেন যথা 'ব্রাহ্মণসবন্থ'ঃ মীমাংসাপৰন্বঃ বৈষ্ঞবসবস্থ') *শৈবসবন্ধ') ও 
'পণ্ডিতসবন্থ' ॥। সে যুগের শ্বৃতি, ব্যবহার ও ধর্মশান্্র রচক্িতাদের মধ্যে তিনিই 
অগ্রগণ্য । তার আর ছুই ভাহ ঈশান ও পশুপতিও ধর্মশ।স্ত্র সম্বন্ধে প্রামাণ) গ্রন্থ 
রচনা করেছিলেন । ঈশান রচনা করেছিলেন *আহিকপদ্ধতি? সম্বন্থে, ও 
পশুপাত শ্রাঞ্ধপদ্ধতি” সম্বন্ধে। এখানে উল্লেখনীয় যে হলামুধ নামে আর একজশ 
পাওতেগ এস্টায় দশম শতাব্দীতে আবিভাব খঢেছিল | তিনি 'অভিধান বঞজ- 
মাপ।” কাব্য)? প্রস্ৃতি' গ্রন্থ বচন করেছিলেন । শেষের খান বণিকরণের 
বই । 

জীমৃবাহন খ্রস্টায় ছাদশ-ত্রয়োদশ শতাববীধ পোক। তিনি [তিনখানা গ্রন্থ 
রচনা করেছিলেন । গ্রস্থ তিনখানির নাম “কালবিবেকণ “ব্যবহাবমাতৃকা” ও 
'দীয়ভাগ” । শেষোক্ত ।বধানগ্রন্থটি জন্যই তিনি বখ্যাত । “কালবিবেক” গ্রন্থে 
ডিশি [হশুএ পৃজান্ষ্ঠানঃ শুভকর্ম, আচার ও ধর্মোৎসব প্রভৃতির কাল নিদেশ 
কঞোছশেন। তার এহ গ্রন্থে 'হোলাক। খা হোলি উৎসবের উল্লেখ আছে। 
ব্যবহাএমাত্ক) গ্রন্থে হিন্দু বিচারপন্ধতির আলোচনা আছে। তৃতীস্ গ্রন্থটি 
উত্তগাধিকাগ সম্পকে ডত্তরতারতে প্রচলিত “মিতাক্ষর।' বিধানের বিপক্ষে লেখ! ॥ 
এতে ভত্তধাধিকার১ সম্পন্ভিবিভাগ, স্ত্রীধন প্রভৃতি বিষয় আলোচত। বইখানি 
প্রান শাস্বকারদের যুক্তি ও ষতামতের ভিন্ভিতে লেখা ও বিশেষ পাণগ্ডিত্যপূর্ণ। 
জীমৃতবাহন পিগুদানের সহিত উত্তরাধিকার যুক্ত কধেন ও সম্পাদিত কর্ম 
নিয়মমত না হলেও তাহা সিদ্ধ বলে গ্রহণ করার বীতির বিধান দ্বেন। 
'্বায়ভাগ* বাগুলাদেশে উত্তরাধিকার বিষয়ে যাবতীয় প্রশ্নের সমাধানের নিক্মামক ॥ 


১৩০৬০ 


বাঙলার স্দার্ত পঞ্ডিনগণ 
বাওলায় “দায়ভাগ'-এর বিধানই প্রচলিত। 


তবদেব ভট্ট, হলাযুধ ও জীমৃতবাহনের কিছু আগেকার লোক । তিনি খ্রীত্ীয় 
দশম বা একাদশ শতাবীতে প্রাদুর্ভূত হযেছিলেন । বাট দেশের পিদ্ধল গ্রণ্মবাী 
এক ব্রাঙ্মণ বংশে তব জন্ম। তার পিতা গোবর্শন পণ্ডিতলোঁক হিলেন। পিতামহ 
আদিদেব বর্মণবংশীষ রাজাব মন্ত্রী ছিলেন। ভনদেব নিজেও বর্মণবনশীয় বাঁজা 
হরিধর্মদেব ও তঁব এক অজ্ঞাতনামা পুত্রের মন্ত্রী ছি”লন। তারই মস্ত্রশীপ্রভাবে 
বর্ণণরা বন্ধদিন রাজত্ব কবতে সক্ষম হন। তিনি উত্তববাঁঢের শাসক নিমৃক্ত 
হয়েছিলেন । “ভোটবাজা” নামে তিনি পন্িত। প্রজাগণের মঙ্গলার্থে তিনি 
রাঁচ দেশেব বনু জায়গাষ জলাভণ্ব দূরীকরণের জন্য পু্ধবিণী খনন করে 
দিখেছিলেন। বিক্রমপুরে তিনি নারায়ণের এক মন্দির নির্মাণ ও তৎ্স-্লগ্ন এক 
ঈলাশষ খনন করে দিয়েছিলেন । হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মশান্ব, সিদ্ধাস্চ, তন্ত্র, গলিতশাপ 
ও আতুর্বেদশান্তে তার ছিল অসাধারণ পাত্ডিত্য। বৌদ্ধদের মতামত খণ্ডন করে 
ভিনি বহু বৌদ্ধকে হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন । ভিন্দর আচার, 
ব্যবহাব ও প্রাষশ্চি ন সন্বন্ধে বহু প্রামাণা গ্রস্থ রচনা করেছিলেন, যণ্ণ পশকর্ম- 
পদ্ধতি” প্র য়শ্চন্ত-প্রক বণ», “বাবহার তিলক ও মীমাংসাদর্শনের ওপর এক 
টাকা । পরবর্তাক'লে রঘুনন্দন, মিত্র মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তার মতামত উদ্ধৃত 
করেছেন । সমাজের তিনি বহু সংস্কার করে গিষেছেন। তিনি বাঁঙল'দেশের 
ব্রাঙ্ধণদের মাছ খাবার “বধান দেন । পরে জীমৃতবাঁহনও সেই বিধান দিয়েছিলেন 
এবং সেই সময "কেই বাঁঙালী ব্রাহ্মণর1 মা খাওয়া শুরু কবেন। তার 
অব্যবহিত পরেই বৈদিক শ্রেণীর ব্রাঙ্গণরা বাঙলাদেশে এসে বপতি স্থাপন 
করেন। 

ব্হস্পতি মিশ্র পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক । পিতা গোবিন্দ ছিলেন 'মাহিস্তযঃ 
শ্রেণীভক্ত রাটায ব্রাহ্মণ । তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন ও বহু 
টাকা গ্রস্থ ও শ্মতিগ্রন্থ লিখে গিয়েছেন । যে সকল টীকাগ্রস্থ তিনি রচন। 
করেছিত্নে তার অন্যতম হচ্ছে 'স্থকেশ* নামে কুমারসভ্ভবে টীকা, “রঘুবংশ- 
বিবেক' নামে রঘুবংশের টাকা, “নির্ণয় বৃহস্পতি” নামে শিশুপালবধের টীকা, 
'পদচক্দ্রিক?” নামে অমরকোষের টাকা ও “বোঁধবত্তী” নামে মেঘদূতের টীকা । 
তান কচিত স্বতিগ্রন্থের মধ্যে রায়সুকূটপদ্ধতি” ও "শ্বতিরত্ুহার* বিশেষ প্রসিদ্ধ | 
রঘুনন্দন এ ছুখণনা স্থতিগ্রন্থের প্রামাণ্য উদ্ধত করে গিয়েছেন। গোঁডের ন্থুলতান 


১ 


বায়ান! ও বাঙালীর বিবর্তন 


জালালুক্ষিন ও বরাবক শাহের অধীনে উচ্চরাজকর্মে তিনি নিযুক্ত ছিলেন । তার 
পাণ্ডিত্যে মৃধ্ধ হয়ে স্থলতান তাঁকে রোয়মুকুট' উপাধি দিয়েছিলেন । তার গুরু 
শ্রীধর মিশ্রের কাছ থেকে তিনি “মিশ্র” উপাধি পেয়েছিলেন । 

রখুনন্দনই মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় ম্মার্ভ পণ্তিত। তিনি রাঢ্দেশের লোক 
ছিলেন। নবদ্বীপের হরিহুর ভট্টাচার্য ভীর পিত1॥ নবন্বীপের তৎকালীন বিখ্যাত 
পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কচুড়ামণির নিকট স্থতি ও মীমাংসা অধ্যয়ন করেন। এই উভয় 
শান্ত্রেই বঘুনন্দনের ছিল অসাধারণ বু)ৎপত্তি। তিশি চৈতন্যদ্দেবের সমদাময্িক 
ব্যক্তি ছিলেন এবং ঠৈতন্তদেবের ন্যায় তিনিও স্ছিন্দু সমাজকে স্থলতান হুসেন 
শাহের সময়কার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার কাজে নিজেকে নিযুক্ত 
করেন | তিনিই বিধান দেন যে মুসলমানগণ কর্তৃক অপন্ৃতা হিন্দুনারীকে সাষান্ত 
প্রায়শ্চিত্ত দ্বার] পুনরায় হিন্গুসমাজে গ্রহণ কর! চলবে। তিনি “অষ্টাবিংশতিতত্ব 
স্থৃতিগ্রন্থ' 'প্রয়োগগ্রন্থ” দাক্সতত্ব এবং জীমৃতবাহনের “দায়ভাগ'-এর ওপর 
টীক1 লেখেন। তিনি আরও বিধান দেন যে বাঙালী ব্রাহ্ধণরা মন্থর ডাল 
খেতে পারেন। হিন্দু সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর বিধানসমূহ এখনও 
হিন্ুসমাজে গ্রাহ । 


বাঁল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আগেই বলেছি ( বাঙলার ্নীবা ও সাহিত্যসান! অধ্যায় ভষ্টবা ) যে বাংলা 
সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন হচ্ছে চর্যাগানসমূহ॥ তারপর মুদলমানগণ 
কতৃক বিজিত হুবার পূর্বে বাঙলায় নাথধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে। নাথধর্মকে 
অবলম্বন করে বাঙলায় এক সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, যাকে আমর 'নাথসাহিতা, 
বলি॥। এই সাহিতোর উপজীব্য হচ্ছে ছুটি কাহিনী; একটি গুরু মীননাথ ও 
তার শিশ্ত গোরক্ষনাথকে নিয়ে । অপরটি রাজ! মানিকচন্ত্র। তীর স্ত্রী ম়নামতী 
ও পুত্র গোপীচাদকে নিয়ে । নাথসম্প্রদ্দায়ের আরাধ্য দেবত] হচ্ছেন মহাদেব । 
যোগের সাহাধ্যে জীবন্মুক্তি, অসাধা সাধন ও ম্ৃতাার ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ 
কর]! ইত্যাদি ও"দের লক্ষ্য বলে নাথ সম্প্রদায় শৈব-যোগী সম্প্রদ্দায়ক্রপে আখ্যাত। 
এই ধর্ষটি একলময় অধিল ভারতীয় ধর্মে পরিণত হয়েছিল এবং কেবল বাংল। 
ভাষাতে নয়, নাথবর্মের উপাখ্যানগুলি নিয়ে হিনগি, মাবাঠী, গুজরাতী, পাঞ্জাবী, 
সিংহলী প্রভৃতি নান৷ ভাষায় নানা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল । চর্ধাগীতের মতো 
এদের সাহিত্যে ও গৃঢ় সাধনতথ হেঁয়ালি ভাষায় রচিত। যথা, গোপীচন্দ্র সন্দিধ- 
মনা হয়ে মাতা ময়নাম তীকে জিজ্ঞাসা করছেন--“কোন্‌ বিবিখির কৌটা আমি 
ম1 কোন্‌ বিরিখের ফল।+ ম্রাঃ উত্তর দ্িতেছেন--“মন বিবিখের বোট! তুই তন্‌ 
বিরিখের ফল ॥ গাছের নাম মনুছর, ফলের নাম রপিযা। গাছের ফঙ্প গাছে 
থাকে, বোটা পড়ে খপিয়া ॥ কাটিলে বীচে গাছ, না কাটিলে মবে। ছুই ৰিরিখের 
একটি ফল জাননি দে ধরে ॥' এটা “অক্নামতীর. গান” থেকে উদ্ধৃত। দ্বিতীয় 
কাহিনীটি “ময়নাম্ভীর গান" ছাড়া, “মানিকচন্দ্র রাজার গান” “গাপীচন্দত্র বাজার 
গান” “গোবিন্দচন্দ্রের সন্ত্যাস' ইত্যাদি নানা নামে মৌখিক ও লিখিতব্ূপে 
পাওয়] গিয়েছে । কাহিনীটি প্রথম একখানি প্রাচীন পুথি থেকে সংকলন করে 
নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় “মীনচেতন' নামে প্রকাশ করেন । তারপর 
একাধিক পুঁথি তুলন1 করে মুক্দী আবছুল করিম “গোরক্ষবিজয়” নামে প্রকাশ 
করেন। আব ও অধিকষংখ্যক পুঁথির সাহাযো বিশ্বতারতী থেকে পঞ্চানন মণ্ডল 
“গোর্থবিজয়* নাষে প্রকাশ করেন । পুথি গুলিতে নানারকম ভণিত। আছেঃ যথা» 
ভীমদাস ব1 ভীমপেন রায়, শ্ত।মদাস সেন, ভবানীদাসঃ ফয়জুল্পা ও স্বকুর মামুদ । 


৩১ 


নালা ও বাভালীর তিবর্তন 


দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী বা তাঁর কাছাকাছি কোন সময় নাথধর্ষের উদ্ভব 
তয়েছিল বলে মনে কর] হয়। তবে কাহিনীগুলি প্রথমে মৌথিক আকারে ছিল, 
পরবে লিখিতরূপ ধারণ করেছিল, কেননা যে সকল পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি 
সবই তিনশো বছরের অধিক পুরানো! নয় ॥ এখানে উল্লেখনীয় যে বাংলা ভাষার 
প্রান রূপের এক নিদর্শন রয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত “শেখ শুভোদয়।” 
গ্রন্থের এক প্রেষগীতিতে ॥ আচার স্থনীতিকুমার চট্রোপাধ্যাযের মতে এই 
প্রেমগীতিটি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল । “শেখ শ্ুভোদয়া*য় বিবৃত 
হয়েছে রামপালের মৃত্যু ও বিজয়সেনের রাজা প্রাঞ্জি। 


ছুই 


বাঙলার আদি কবি চগ্ডীদাল ( ১৪১৭-৭৭ )| পদাবলী সাতিতোর ভিনিই 
প্ররর্তক | বাধা ও করুষ্ণের মিলনের মাধায়ে “সহজ” সাধনার উদ্বোধন করাই 
পল্লাবলী সাহিততোর উদ্দেখ্য ছিল | “পদাখলী” শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন 
ত্বাদশ শতাব্দীতে জযদেব তার গীতগোবিন্দ' কাবো (১।৩) যদিও পদাবলী বলতে 
সাধারণত শ্রারষ্জচ ও শ্রচৈতন্যের লীলাবিষয়ক গীত বুঝায়। দাক্ষিণাত্যে ও 
মিথিলা শিবকে নিয়ে ও বাঙল।য় উম্াকে নিয়েও কিছু পদ রচিত হয়েশ্ছিল ॥। এ 
সাহিত্যের ভাষ। অতি সবরুল । যেমন, ৯্ীদাসের এক পদগীত আর্ত হচ্ছে__ 
“লই কেবা শুনাইল শ্যাম নায় | কানের ভিতর দিয়া মরয়ে পশিল গো, আকুল 
করিল মোর প্রাণ।' আর একজন পদকর্তার বুচনাষ পাই--ওপাপ্র হতে বাজাও 
বাশী এপার হতে শুনি । অভাগিয় নারী আমি সাতার নাহি জানি।' 

নিজের মন-মন্দিবে চতণ্তীপান বাধারুফ্েের যে শাশ্বত প্রেমলীলা অঠভব 
করেছিলেন, তাই গভীর ভাবান্ভূতির সঙ্গে অভিব্যক্ত করেছেন তার বচিত 
পদলমূহে। চণ্ডীদাসের এই গভীর অনুভূতি আমাদের স্মঘণ করিষে দেখ 
রবীন্দ্রনাথকে । ববীন্দ্রনাথ বলেছেন--ঠাকুর ঠাকুর কর তুমি, ঠাকুর কোথা 
পাবে। দিলদরিয়ার কপাট খোল ঠাকুর দেখতে পাবে ।” বস্কত চশু'দ'সের 
কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কষ্জপ্রেমে উন্মাদিনী রাধার হৃদয়-আহ্ির সককুণ 
কাহিনী । 

আগেই বলেছি যে চণ্তীদান ছিলেন সহজ-সাধনার কবি । কথিত আছে 
তিনি বামী নামে এক বজকিনীর সঙ্গে এই সহজ-সাধনায় লিপু ছিলেন । 


৬৩২ 


বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


“নজকিনী' শব্টা “ধোবানী' অর্থেই সকলে গ্রহণ করেছেন । কিন্তু আমাব মনে 
হয় এর অর্থ অন্য। সহজ-সাধন। যে তান্ত্রিক সাধনারই একটা বিশেধরূপ সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । বাধা ছিল যোগিনীপারা” ॥ সেজন্য আমার মনে হয় 
যে “রজকিনী” শবটা তান্ত্রিক সাধকদের অর্থে গ্রহণ কর অন্যায় হবে না। 
রেবতী তন্্রে “গাল”, “ঘবনী* “বৌদন্ধা» “বজ কী” প্রভৃতি চৌধট্রি প্রকার কুলম্ত্রীর 
বিবরণ আছে। নিকুত্তরতন্ত্রকাঁর বলেন, ওই সকল চগ্ডালী, স্জকণ প্রভৃতি শব 
বর্ণ বা বর্ণসঙ্করবোধক নয়, কার বা গুণের বিজ্ঞাপক। বিশেষ বিশেষ কার্ধের 
অনুষ্ঠান করলে সকল বর্শোদ্তবা কন্তাই ওই সমস্ত আখ্য। প্রাপ্ত হয। যেমন, 
পৃজাদ্রব্যং সমালোকা রজে'হুবস্থাং প্রকাশযেত | সর্ধবর্ণোপ্তব! রম্যা রজকী সা 
প্রকীতিতা | মানে পুজাদ্রব্য দেখে যে-কোন বর্পোত্তবা কন্তা রজোহবস্থ। প্রকাশ 
করেঃ তাকে রজকী বলে । এখানে উল্লেখষোগ্য যে চণ্ীর্দাস বাশুলীদেবীর সেবক 
ছিলেন। বাশুলী বা বিশালাঙ্ষী চৌবট্ট যোগিনীর অন্যতম] ॥ রামী সঙ্থন্ধে 
আমি যে প্রশ্ন এখানে তৃলেছিঃ আমাব মনে হয বাংল! সাহিত্য নিয়ে ধাবা 
ঘাট'ঘাটি করেন, তাদের এট! গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পাবে । 

বন্ধত চণ্ীদাস সম্বন্ধে আমাদের কাছে অনেক কিছু অঞ্ঞত থেকে গিয়েছে । 
তার কারণ, চণ্ভীদানকে আমরা বিশেষভাবে জেনেছি মাত্র একশো বছরের কিছ 
আগে। চণ্তীদাসের কথ! আমাদের প্রথম শোনান প্রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাব 
«বিবিধার্থ সংগ্রহ*এ একটি প্রবন্ধে বালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পর্কে । 
তারপর জগদ্বন্ধু ভদ্র বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশ করে চত্তীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব 
কবিদের বচিত পদাবপীগুলি আমাদের নজবে আনেন । এব কিছু পবে অক্ষয়চন্দ্ 
সরকার চত্তীদাসের সঙ্গে বাঙালী পাঠককে পরিচিত কবিষে দেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দ 
বঙ্গীয-সাহিত্য পরিষদ নীলরতন মৃখোপাধ্যয় ক$ক সম্পাদিত চিগ্তীদাস 
পদ্দাবলশ'র একট সংস্করণ বের কবে। বটতল।এ প্রকাশন সংস্থাসমূহ “থকেও 
“চগ্তীদাঁস ও বিদ্যাপতি পদাবলী" এক সংস্করণ স্বোয়। 

চণ্তীদদাসের নামে যে সকল পদাবলী পাওষ। গিয়েছে, তার মধ্যে নানা রকম 
ভণিতা দেখতে পাওয। যায় ॥ যথা “িণ্তীদাস” বিড় চণ্ডীদাস”, “ছিজ চণ্তীদাস” 
“দীন চত্তীদাস* প্রভৃতি | স্থতরাং স্বভাবতই মনে হয যে একাধিক চত্তীদাস 
ছিলেন । তার মধ্ো বড়ু চশ্তীদাস (চতুদশ শতাব্দী) রচিত একখানা গ্রন্থে 
পুথি বসন্তরগ্ুন রায় মহাশয় বাকুড়া থেকে আবিষ্কার করে শ্রাক্ষক্চকীর্তন' নাষ 


২৩৩ 


বালা ও বাঙডালার বিবর্তন 


দিয়ে ১৩২৩ বঙ্গান্ধে প্রকাশ করেন । এর প্রকাশক হচ্ছে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ । 
কিন্ত এই বড় চণ্তীদ্বাস কে? এ সমন আজও মীমাংসিত হয়নি । কেননা, এর 
পুঁধিতে বডু চত্তীদাস” ভশিত! ছাড়া, বার পাঁচেক “অনস্ত বড়ু চণ্তীদাসঃ 
ভণিতাঁও আছে। তবে পদাবলী রচয়িতা চণ্তীদীসের ভাষার সঙ্গে বড়ু চণ্তী- 
দাসের ভাষার প্রভেদ আছে। বু চণ্ডীদাসের ভাষার নষৃনা--“মুছিআ। 
পেলাস্ত্রিবৌ বড়াই শিষের সি"হুর ॥ বাছুর বলায় মে] করিবে শঙ্খচুর ॥ কান বিন! 
সবখন পোড়এ পরানী। বিধাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী।" বিগ্ভাপতি 
€ ১৩৬০-১৪৮৯* ) মূলতঃ মৈখিলী কবি ছিলেন ॥ স্কার কবিতাগুলি মৈথিলী 
ভাষাতেই রচিত । তবে ছ-একটি পদ বাংল। থেকে তফাত নয়। যেমন, “বাল। 
রমণী রমণে নাহি স্থখ । মদন দ্বিগুণ দেয় দুখ ॥ 

চৈতন্য-পূর্বযুগের পদাবলীর মধ্যে আমবা সাধারণত ছুটি ধারা দেখতে পাই। 
একটি বিগ্ভাপতির১ অপরটি চত্তীদাসের । বিছ্যাপতির পর্দ অলংকারসমুদ্ধ, আর 
চণ্ডীদাদের সহজ ও সরল এবং অলংকারবজিত। বৈষ্ুব পদাবলী সাহিত্যের 
বৃহত্তম সংকলন হচ্ছে গোকুলানন্দ সেনের পদকল্পতর*। টচৈতন্তের সমপাময়িক 
পদকত্া হিসাবে নাম করে ছিলেন নরহরি সবুকার, গোবিন্দ আচ ধর, মুরারি গুপ 
বলগাম দাস, সংশীবদনঃ গে বিন্দমাধব, বান্থদেব ঘোষ ও রামানন্দ বস্থ। ঠ্চতন্য- 
উর যুগে পদ্দকর্তা হিনাবে খাতি লাভ করেঠিশেন জ্ঞানদাসঃ বায়শেখরঃ 
পোচন দাস, গোবিন্দ দাল কবিঝাজ, নরোত্তম ঠাকুর ও বলরাম দাস। অনেক 
মুললম:ন কবিও পদাবলী রচনা করেছিলেন । অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মামর 
বৈষ্ণব পদাবলীর পরিবতে শাক্ত পদাবলীরই শ্রোধান্ত দেখি। 

স্ব সাহিত্য বিশেষভাবে পুষ্ট হয় চৈতন্যোত্তর যগে। শ্রচৈতন্ত (১৪৮৬ 
১৫৩৩) নিজে কোশ সাহিত্য রচনা করেননি । কিন্তু তার তিরোভাবের পর 
তার মহিমা জীবন অবলহ্ছনে এক জীবনী-সাহিত" রচিত হয় । মহাপ্রভুর দেরী 
মতিমাণ এই সকল জীবনী-কাঁব্যে বিবুত হয়েছে । এই জীবনী-কাব্যের মধ্যে 
প্রাধান্য হচ্ছে বৃন্দাবন পাদের “টতঙন্যমঞ্গল বা “চৈতন্যভাগবত+ ও রুষ্ণদাম 
কবিবাজের ( ১:৩--১৬১৭ 0) “চতন্তচক্িতামুড | এ দুটি রাচিত হয়েছিল খ্রীহ্ীয় 
ষোড়শ পতাব্ীতে । এ ছাড়া, আর একখানা স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রস্থ হচ্ছে গোবিন্দদাণ্বে 
“কড়চা” । আরও ধার! ঠবষ্ণব সাহিত্য রচনায় ভূমিকা গ্রণ করেছিলেন, তাঁদের 
মধ্যে হিলেন মুবারি গুপ্তঃ পরমানন্দ মেন, লোচনদীসঃ জয়ানন্দ মিশ্র, হবিচরণ 


২৩৪ 


বাংলা সাহিতোর ইতিবৃদ্ধ 


দাল, ঈশান নাগর প্রমুখ । এ ছাঁড়। বৈষ্ণব মহ।জন পদাবলী রচনায় খাব 
খাতিলাভ করেছিলেন, তাদের নাম আগেই দিয়েছি । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবঙ্গীর প্রাচূরধ থাকলেও (এ সময় অনেক 
মুদলমান পদকর্তারও প্রাছুর্ভাব ঘটেছিল ) যনে হয় চৈতন্তের ভাব প্রেরণ] কিছু 
হাস পেয়েছিল, কেননা, স্থফী ধর্মের সহিত সহজিম়। ধর্মের কিছু মিল থাকায় 
লৌকিক স্তরে হিন্দু-মুললমানের ধর্ম-সাধনার কতক্টা। সমন্বয় হয়েছিল € ও: 
সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছিল বাউল সম্প্রদায়ের গানে । 


তিন 


মুনলমানগণ কর্তৃক বাঙলা বিজিত হবার পর, বাঙলাদেশে সমাজ, ধর্ম, শিকা, 
সংস্কৃতি ও নাহিত্যচর্চ। বিপর্বস্ত হয়। অন্তত উচ্চকোটি সমাজে আমরা এ 
সম্বন্ধে এক শৃন্যমক্স পরিস্থিতি লক্ষ্য কণ্রি। কিন্ত গ্রামাঞ্চলে এর ৫ান ছেদ 
পড়েনি। গ্রামে ঘে সকল লৌকিক দেবদেবীর প্রভাব ছিল, তাদের মতাত্ময 
সম্বন্ধে পাঙ্গাগান গাইবার জন্য মঙ্গলকাব্য»মুহ এচিত হয়েছিল। এই পাপাগ'ন 
সমূহকে “পাচালী* ব। পাঞ্চালিক1 বলা হত, এবং সেগুলি রাতের পর রাত নাচ ও 
বাজনার সঙ্গে গাওয়া হত। 

মঙ্জলকাবাসমূহ বিশেষভাবে বচিত হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেঃ যখন 
বাঙলাদেশে স্বাবীন স্থলত'নদের অ।এসে দেশে আবার শাস্তিপম্বদ্ধি কিরে 
আমে; তখন হিন্দু জায়গিরদারদের পুষ্ঠপোষকতায় বাঙলাদেশে আবার কাবা- 
চর্চার স্ুত্রপাত হয় ও মঙ্গলকাব্যসমৃহ রচিত হতে থাকে, যথা-মনলামঙ্গল, চণ্ডী- 
মঙ্গল, ধর্মম্জল ইত্যাদি । মনলামঙ্গলের উদ্দেশ ছিল যনসা বা সর্পনদখার পুক্জা- 
মাহাতজ্মা প্রচার করা । কাহিনীর নায়ক-নায়িক। ছিল ৮"দ সদাগর ও তা, পুত্র 
লথীদর ও পুত্রবধূ বেহুলা । শতাদিক কপি মনসামঙ্গ' রচনা করে গিখেহেন | 
তাদের মধো প্রপিদ্ধ হচ্ছেন প্রাৰ্-চৈততন্যযুগে হবিদ ৪, [ণজয়গুপ্ত ৬১০০৬ ৪৮), 
বিপ্রদদাস (১৪১৭-৭৫ ) ও নারাঘণদেব এবং চৈতন্তেত্তর যুগে কেতকাদাস, 
ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ বংশাদাস, জীবন মেত্র প্রভৃতি । মনসামঙগলের ভাবা খুব সরল, 
যথা--“জাগ ওহে বেহুল] সায় বেনের বি। ভোরে পাইল কালনিদ্র। মেরে 
খাইল কি ॥ 

মনলাঞজলে ষেমনণ একটি কাহিনী আছেঃ চণ্ডীমঙ্গলে অ।ছে দুটি কাহিনী । 


৩৫ 


বাতসা ও বার্ভালীর বিষর্তন 


একটি ব্যাধ কালকেতু-লহন।-খুক্পনা ও আর একটি ধনপতি সদাগর-্রীমস্ত সদাগর 
সম্পকিত। 

চণ্ডীষঙলের কবিদের ষধো! উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মানিক দত্তঃ ছ্বিজ মাধব ও 
কবিকস্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী | মুকুন্দরামের ভাষার নমূনা--“সোন] রূপা নহে 
বাপা এ বেঙা পিতল । 'ঘমিয়া! মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল ॥" 

মুকুন্দরাষকেই অন্থসরণ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
রায়ের সভাঁকবি ভারতচন্দ্র রায় বচন! করেছিলেন তার “অন্বদামঙগল” কাব্য ॥ 
শ্রুতিমধুর শব্দের জন্য এখান] ছিল শব্দের “তাজমহল৯। ওই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই 
মেদিনীপুর কর্ণগডের রাঁজ। যশোমস্ত দিংহের সভাকবি বাঁমেশ্বর ভট্টাচার্য রচনা 
করেছিলেন তার পশিবায়ন” কাব্য । শিবায়ন কাব্যে শিবকে সাধারণ কৃষক 
ও শিবজায়াকে কৃষকপত্বী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে । তাদের প্রতিবেশীর 
নিকট খণ করে সংসার চালাতে হয় । কিন্তু খণের কি মর্মান্তিক বেদনা, তা 
কবি বর্ণঘ1! করে বলেছেন-_ গতে খণে বিষষে কুন্ধর রতিবশে । প্রবেশে পরম 
সুখ প্রাণ যায় শেষে । 

মঙ্গলকাব্যসমূহের একটা বড শাখ! হচ্ছে ধর্মমঙ্রল। ধর্মঠীকুরেব মাহাত্ম্য 
অবলম্বন করে এগুলি বচিত। কিন্তু এর কাহিনীর একট এঁতিহ1সিক্ভিতি 
আছে। ধর্মমঙ্জল কাবাসমূহে ডোম জাতীয় নরনারীব বীরত্ব কীতিত হমেছে। 
মযুঝরতট্টকেই ধর্মমঙ্গলের আদিকবি বল? হয়। অবশ্ট তার পূরে রামাই পণ্ডিত 
'শৃহ্যপৃবাণ” রচনা করেছিলেন | মযুরভট্ের ভাষার নমুন1--শ্বামী মৈল সংগ্রামে 

ংসার ভাবি বৃথা । চিতানলে ছয় বধু হেল অন্ুমুতা ॥ পুত্রশোকে মৈল বাণী 

ভখিষা গরল। সবশোকে কর্ণসেন হইল পাগল ॥” আর যাবা ধর্মমঙ্গল কাবা 
রচনা করেছিলে তাদের মধ্যে ছিলেন সহদেব চক্রবর্তী, দপবাম চক্রবর্তী ও 
ঘনবাম চক্রবর্তী | 

লৌক্ষিক দেবদেবীর মাহাত্মা কীর্তভনেব জন্য আরও যেসব মঙ্গলকাবা রচিত 
হয়েছিল তাব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কালিকামঙ্গল ব1 বিদ্যান্থন্দর কাবা, 
শীতলামজলঃ বগ্রমঙ্গল, সাবদামঙগল, বায়মঙ্গল, স্ূর্ধমঙ্গলঃ গঙ্গীমঙ্গল, কপিলামঙ্গল 
প্রভৃতি । কালিকামঙ্গল বা বিষ্াস্বন্দবের কাহিনী অবলম্বন করেই ভারতচন্দ্র তার 
“অন্নদামঙ্গল* কাব্য রচনা করেছিলেন । অন্ন ছিল রাজ! কলষচক্র রায়ের 
গহদেবতা। 


৩৩৬ 


বাংল) সটছিতোর ইতিতৃত 
চার 


মঙ্গলকাব্য ছাড়া, মধ্যযুগে পুরাণ ও মহাকাব্যসমূহকে অবলম্বন করেও কাবা 
রচনা কর1 হয়েছিল। এই যুগেই রচিত হয়েছিল অনন্ত ও রুভিবাসের 
রামায়ণ ও মালাধব বক্র *শ্রকৃষ্ণবিজয়” । শ্ুলতান হুদেন শাহের অধীনে 
চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খার আদেশে পত্রমেশ্বর দাস কর্তৃক রচিত হয়েছিল 
“পাগুববিজক়' নামে মহাভারতের একটি কাব্যান্বাদ | পরাগলের পুত্র ছুটি খ।এ 
আদেশে প্রকর নন্দী অনুবাদ করেছিলেন মহাভারতের *অশ্বমেধ পর্ব । বশ্বত: 
এ যুগের অনেক মুসলমান শাসনকর্তাই উৎসাহিত করেছিলেন অন্তবাদ-কাব, 
রচনায়, বহু বাঙালী কবিকে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা, অর্থ ও ভূমিদান ও 
রাজকীয় উপাধি দিয়ে। বলা বাছল্য এই সকল অন্থবাদ্দ সাহিত্যের মাধ্যমে 
হিন্ুসমাজের সংস্কৃতি ও আদর্শ আবার সপ্তীবিত হয়ে উঠেছিল । সেটা প্রকাশ 
পায় বামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদপ্রাচুষ থেকে । অনস্তই প্রথম রাম'য়ণ 
অনুবাদ করেন। তারপর করেন কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস ছাড়া ষোড়শ শতাব্দীব 
দ্বিতীয়ার্ধে রামায়ণ রচন করেছিলেন মহিলা কবি চন্দ্রাবতী । ইনি, “মনসার 
ভাসান” রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসেএ কন্তা । তার বংশ-পগিচয়ে তিনি বলেছেন-__ 
পবধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়। পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায় ॥ 
স্থলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজবংশী পিতা । যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের 
কথা ॥” চন্দ্রাবতীর বাঁমায়ণ কাব্যের গানগুলি আজও মৈমনলিংহ জেপার 
মেয়ের] বিবাহ, অন্্প্রাশন প্রভৃতি সামাজিক উৎসবে গেয়ে থাকে । পববতা 
বামায়ণকারদের মধ্যে উল্েখধোগ্য- রঘুনন্দন গোন্বামী, কৈলাস বস্থ, বামশঙ্কর 
দত, ভবানী দাস, দ্বিজ লক্ষ্পণঃ শঙ্কর চক্রবতী, দ্বিজ ভবানীনাথ, রামানন্দ ঘোষ, 
বামপ্রসাদ ব্বায় প্রভৃতি কবিগণ। 

কাশীরামের স্থবিখ্যাত মহাভারত" রচিত হয় সপ্তদশ শতাবীতে । কাথত 
আছে যে কাশীরাম কাব্যখানিকে সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি এবং এটাকে 
সম্পূর্ণ করেছিলেন তার সম্পর্কিত ভ্রাতুপ্পুত্র নন্বরাম ঘোষ । আরও ধার! এ-সময় 
সহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন কবিচন্দ্র চক্রবতী, বষ্ঠীধর 
সেন, নিত্যানন্দ ঘোষ, গঙ্গাদাস ও রামেন্দ্রদাস | এছাড়া» শ্রীমদূভাগবত, ত্রচ্ম- 
বৈবর্তপুরাণ, কাশীখণ্ড, হরিবংশ প্রভৃতি অনেক গ্রস্থেরই বাংলাঘ অন্থবাদ 
হয়েছিল। 


২৩৭ 


বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 
পাঁচ 


বাংল! সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট শাখা হচ্ছে শান্ত পদ্দাবলী ॥ এর উদ্ভব ও 
বিকাশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে হয়েছিল। শাক্ত পদদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছে রাষ- 
প্রনাদ সেন। তার সঙ্গীতের অনেক জায়গায় তিনি পরিবেশক ব্বপক ব্যবহার 
করেছেন । যেমন? “মাগো তারা ও শংকরী, কোন্‌ বিচারে আমার পরে কবলে 
হুঃখের ডিক্রজাপী । এক 'মাসামী ছয়ট। প্যাদ। বল্‌ মা! কিসে পামাই করি, 
আমার ইচ্ছে করে ওই ছয়টাকে বিষ খাইয়ে প্রাণে মাবি । পলাইতে স্থান নাই 
মাগে! ধল মা কিসে উপায় কি । ছিল স্থানের মধেছ্ অওয়চরণ তাও নিরেছেন 
খ্রিপুঝারি |? মহ।াঞ্জ কুষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি যে-সকল শ্ঠামাপঙ্পীত পচন 
করেছিলেন, তা আজও 'অমব হয়ে আছে । আর ঘযেপব শক্ত কাঁবর উদ্ভব 
ঘটেছিল তাপ হচ্ছেন কমলাকা ভট্টাচ।ধ, পাচালীকার দাণু রায় ও কবি গয়'ল! 
ধাম বন্থু, মিরজ। হুসেন, এণ্টনি ফিরিপ্সি, ভোলা ময়র। প্রমুখ । এ্টনি 
ফিরাঙ্গগ এক বিখ্যাত গান--“আমি ভজন-গাধন জানিনে মা, নিজে তো 
ফিবিক্গি । যদি দয়া করে কুপা কর হে শিবে মাতজী ॥? 

বাঙ .শিপ্র খ্বভাবের কমনীয়তা, রস ও সৌন্দর্ববোধ ও নাধূর্ধ বাডালীকে 
কাব্যে পথে টেনে নিশে গিয়েছিল । সেজন্য উনখিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ধংডালী 
গছ্য সাহিত্য রচনা কৰবেনি। গছ্ের ব্যবহার মাজ। চিঠিপত্র ও দশিলাদি 
সম্প'দনের মধ্যেই নিবন্ধ ছিল। গদ্যপাহিত্যের অভ্যুত্থান ঘটে উনবিংশ 
শতাবীর শ্রারস্ত থেকে, যদিও অষ্টাদশ শতাবীর ছু-একখান1 গগ্থগ্র্থ 
পাওয়া গিয়েছে । তথন থেকেই গছ বংলা সাহিত্যে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ 
করে। 


আগেই বলেছি যে মধাযুগের বাংল! গণ-সাহিতোর একটা প্রধান অঙ্গ ছিল 
মঙ্গলকাব্যনযূহ | মঙ্গলকাব্যলমূহ এক একট] কাহিনী অধলম্বনে বুচিত--কেবল 
চণ্ডীমঙ্গল কাবো দুটি আখ্যান ছিল । মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলির নায়ক- 
নাস্িকার। হচ্ছে ইচ্ছাই ঘোষ ও লাউসেন, বানী ময়নামতী ও তার ছেলে রাজা 
গোবিন্দচন্ত্র, ব্যংধ কালকেতু ও তার স্ত্রী খুলনা, চাদ সদাগর ও তার পুত লখন্দর 
ও পুজ্রবধূু বেহুলা, ধনপতি স্দাগর ও তার পুত্র শরমন্ত সদাগর | এ কাহিনীগুলি 


৩৮৮ 


বাংল। সাহিের ইতিবৃত্ধ 


হক়্তে। অনেকেরই জান) নেই । সেজন্ত, সংক্ষেপে এ কাহিনীগুলি এখানে বিবৃত 
করছি। 

প্রথমেই ইছাই ঘোষ ও ল'উসেনেব কথা “গব ॥ এই কাহিনী নিয়েই ধর্- 
মঙ্গল সাহিত্য রচিত ॥ ইন্ভাই খে'ব ছিলেন অজয় নদ তীবশত্শ ভিষঙ্জীগভের 
সামস্তরাজ সোম ঘোষের পুত্র । তর আবাধ্য। দেবী ছিলেন শ্থা মরূপ। | আবাধ্া 
দেবীকে সন্তষ্ঠ করে ইছাই খোষ প্রবণ পরাক্রান্থ হয়ে গঠেন। জং-য়র লাকিণ 
তীরে বন কেটে তিনি ঢেকুঝধ নামে এক নূতল গভ শিরা করেন'। এই গডের 
মধ্যে তিনি এক দেউল নির্মাণ করে, নিজ আবাদা। দেখা গ.মরূপাএ এক "নক 
মৃতি প্রতিষ্ঠা করেন । গৌডেখর পালবাজ কিহুক।ণ ৮শাম ঘে।ষকে বন্দী বরে 
রেখেছিলেন । ইছাই পিতার এই লাঞ্চনার কণা ভুলতে পারেন।ন। পালরাছের 
অঙ্চর ঢেকুরে কর আদায় করত এলে, ইছ।উ্য়েব হাতত লাধ৩ হয় । ই হক 
দমন করবার জন্য গৌড়েখর নিজ শ্য:পক এহ।মদকে পাঠিশে দেন । হদ্ধে ০%.র 
অধস্থত কর্ণমেন নামে এক মস গরাঞ্জের ছয পুঞ শ্িহ৩ হয। কর্ণসেনেপ "নী 
শোকে প্রাণত্যাগ করেশ। কর্ণসেন শৌড়ের র জ।ব শবশাপন্ন হন । মহ মদে 
শ্র্পস্থিতিতে গৌড়েশ্বব, মহাম.দর অপ, এক ৬গিনী রপ্ত -ঙগে কর্ম শের 
বিবাহ ধেন। মহামদ এতে চটেযান। ব$ বঠীর নান পম্ত'ন হয়তি | হ ৭ 
পর ধর্মঠঞ্ুরকে তপশ্যায তুষ্ট করে, ভিন নাউলেন ন।মে এক শক্তি”? পুত 
পান | মহামদ গোড়া থেবে ই ভাশিশেয় লাউলেনমকে মার্দবান চে করে। কিগ্ 
বিফল হয়ে অবশেষে তকে কামরূপ বাজাব »ষে বুদ্ধ করবার জন্য পাঠি পু ণেনে। 
হামদ ভাবেন. যে লাউসেন নিশ্চয়ই যুদ্ধে নিহত হবে ॥ কিন্ত ধর্মঠ কুবি বে 
লাউদেন কালু ডেম নামে এক শক্তিশালী অছচণ পায়। খুদ্ধে বিজয়া হযে, 
ফেব্রবার পথে লাউলেন মপ্ধকোটে বর্ধমানের কাঞজকন্তা অমল ও বিমলাকে 
বিবাহ করে। তার আগেবুদ্ধেশিজযা হয়ে কামকপ বাজাঝ মেয়ে কঙ্সিশাকে 
বিবাহ করেছিল । ভিশ বানী নিয়ে ল উনেন ফিগে আদে। মাধ? তখন তাকে 
গেকুরে ইছাই ঘোষের সঙ্গে লড়াই করতে পাঠিয়ে দেয়। অনেক ধুদ্ধ ও ছ্ল- 
চাতুবীীর পর লাউদেন ইহাইয়ের শিরশ্ছেদন করে। 

এবার মক়্নামনীর কাছিনী শুহন। ময়নামতী হিল অতি ধাস্ত্রিক রাঞ্জ। 
মানিকচন্দ্রের র'নী। তার দেওয়ানের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ প্রজার] রাজার মৃতু - 
ক'মনা করে ধর্মনিরপ্রনের পূজা দেয় । রাজার মৃত্যু ঘটে । যমদূতের] তার প্রাণ 


চে] 


২৬৩৪ 


বাঙলা ও বাঁড্র্লীর বিবর্তন 


নিশ্পে যমপুরী রওন] হলে, রানী অক়্নামতী তার পশ্চান্ধাবন করে হমপুরীতে 
প্রবেশ করে সকলকে আন্ত করে তোলে । অবশেষে গু গোরখনাথের মধ্াস্ততাস্স 
স্থির হয় মুত রাজার প্রাণ আর ফিরিয়ে দেওয়া হবে না ; তবে ময়নাষতী একটি 
পুত্র লাভ করবেন। মাঁনিকচন্দ্রকে দাহ করবার সময়, বানী মক্ধনামতী সহমরণে 
যান। কিন্ত আগুনে তার দেহ দগ্ধহুল না। বানী গোবিন্দচন্দ্র বা গোপী্টাদ 
নামে এক পুত্র লাভ করেন। গোপীষ্ঠাদ বড় হয়ে হবিশ্চন্দ্র বাঁজার মেয়ে অদুনাকে 
বিয়ে করে তার অনুজ! পছুনাক্ষে যৌতুকম্বরূপ পান । ময়নামতী দিব্যজ্ঞানে 
জানলেন যে হাড়ি-সিদ্ধার শিষ্ হয়ে» সন্গয'স গ্রহণঞ্না করলে ১৮ বছর বয়সে 
গোপীচাদের মৃত্যু হবে। রাজা সন্ন্যাস গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন ; যুবতী 
বানীরাও বাধ] দিপ।॥ পরে গোপী্াদ সন্যাস গ্রহণ করেন। ১২ বছর পরে দেশে 
ফিরে এসে তিনি সুখে জীবনযাপন করতে থাকেন । 

মনসামঙ্গলের কাহিনী হচ্ছে চম্পক্নগরের চাদ সদাগবের কনিষ্ঠ পুত্র লথীন্দর 
ও তার পত্রী বেহুলাকে নিয়ে রচিত । মনসার কোপে বিষের বরাতে সর্পদংশনে 
লথীন্দরের মৃত্যু হয়। পতিপ্রাণ। বেহুলা একটি কলার ভেলায় করে লথীন্দবের 
মৃতদেহ নিয়ে দেবপুরের উদ্দেশ্যে অপরি।চত পথে যাত্রা করেন। অনেক বাধাবিঙ্গ 
বিপদ-আপদ অতিক্রম করে দেখপুরেরু ধোবানী নেতার সহায়তায় গন্তধ্যস্থানে 
পৌছান। 

সেখানে নুত্যগাতে মহাদেবকে সন্ত করে, তিনি লথীন্দবের পুনজাবন লাভ 
করেন । কৌশলে বেহুলা মনসা কোপে নিহত ডাদ সদাগরের আবও ছয় মৃত- 
পুত্রের জীবন ও নৌক।ডুবিতে সমুদ্র তলশায়ণ খনরত্ব সব উদ্ধার করে চাদ সদাগবের 
কাছে ফিরে আসেন। শিবভক্ত চাদ মনসার পূজা করতে অন্বীকার করেন, কিন্ত 
অনেক অন্রনক়-বিনয় ও কান্নাকাটি করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বেহুল চীদকে দিয়ে 
মনসাব পুজা করান | 

চস্ীমর্পন কাবালমূতহ ছুটি আখ্যান বিবৃত হয়েছে । একটি বণিক ধনপতি 
সম্পর্কে ও অপরটি কাপকেতু সম্পকে । এই ছুটি কাহিমীই আমর] আগের এক 
অধ্যায়ে দিয়েছি । স্থতরাং এখানে আর তার পুনরাবুত্তি করব ন1। 

যোধিতগণ কর্তৃক পৃজিতা এই মকপ নাবীদেবতা-সম্পকিত কাহিনী বাঙলার 
অলিখিত জাতীয় সাহিত্যমানমে সজীব ছিল | এগুলিকেই অবলম্বন কনে মধ্য- 
যুগের বাঙলায় এক বিরাট গণ-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল । 


২৪০ 


বাতা সহিত ইিতুদ্ধ 
সাত 

মধ্যযুগে অনেক মুসলমান কবির আঁবিষ্ঠাব ঘুটেছিল। এই সকল সুদলঙান 
কবিরা হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য, রাধারুফের পদ্দাবলী, নবনারীর প্রণগ্রকাহিনশ 
ও নীতিমূলক অনেক বিষয্ববস্ত নিয়ে তাঁদের কাবাসমূহ ধচনা করেছিলেন ।, 
তাদের মধ্যে আন্বাকান স্বা্জসভার কবি দৌলত কাজীই ছিজ্ন শ্রেষ্ঠ । তীর 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে “সতী ময়নামতী” বা “লোবচন্জ্রাণী' । এই কাব্যে তিনি দেঁব- 
দেবীর ষাহাক্যোর পরিবর্তে বাস্তব জগতের নবনারীবর গ্রণথকথা ও হুখছুংখের 
চিন্ত অস্ষিত করে মধ্যযুগের বাংল! নাহিত্যে গতান্ুগতিকত ঘপ্ন করেছিলেন । 
মিষ্লা সাধন নামক হিশ্শি কৰি রচিত “ময়নাঁকো। লত"' নামক কাবোর কাহিনী 
অনুসরণে স্বচিত হলেও দৌলত কাজী তার কাব্যে অসাধারণ কবিস্বপ্রাততা ও 
মৌলিকতান পরিচয় দিষেছেন। আরাকান রাজ্যের অপর কবি সৈয়দ আলাওলও 
একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন । তাঁর রচিত কাব্যসমৃহের মধ্যে *সক্ষুলমূলকৃ্‌ বদ্ধিউ- 
জমাল', হপ্তপয়কর” “৫তাহুফা” ইসলামধ্ষী গ্রন্থ । কিন্তু যে কাব্যটির জন্য 
তিনি বাঙালী হিন্দুসমাজে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন, সেটি হচ্ছে পপস্মাবতী*। এটি 
ইতিহাস আশ্রিত এক রোমার্টিক প্রেমকাহিনী । মধ্যযুগের সাহিত্যে কাব্যটি 
বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। “সতী অকসনামতী” ও পল্মাবতী”--এই ছুই 
কাব্যে মানুষের প্রেম, ভালবাসা ও আত্মত্যাগের মহিমা! বণিত হয়েছে অপূর্ব 
ছন্দ ও ভাষায়। দৌলত কাজী কোন কোন জায়গায় ব্রজবুলিরও সার্থক ব্যবহার 
করেছেন । যথ। “শাওন গগন সঘন ঝরে নীর | | তবু মোর না ভ্রয়ে এ তাপ 
শরীর । | মদন অধিক জিনি বিজ্ীব্র রেহ1। | থরকঞ যামিনী কম্পাঁয় মোর 
দেহ1॥” দৌলত কাজী ও আলাগল দুজনেই ছিলেন সগ্তদশ শতাবীয লোক । 
আগেই বলেছি ষে পদাবলী সাহিত্য রচনাতেও মুসলমান কবির অপাধারর্ণ 
অনুভুতি ও নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন । নানপক্ষে ১২১ জন মুসলমান পদকত্তার নাম 
আমর] জানি। 


বা' ও বা, বি. ১৬ 


বাঙলার অলিখিত সাহিত্য 


বাঙলার 'অলিখিত বা মৌথিক সাহিত্যের অন্যতম হচ্ছে 'খনার বচন*? 
বাগুলার ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি সকলেই এখনও “খনার বচন' আবৃত্তি করে 
যেমন ভাব] বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে বলে-_শনির সাত মঙ্গলের তিন । আর সব ক্িনের 
দিন ॥” আবার যাত্রা গ্রসঙ্গে বলে--“মঙ্গলের উষ| বুধে পা। যথা ইচ্ছা তথা 
যা ॥, আবার মাঘ মালের শেষে বৃষ্টি পড়লে বলে-ভধন্য রাজার পুণ্য দেশ। 
যদি বর্ষে মাঘের শেষ ॥' এগুলি সবই খনার বচন। ভাষা দেখলে মনে হবে 
এগুলি সবই আজকের। কিন্তু আসলে তা নয়। যুগে যুগে লোকমুখে আগে- 
কার ভাষ। রূপান্তরিত হয়েছে পরবর্তী কালের চলিত ভাষায় । কেননা খনার 
বচনের মধ্যে এমন অনেক বচন আছে, য! প্রাচীন বাংল! ভাষায় রচিত এবং 
আজকের লোকের কাছে দুর্বোধ্য । বস্তত; খন। ছিলেন আমাদের দেশের এক- 
জন প্রাচীন বিছধী জ্যোতিষী । খনার বচনের মাধ্যমেই আম্বর! তার পরিচক় 
পাই ॥ যথাঃ একটা বচনে তিনি বলেছেন--“কিসের তিথি কিসের বার । জন্ম 
স্বতা কর সার ॥ কি কর শ্বস্তর মতিহীন। পলকে জীবন কর দিন । নর! গজা 
বিশে শয়। তাঁর অর্ধেক বাঁচে নর। বাইশ বলদ। তের ছাগল। তার অর্ধেক 
বরা পাগল1।* আর একট বচনে তিনি বলেছেন--“ভাক দিয়ে বলে মিহিরের 
স্ত্রী শুনহে পতির পিতা । ভাত্র মাসে জলের মধো নড়েন বন্থুমাতা ॥ এই সকল 
বচন থেকে আধরা1 জানতে পারি যে খনার শ্বশুর ছিলেন বরাহ ও স্বামী 
ছিলেন মিছির । ইতিহাস পাঠে আমর জানতে পারি যে বরাহ গুপ্তবংশীয় 
বিক্রমাদিত্য নামধেয় নৃপতি দ্বিতীয্ব চন্দ্রগুপ্তের সভা অলংরূত করতেন । 
দ্বিতীয় চন্্গুধের রাক্জত্বকাল ছিল শ্রীস্তীয় ৩৭৬ থেকে ৪১৫ অব্ব পর্যস্ত। তা 
থেকে আঙ্বরা অন্থমান করে নিতে পারি যে খন! খ্রীস্থীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাঁবীর এক 
বিছুষী বাঙালী মহিলা জ্যোত্তিষী ছিলেন । বস্তত; খনাই সবচেয়ে প্রাচীন 
বাঙালী বিদুধী ধার সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা আছে। 
ছুই 

আগেই বলেছি যে মুললমান শামনের প্রতিঘাতে মধ্যযুগে বহু ষেক্সেলী দেবতার 
আবির্ভাব ঘটেছিল । এদব অধিকাংশ দেবতাকে ই মেয়ের 'ব্রত'-এর মাধ্যমে 
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বাঁওলার 'আিখিত সহি 


আরাধনা করত। এই সকল ব্রত সম্পান সম্পূর্ণ হয় নণ, বক্ষ না ওই আসক বাঁ 
পুজা-সম্পর্ষিত কোন ছড় বা কাছিনী বল। হয়। ছড়া বা কাছিনীগুলো সবই 
অলিখিত। যদ্দিও আজকাল ছাঁপাখানার দৌলতে এগুলোর কিছু কিছু ছাপা 
হয়েছে, তা হলেও মূলগতভাবে এগুলো অলিখিত । অতি গাচীনকাল থেকেই 
এই অলিখিত সাহিতা পূরুষ-পরম্পরায় চলে এসেছে । আজও চলছে । শেষ 
কাহিনী সস্তভোষীমাম়্ের, যার ব্রত শুরু হয়েছে মাত এই সত্তবের দশকে । 

যত দেবতা তত কাহিনী । শব দেবতার কাহিনী এখানে বিবৃত কথা সম্ভবপর 
নয় । মাত্র প্রধান প্রধাম কয়েকট। দেবতার “কথাই এখানে বিবৃত করছি ॥ 

প্রথমেই ধরন লক্ষ্মীর “কথা” । একদিন নারায়ণের ইচ্ছা হল পৃথিবীর 
লোকের! কিভাবে আছে, তা নিজের চোখে দেখতে যাবেন । লক্ষ্ীঠাকরুণ ডাকে 
ধরে বসলেন যে তিনিও সঙ্গে যাবেন। ত্বাকে সঙ্গে নিতে নারায়ণ এক শর্তে 
রাজী হলেন। শর্তট] হচ্ছে এই যে, ধরাধামে অবতরণের পর লক্মীঠাককণ উত্তর- 
দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। কিন্তু পৃথিবীতে আসবার পর লক্ষ্মীঠাকরূণের 
কৌতুহল হল, নারায়ণ তাকে উত্তরদিকে তাকাতে মানা করলেন কেন, ওদিকে 
কি আছে তা তিনি দেখবেন। লঙগে সঙ্গেই তিনি উত্তরদিকে তাকালেন, এবং 
তার চোখে পড়ল এক তিল-ক্ষেত। তিলের ফুল তার মনকে হরণ করল, এবং 
তিনি রথ থেকে নেমে গিয়ে কয়েকটা ফুল তুলে আনলেন । নারায়ণ যখন ফিরে 
এসে লক্ষ্মীর এই কাণ্ড দেখলেন, তখন তিনি লক্্ীকে বললেন--'এজন্কই আমি 
তোমাকে উত্তরদিকে তাকাতে মানা করেছিলাঁষ ; তুমি কি জান না ঘে, ক্ষেত্র 
স্বামীর বিনা-অস্মতিতে সবার ক্ষেত্র থেকে ফুল তোলা পাপ? এখন তোমাকে 
এই পাপের প্রাক্মশ্চিশ করতে হবে, তিন বছর ওর গৃহে থেকে দাশীবৃত্তি করে ।” 
তারপর নারায়ণ ও লক্ষ্মী ক্রাঙ্ষণ ও ্রাঙ্গণীর বেশ ধারথ করে, ক্ষেত্পতির গুছে 
এপে বললেন--দেখ, এই স্ত্রীলোক তোমার বিনা অন্থমতিতে তোমার ক্ষেত 
থেকে তিল ফুল তুলেছে, এজন্য ওকে তিন বছর তোমার গৃহে দাশীবৃত্তি করতে 
হবে, তবে ওকে কখন উচ্ছিষ্ই খাদ্য দেবে না, ঘ্বর রীঁট দিতে দেবে ন। এবং 
অপরের পরা! ময়লা কাপড় কাচতে দেবে ন্‌! ৮; এই কথা বলে ন্বান্ায়ণ চলে 
গেলেন । ক্ষেত্রখ্বামী নিজেও আান্ষণ ছিলেন, তবে অত্যন্ত দনিদ্রে। স্ত্রী ছাড়া, তার 
তিন ছেলেঃ, এক জেয়ে ও এক পুত্রবধূ ছিল তাদের নিজেদেরই খাওয়! জোটে 
না, তারপর ছার একজনকে খাওয়াতে হবে এই ভেবে আ্রাক্ষণগুহিণী খুব চিন্তিত 
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পাঠান রায়ান বৃরবধীন 


হলের. । তিনি: হক্জীরে রললেন-»মা, আমর? খুবই গরীব কসামাদের ঘরে চাল, 
ভাল কিছুই নেই, তিন ছেলে ভ্চিক্ষায় বেরিয়েছে, ঘদ্দি কিছু জোগাড় করে 
অশনতে পায়ে, তবেই আন্গ আমাদের খাওয়া হবে ।' লক্্মী দেখলেন ব্রাঙ্মণগৃহিণী 
শৃতচ্ছির এক মলিন কাপদ্ক পরে আছেন | তাই দেখে লক্ষ্মীঠাককণের দয়া হল । 
তিনি ত্রাঙ্গদীকে বললেন--চল তে। মা, গিয়ে দেখি কেমন তোমার ঘরে কিছু 
নেই ॥ যখন আন্ষণগৃছিণী লক্ষ্মীঠাককুণকে ঘরের ভিতর নিয়ে এলেন, তখন 
স্িনি দেখে আশ্চর্য হলেন ঘে ঘন্ব ভর্তি রয়েছে চীল-ভাল, স্থনঃ তেল, খি 
ইত্যাদি, এবং আলনাক্ম ঝুলছে পরিষ্কার-পরিজ্ছপ্ন ক্লড় । এই দেখে বাড়ির 
সকলেই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং ভাবল এই স্ত্রীলোক নিশ্চয়ই কোন দেবী 
হবে। লক্ত্ীকে কিছু না বলে, ভাব! মনে যনে তাকে প্রণাম করল । 

সেফিন থেকেই ত্রাক্ষণ-্পরিবান্রের এশ্বর্ধ বাড়তে লাগল; এবং তার! লক্ষ্মীর 
প্রতি বিশেষ যত্ববান হল ॥ 

তিন বছরের শেষে একদিন গঙ্গায় পুণ্যক্সানের দিন এল। ব্রাঙ্মণ-পরিবার 
গঙ্গাক্মানে যাবেন । তাঁর লক্ষ্ষীকে তাদের সঙ্গে যেতে বললেন । লক্ষ্মী বললেন--- 
“আমি যাব নাঃ তবে আষি এই কড়ি পাঁচটা দিচ্ছি, তোমরা আমার নাম করে 
এই কড়ি পাঁচটা গঙ্গার জলে ফেলে দেবে ।” গঙ্গান্সান সারবার পর ব্রাহ্মণগৃচ্ছিণীর 
হঠাৎ মনে পড়ে গেল, লক্ষ্মী তাঁকে পীচট। কড়ি দিয়েছিলেন গঙ্গার জলে ফেলে 
দেবার জন্য । তিনি কড়ি পাচটা আচল থেকে খুলে যেমনি গঙ্গায় ফেলে দিলেন, 
দেখলেন ঘেঃ ম1 গঙ্গা নিজে মকবে চেপে এসে কড়ি পাঁচটা নিয়ে গেলেন ॥ এই 
দ্বেখে তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন । 

বাড়িতে ফিরে এসে দেখলেন ফে ছুয়ারে একখানা বথ দাড়িয়ে আছে। 
বধের ভিতর একজন ত্রাক্ষণ রয়েছেন, আব লক্ষী এক পা রথে ও এক পা মাটিতে 
দ্বেখে দাড়িয়ে রয়েছেন । এই দেখে ব্রান্মণী লক্ষ্মীর পা জড়িয়ে ধরে বললেন--“মা 
তোগ্াকে আমরা চিনতে পারিনি, আমাদের যা কিছু দৌবক্রটি হয়েছে 
আমাদের মাপ কথ, আমাদের ছেড়ে তুমি যেও না ।' লক্ষ্মী বললেন, “মা, আমার 
তে। আর থাকবার উপাস্ দেই, তোমাদের বাড়ির দাসী হিসাবে থাকরাত্র আমাক 
স্কিন বছরের সরেক্সাদ 'ছিলঃ আজ তিন বছর উত্তীর্ণ হয়েছে, নারায়ণ এসেছেন 
আমাক গোলোকে লিঙ্গে যাবার জন্ত | তিনি আরও বললেন--“তোঙষরা মন্গে 
বাথ! পেও না বাড়ির পিছনে বৈলগাছের তলায় গিয়ে খনন কর, তোমাদের 


হ্$৪ 


খাঁর আর্িধিউ ছা 
ছুখ-কষ্ট ঘুচে যাবে ; আন তার কাতিক, পৌধ ও চৈ মাসে লগ্মীব পুজা! 
করবে ; এর ফলে তোমবা নুখী ও এশরধশালী হবে । বেলগাছের ওলা খুদে 
তাঁরা থে ধনবত্ব পেল, তা দিয়ে তার! বিরাট শ্রাদাদ নির্দাণ কদল ও দাসদানী 
পরিবৃত হয়ে ছেলেমেয়ে, জামাই ও পুতজ্বধূ নিক্ে স্থখে দিন কাটালে।॥ এভাবে 
ধরাধামে লক্্মীগূজার প্রবর্তন হল। 


ভিন 


এবার জয়মঙ্গলচণ্তীর পুজ। প্রবর্তনের কাহিনীটি বলি। কোন এক দেশে ছুই 
বণিক ছিল । একজনের সাতটি ঘেমে ; আর অপরজনের সাতটি ছেলে । এক- 
বার মঙগলচণ্তী ভিখারিণী ব্রাক্ষণীর বেশে প্রথম বণিকের বাডি ভিক্ষার জন্য 
আঁসেন। বশিক-বনিতা ভিক্ষা দিতে এলে, ্ঙ্গলচণ্ডী বললেন--“মা, তুষষি 
অপুত্রকঃ তোমার হাতে ভিক্ষা নেব না।* ভিখারিণী ভিক্ষা না নিয়ে চলে যাচ্ছে 
দেখে বণিকপত্বী তার ছুটো পা জড়িয়ে ধরে । মঙ্গলচণ্তী তাকে একটা শুকনো 
ফুল দিয়ে বললেন, এই ফুল জলে গুলে প্রত্যহ তৃষি খাবে, তা হলে তোমার 
ছেলে হবে এবং ছেলের নাম বাঁখবে জয়দেব । তারপর মঙ্গলচণ্ডী দ্বিতীষ্প বণিকের 
বাড়ি গেলেন এবং বণিকপত্বীর মেয়ে সম্ভান নেই বলে তাব হাত থেকে ভিক্ষা 
নিলেন না। বণিকপত্বী তাব পা৷ জড়িয়ে ধরলে, তাকেও মঙ্গলচণ্তী একটা 
শুকনো! ফুল দিলেন এবং বললেন, “মেয়ে হলে তার নাম রাখবে জয়াবতী' |, এর 
ফলে ছুই বণিকপত্বীরই যথাক্রমে ছেলে ও মেয়ে হল । 

জয়দেব একট] পায়র1 নিয়ে গেলা করত, আর জয়াবতী ফুল তুলে মঙল- 
চণ্ভীর পূজা করত। একদিন জয়দেবের পায়্রাটা উড়ে গিয়ে জয়াবতীর কোলে 
বসল । জয়দেব পিছনে পিছনে এসে জয়াবতভীর কাছ থেকে পায়রাটা ফেরত 
চাইল। জদ্মাবতী দিতে অস্বীকার করল । জক্সদেব বলল, "আমি তোমার 
পূজার সমস্ত সাম্রগ্রী ভেঙে দেব ।* জয্লাবতী বলল, “আঁ আমি মঙ্গলচণ্ডীর পূর্জা 
করছি, আর তুমি আমার পূজার উপকরণ নষ্ট করতে চাও ? জয়দেব জিওাস? 
করল--“মঙ্গলচণ্তীর পুজা করলে কি হয়? স্য়াবতী বলল--"মঙ্গলচণ্তীর : অন্ত 
কব্পলে আগুনে কিছু পোড়ে না, জলে কিছু ভোবে না? নষ্ট জিনিল উদ্ধার হয়, 
কেউ ভাকে তবোয়াল দিয়ে কাটতে পারে নাঃ ষরে গেলে গে আবার জীবদ 
ফিবে পাক্স।? 


৫ 


বাঙাল! ৮ খাযালীয় বিবরন 


' কিছটুকাঁপ পরে স্বপ্রে ম্লচণ্ীর আদেশে জয়দেবের সঙ্গে জয়াবতীর বিয়ে 
ছাল । জয়দেব ঘখন জয়াধতীকে বিয়ে করে নোঁকা করে ফিরছিলঃ জয়ারতীর 
হঠাৎ সনে পড়ল যে লেট জগ্মমগলবার | জয়াবতী তাড়াতাড়ি মঙ্গলচণ্ডীন্ন একট! 
শুকনো! ফুল গিলে ফেলল এবং দেবীর কাছে প্রার্থন! কবুল তার ত্রুটি যেন হিনি 
মার্জনা করেন । জয়দেবের পুরাঁনে। দিনের কথা মনে পড়ল মঙলচণ্তীর মাহাত্ম/ 
সম্বন্ধে জয়াবতী তাকে যা বলেছিল । পরীক্ষা করবার জন্য জয়দেব জয়াবতীকে 
বলল, “এখানে বড় দস্থযর ভয়, তুমি তোমার অলঙ্কারগুলো খুলে ফেলে, একটা 
পোল! করে আমাকে দাও ।” জয়।বতী এরূপ করলে,ইজয়দেব পৌঁটলাটা! জলে 
ফেলে দিল । সঙ্গে সঙ্গে একটা বোয়াল মাছ এসে সেট! গিলে ফেলল । 

বরকনে বাড়ি এলে, অত বড় ধনীর মেয়েকে নিরাভরণ! দেখে মকলেই' 
নানারকম মন্তব্য করতে লাগল ॥ জয়াবতী চুপ করে রইল । বউভাতের দিন 
একট] বড় বোয়াল মা আন! হল। জেলে মাছট1 কাটতে পারল না। পরীক্ষা 
করবার জন্ত জয়দেব জয়াবতীকে মাছট? কাটতে বলল । জয়াবতী রাজী হুল, তবে 
বলল, যে সে পরার আড়ালে বসে ম্লাছটা কাটবে । পরদার আভালে গিয়ে 
জয়াবতী মঙ্জলচণ্ডীকে ম্মরণ কবল । মঙ্গলচণ্ডী আবিত্তৃতা হয়ে মাছটা কেটে 
ফেললেন, এবং মাছটার পেট থেকে তার অলঙ্কাবের পৌঁটলাট! বের করেঞ্ভার 
হাতে দিলেন। জয়াবতী যখন অলঙ্কার পরে পরদ্ার ভিতর থেকে বেরুলঃ তখন 
সকলে তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল । তাবুধবর অত মাছ কেউ বশধতে পারুল না । 
তাও জয়াবতী মঙগলচণ্তীর সাহায্যে রশাধল। 

তারপর জয়াবতীর এক সন্তান হল। জয়দেব আবার পরীক্ষা করবাবু জন্ত 
ছেলেটাকে কুমোরদের ভাটির মধ্যে রেখে এল । কিন্তু মঙ্গলচগ্তী এসে জদ্মাবতীর 
কোলে তার সম্ভানকে দিয়ে গেলেন। তারপর একদিন জয়দেব ছেলেটাকে নিয়ে 
গিয়ে পুকুরে ডুবিয়ে দিল ॥ আবার মঙ্গলচণ্তী ছেলেটাকে এনে জয়াবতীবর কোলে 
দিয়ে গেলেন, এবং বললেন ভবিষ্কতে যেন মে ছেলের সম্বন্ধে সাবধান হয়। 
একছিন জম্মদদেব ছেলেটাকে কেটে ফেলতে যাচ্ছে, এমন সমন জয়াবতী দেখতে 
গ্রেয়ে, জয়দেবকে বলল--তুমি এখনও মঙ্গলচগ্তীর দয়ায় বিশ্বান করছ না?” 
জয়দেব বলল---ছ্যা, এখন আমি বিশ্বাস করি । এইভাবে জক্সমজলবারে মজল- 
চশ্ীর পূজার প্রবর্তন ছল। 


৪৬ 


বানলার আলিখিত সাহিতা 
চার 


অরণাযন্তীর পূজার প্রবর্তন সম্বন্ধে যে কাছিনীটা আছে, ত1 হচ্ছে-_-এক ত্রাক্ষপের 
তিন পুত্র ও তিন পুত্রবধূ ছিল । ছোট কৌটা খুব পেটুক ছিল, এবং খাছসামগ্রী 
লুকিয়ে খেয়ে বিড়ালের নামে দোষ দ্িত। বিড়াল হচ্ছে মা ষঠীর বাহন। 
মিছাস্রিছি তার নামে দোষ দেয় বলে পে মা ষঠীর কাছে গিয়ে ছোট বৌয়ের 
নামে নালিশ করল । 

কালক্রমে ছোটবৌ অস্তঃসত্বা হল, এবং যথাসময়ে এক পুত্রণস্তান প্রসব 
করল । কিন্তু পরের দিন সকালবেলা! কেউ আর ছেলেটাকে তার কাছে দেখতে 
পেল না। এইভাবে তার সাতটা সন্তান হুল, কিন্তু রাত্রিকালে ছেলেট? অনৃষ্ঠ 
হয়ে ঘেতে লাগল । অনেক খোজাখুঁজি করেও কেউ আর ছেলের সন্ধান পেল 
না। 

মনের হুঃখে ছোটবোৌ বনে গিয়ে কাদতে লাগল। সেখানে বৃদ্ধ ব্রান্ঘণীর 
বেশে যগীঠাককুণ আঁবিতৃতা হয়ে ছোটবৌকে জিজ্ঞাস্রা করলেন--তুমি বনে 
এসে কাদছ কেন মা? ছোটবৌ তাঁকে তার সব ছুঃখের কথা বলল। তখন 
য্ভীঠাকরুণ রোষকণ্ঠে তাকে বললেন--“তুই জানিস না, চুরি করে খাস্‌, আর 
ষীর বাহন বিড়ালের নামে দোষ দিস্? তখন ছোটবৌ বুঝতে পারল ওই 
ব্রাহ্মণী কে, এবং তার ছুটে। পা জড়িয়ে ধরে কাদতে লাগল । ষচী দেবীর দক্ষা 
হল। তিনি বললেন--গ্যাখ্‌, ওখানে একট মর বিড়াল পড়ে আছে, এক ভাড় 
দই এনে ওর গায়ে ঢেলে দেঃ এবং ঠেঁটে তা ভাড়ে তোল ।* ছোটবৌ বীর 
আদেশমতো ওইরূপ করলে, বষ্টীঠাকরুূণ তাকে তার সাত ছেণে ফিরিয়ে দিলেন 
ও তাদের কপালে দইয়ের ফোটা দিতে বললেন ॥ তিনি আরও বললেন, “কখনও 
চুরি করে কিছু খাস্‌ না। আর বিড়ালকে কখনও লাথি মারবি নাঃ এবং বী। 
হাত দিয়ে কখনও ছেলেকে মারবি না, বা মরে যা বলে কখনও ছেলেকে 
গাল দিবি ন।।” অরণ্যষ্ীর দিন কিভাবে যগ্গীপুজ। করতে হয়ঃ সে সম্বন্ধেও 
তিনি উপদ্দেশ দিলেন । আরও বললেন--'অরণ্যযগ্ত্রীর দিন ফলার করবি, 
কখনও ভাত খাবি 11” তারপর বীদেবী অনুস্ঠ হয়ে গেলেন। ছোটবো লা'ত 
ছেলে নিযে বাড়ি ফিরে এল, এবং সব কথা নিজের জায়েদের বলল। সকলেই 
লেই থেকে অরণ্যবষ্ীর পূজ। আরস্ক করল। 


৪৭ 


বালা খ নাগর বিবর্তন 
পাচ 


অগ্রহসিগ মাসের প্রতি রবিবার সেনের ইতৃপৃজা করে| ইত্তুপূজার কথা তাক যা 
বঙ্গে ছা হচ্ছে-কোন এক দত্বি্র বাছছণের ছুই মেয়ে ছিল নাম উমনো। ও 
ফুষনো। আ্রাঙ্ষণ একদিন ভিক্ষা করে কিছু চাল এনে ব্রাঙ্মণীকে বললেন তাকে 
শিষ্ঠে তৈরি করে দিতে । এক-একট পিঠে তৈরি হচ্ছে আব ত্রাক্মণ দাওয়া 
ধসে একগাছা দড়িতে একটা! করে গেরে দিচ্ছেন । ব্রাঙ্ষণকে যখন পিঠে দেওয়া 
হুল, তখন তিনি ছুখানা পিঠে কম দেখলেন । গৃহিণী বললেন, দুখান। পিঠে ছুই 
মেয়েকে দিয়েছেন। ব্রাঙ্মণ কুদ্ধ হয়ে, তুই মেয্নেকে পদ্ঘধিন মাসির বাডি নিয়ে 
যাবার ছল করে তাদ্দের বনবাস দিয়ে এলেন। বনে ঘুরতে ঘুরতে তারা৷ 
কতকগুলি মেয়েকে ইতুপুজা। করতে দেখল । তাদের কাছ থেকে তার! জানল 
যে ইতুপুঙ্জা করলে বাপ-মায়ের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়। এই কথা শুনে তার! বাড়ি 
গিয়ে ইতুপৃজা করতে লাগল । ব্রাহ্মণ তাদের দেখে প্রথমে খুব চটে গেল, 
কিন্ত যখন ইতুপৃজার মাহাজ্যম্ের কথা শুনল, তখন কিছু নরম হল। 

এব কিছুদিন পরে ওই দেশের বাজ! মৃবগয়ায় বেরিয়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে তাদের 
বাড়ি এদে জল চাইপ। উমনো-ঝুম নো জল এনে দিল । তাদের দেখে রাজা ও 
মন্ত্রী তাদের বিদ্মে করতে চাইলেন । 

বিয়ের পর স্বািগৃহে ঘাবার দিন উমনে ভাত-তরকারি খেল। সেদিন 
ইতুপৃজা, সেজন্য ঝুমনে। শুধু ইতুর প্রপান্দ খেল । উমনো রাজপ্র।সাদে আসা মাত্র 
নানারকম অঘটন ঘটতে লাগল । রাজা! তাকে বোনের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন । 
ঝুষনো। উমনোকে বলল--“বোন, তুই ইতুপুজার দিন ভাত খেয়েছিলি, সেজন্য 
ইতুর কোপে পড়েছিস্‌, তুই ইতুপুজ। করে ইতুকে প্রসন্ন কর।” উমনে। তাই 
করল। বাজার আবার সম্বদ্ধি ফিরে এল । রাজ! উমনোকে নিয়ে গেলেন । 
উষ্নো রাজাকে লব কথা! বলল । সেই থেকে ইতুপৃজার প্রচলন হল । 


ছয় 
একধিন পার্বতী শিবকে জিজ্ঞালা করলেন-.তুমি কিসে লবচেয়ে বেশি তুষ্ট 
হও ও” শিব বললেন, “শিবরাত্রির দিন যর্দি কেউ উপবাম করে আমার ষাখাক়্ 
জল দেয় তো আমি খুব তুষ্ট হই।' তখন নহার্গেব পার্বতীকে একট কাহিনী 
বললেন : বারাণপীতে এক ব্যাধ ছিল। একদিন সে অনেক পশ্ত শিকার করে 


২৪৮ 


বাঙলার ফানি দাছিতা 


এবং ভার ফিরতে বাজি হয়ে যাক্স। রাখ ভাঙ্গুফের ভয়ে দে একা শীচ্ছের উপর 
আশ্রয় নেয় । ওই গাছের তলাতেই এক শিবলিঙ্গ ছিল । বাজতে খ্যাধ খখন 
ঘুষোচ্ছিল তখন তার এক ফোটা ঘাম (মতান্তরে নীছারকণণ ) মহাদেবের সাখায় 
পড়ে । মেদিন শিবরাত্রির দিন ছিল এবং ব্যাধও সারাদিন উপবাসী ছিল। 
মহাদেব তার ওই এক ফেঁট। ঘাসেই তুষ্ট হন।*"*বথাসময়ে যখন ব্যাধের মৃত্যু 
হয়, যঙ্গদূত এসে তাকে নব্বকে নিয়ে যেতে চাইল । কিন্তু শিবদূত বাঁধ দিয়ে 
তাকে শিবলোকে নিয়ে গেল । এইভাবে শিবরাত্রি ত্রতের প্রচলন হল । 


সাত 


শীতলা পূজা প্রচলিত হয়েছিল এইভাবে : রাজ! নহুষ একবার পুজেষ্টি যজ্জ করে- 
ছিলেন । যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হয়ে শীতল হলে, তা থেকে এক পরমা সুঙগবী বমনী 
আবিতভূতা হন । ব্রহ্মা! তার নাম দেন শীতল, এবং বলেন যে, “তুষি পৃথিবীতে 
গিয়ে বসন্তের কলাই ছড়াও, এয়প করলে লোকে তোষার পূজা করবে।” শীতল 
বললেন, “আমি একা পৃথিবীতে গেলে, লোকে আমার পূজা করবে না; আপনি 
আমার একজন সঙ্গী দিন । ব্রহ্মা তাকে কৈলাসে শিবের কাছে যেতে বললেন । 
শীতল! কৈলাসে গিয়ে শিবের কাছে তীর প্রয়োজনের কথা বললেন । মহাদেব 
চিন্তিত হয়ে ঘামতে লাগলেন । তার ঘাম থেকে জরাস্থর নামে এক ভীষণকাক্স 
অন্থুর স্থষ্্টি হল। জরান্থর শীতলার সঙ্গী হলেন । শীতলা বললেন, “দেবতার যদি 
আমার পূজা না করেন তা হলে পৃথিবীর লোক করবে কেন? তখন শিব 
তাকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে ইন্দ্রপুর্বীতে যেতে বললেন । ইন্দ্রপুরীর ন্বাস্তা দিয়ে 
যাবার সময় জরাস্থরেন্র মাথা থেকে বসস্তের কলাইয়ের ধামাটা বাশ্যায় পড়ে 
গেল । পে-সময় ইন্দ্রের ছেলে সেখান দিযে যাচ্ছিল। লীতল তাকে ধামাটা 
জরান্থরের মাথায় তুলে দিতে বললেন। ইন্দ্রের ছেলে এটা তার পক্ষে মর্যাদা” 
হানিকর মনে করে, ত্রাক্ষণীকে ঠেলে ফেলে দ্রিল। শীতলার আদেশে জানু 
ইন্দ্রের ছেলেকে আক্রমণ করল । এর ফলে ইন্দ্রের ছেলে বসস্তরোগে আক্রান্ত 
ছুল। তারপর শীতল দেবসভায় গিয়ে ইন্্রকে,আশীর্বাদ করলেন । ইচ্জর তো চটে 
লাল । ভাবলেন সমস্ত জগতের লোক তাঁকে পুজা করে, আর এ কোথাকার 
এক বুড়ি এসে তাকে আশীর্বাদ করছে । এর ছআম্পর্থা তো ক্ষ নয় ! ইন্দ্র তাঁকে 
মেয়ে তাড়িয়ে ফ্বিলেন । তারশর ইন নিজেও বপস্তবোতগ আক্রান্ত হলেন । 
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সমান ও বাঙালীর বিবর্তব 


ক্মন্ঞার মেবতারাও হলেন । সহামায়ার দয়! হল। তিনি িযে শিবের শরণপিক 
হলেন. পিব ধললেন, “দ্লেবতার1 সকলে শীতলা'র পুজা ককুক+ ত! হলে রোগ- 
ঘুক্ত হবে । তখন দেবতার] ঘট1 করে শীতলার পুজ! করলেন। এইভাবে শীতল! 
দেবললোকে খ্বীকৃতি পেলেন । 

তারপর শীতল! জরাশ্থরকে নিয়ে পৃথিবীতে এলেন । প্রথমে তিনি বিরাট- 
রাজার রাজো এলেন। ন্বপ্রে তিনি বিরাটকে শীতলার পুজা করতে বললেন। 
বিরাট বলল, “আমার বংশে কেউ কখনও নারীদেবতার পূজা! করেনি, আমি 
নারীদেবতার পুজা করব না।” বিরাটরাজ্যে মহা্ধাবীরপে বসস্ত দেখা 
দিল। প্রজার! সব মরতে লাগল। বিরাটের তিন ছেলে মারা গেল। তবুও 
বিরাট অনড়, অটল । নারীদ্দেবতার সে পূজা! করবে না। বিরাটের এক পুঞবধূ 
তখন পিত্রালয়ে ছিল । শীতল! সেখানে গিয়ে তাঁকে বললেন, “তুমি যদি শীতলার 
পৃজা কর, তা হলে তোমার স্বামী ও তার ভাইয়েরা বেচে উঠবে ।” পুত্রবধূ ক্রুত 
বিরাটরাজ্যে ফিরে এসে শীতলার পুজা করলেন । তার স্বামী ও তার ভাইয়েরা 
সব বেঁচে উঠল । শীতল! যে বসস্তের দেবতা তা বিরাটরাজার প্রত্যক়্ হল। সেই 
থেকে পৃথিবীতে শীতল] পুজার প্রচলন হল। 


আট 


অঞ্চলভে্দে এসব কাহিনীব্ পার্থক্য আছে। তা ছাড়া, পরবর্তীকালে বচিত 
নৃতন কাহিনী আদিম কাহিনীকে চাপ। দিয়েছে । যেমন, ওপরে লক্ষ্মীর যে 
কাহিনী দেওয়া হয়েছে, সেটাই হচ্ছে আদি কাহিনী । এখন প্রতি বৃহস্পতিবার 
মেয়ের] লক্ষ্মীর পুজা করে, ছাপা বই দেখে পাচাপী পাঠ করে, তার কাহিনী 
অন্যরূপ। আবার অরণ্যষষ্ঠীর যে কাহিনী দেওয়া হয়েছে, তাছাড়! আর একট! 
কাহিনী আছে। সে কাহিনীতে ছোট বউয়ের কথা নেই। তার পরিবর্তে আছে 
অভিশপ্ড এক বিদ্যাধর ও বিদ্যাধন্ীত্ কাহিনী । এ সকল অলিখিত সাহিতোর 
উপাখ্যানসমূহের বূপভেদ বিশেষভাবে লক্ষ্য করি গদ্দেখরী পূজার কাহিনী- 
সমুছে। গদ্ধেম্বরী হচ্ছে গন্ধবণিক জাতির দেবতা । গন্ধেশ্বরী তাদের শব্রঃ 
গন্ধাসরকে বধ করেছিল বলেই গন্ধবণিক সমাজ তার পুজা করে। কিন্ত 
গদ্েশ্বরী পূজার উত্তব লক্বন্ধে অন্য কাহিনীও প্রচলিত আছে। 

অলিখিত এইনব উপাখ্যানের একট! বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, উপাখ্যানের মধ্যে 


১১১৪৮ 


বালার অলিখিত সাছিতা 


অলৌকিক ঘটনার সঙ্গিবেশ । হিন্কু এসব কাহিনীর 'লৌকিকত্বে বিশ্বাস 
করত । সেই কারণেই হিন্দুর নৈতিক মান খুব উচ্চস্তরে ছিল। আজ হিন্দু 
সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে ॥ সঙ্গে সঙ্গে তার মন থেকে পাপপুণোর 
বিশ্বাসও লোপ পেয়েছে । সেজন্যই হিন্ুর নৈতিক মান আজ নিয়জ্ঞরে গিষ্ে। 
পেৌঁছেছে। 


২১ 


মধ্যযুগের অর্থ নৈতিব অবস্থা 


াহি ক খধির জন্ত বাঙলাকে “সোনার বাঙলা? বলা হত। মধ্যযুগের বৈদেশিক 
পর্ঘটকৰ! বাগুলাদেশকে তূন্বর্গ বলে অভিচছ্িত করে গেছেন । সমসামগ্িক বাংলা 
দাহিত্য থেকেও আমর] বাঙলার বিপুল এইখ্বরধের কথা জানতে পারি। বাঙলার 
আর্থিক সম্পদ গ্রতিিত ছিল তার কুবি ও শিল্পের ওপর । নদীমাতৃক বঙ্গভূমি 
উৎপন্ন করত প্রচুর পরিমাপ কৃষিজাত পণ্য। এই সন্ভুল কষিজাত পণ্য বাঙলার 
নিজস্ব চাহিদা! মিটিয়েও বিক্রীত হত দেশদেশাস্তরের হাটে । কষিজাত পণ্যের 
মধ্যে প্রধান ছিল চাউল । অন্থান্ত কুষিজাত পণ্যের মধ্যে ছিল তুলা, ইক্ষু, তৈল- 
বীজ, সুপারি, আদা লঙ্কা! ও নানাবিধ ফল। পরে পাট ও নীলের চাষও প্রভূত 
পরিমাণে হুত। উৎপন্ন পণ্যের পাঁচ শতাংশ রাজন্ব হিসাবে রাজকোষে জমা 
দিতে হত। শতকরা »* জন লোক কৃষিকর্ধে নিযুক্ত থাকত । কৃষিকে হীনকর্ম 
বলে কেউ মনে করত না। এমনকি ব্রা্ষণরাও কৃষিকর্ম করতে লজ্জাবোধ করত 
না। চত্তীমঙ্গলের বচগ্ষিতা কবিকঙ্বণ মৃকুন্দরাম লিখে গিয়েছেন যে, তার সাত- 
পুরুষ কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিলেন । 

শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল কার্পাস ও বেশমজাত বন্্। স্থক্ত্র বত 
প্রস্ততের জন্য বাঙলার প্রসিদ্ধি ছিল যুগ যুগ ধরে। দেশ-বিদেশে বাঙলার 
“মসলিনে'র চাহিদা! ছিল। এই জাতীয় বন্ত এত স্ল্প্ হত যে একটি ছোট 
নন্যাধারের মধ্যে বিশ গজ কাপড় ভরতি কর] যেত। বাঙলার শর্করার গ্রসিদ্ধিও 
দর্বত্র ছিল। এ ছাড়া বাঙলায় প্রস্তত হত শঙ্খজাত নানাবূপ পদার্থ, লৌহ, কাগজ, 
লাক্ষা, বাদ ও বরফ। বীরভূমের নানা স্থানে ছিল লৌহপিণ্ডের আকর। তা 
থেকে লৌহ ও ইন্পাত তৈরি হত। বীরভূমের যে সকল স্থানে লৌহ ও ইন্পাতের 
কাঁরখান। ছিল+ সেগুলি হচ্ছে দামরা, ময়সারা, দেওচা ও মহম্মদনগর | এই 
সকল লোহ] দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যস্ত কলকাতা! ও কাঁশিম- 
বাজারে কামান তৈরি হত। বল! বাছুলয, এই লোহা ও ইম্পাত প্রস্ততের জন্য 
বীরভূমের কারিকরগণ নিজস্ব প্রণালী অবলম্বন করত। বরফ তৈরির জন্যও 
বাঙলার নিজন্ প্রণালী ছিল। শীতকা লে:মাটিতে গর্ভ কৰে, তার মধ্যে গর জল 
রতি করে সমস্ত রাত্রি রাখ! হত্ব। প্রভাতে তা বরফে পরিণত হুত। 
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এ ছাড়া চিনি তৈরির জন্কও বাঙলার নিজন্ব পদ্ধতি ছিল। এই পদ্থাতি 
অন্ধুযাক়্ী ষে- চিনি তৈরি হত ত| ধবধবে সাদা হত? এই চিনি দেশের চাহি 
মিটিযে বিদেশেও রপ্তানি হত। ( এই পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারা সমাক অবগত হতে 
চান, তার! বর্তমান লেখকের “ফোক এলিমেন্টস ইন বেঙ্গলি লাইফ* পুষ্তক' 
দেখুন )। 

বাঙলার লোকদের বিশেষরূপে পারদশ্রিতা ছিল নৌকা! নির্মাণে । বাঙলার 
নানাস্থানে নৌকা-নির্মাশের কেন্ত্র ছিলঃ বিশেব করে ঢাকান্স। কবিকম্বণ যুকুদা- 
রাম তার চণ্তীষজলে বলেছেন যে কখনণ কখনও নৌকাগুলি ৩০* গজ লম্ব। ও 
২০০ গজ চওড়া হত। দ্বিজ বংশীদাস তীর মনলামঙ্গলে ১০০০ গজ লম্বা নৌকার 
কথাও বলেছেন, তবে সেটা অতিরঞ্রন বলেই মনে হয়। বাঙলার নিজন্ব তৈরি 
এরূপ বৃহদাকাঁর নৌক। করেই মনসা ও চণ্তীমঙগল কাব্যছ্ছয়ের নায়কা) যথা-- 
াদ সদাঁগর, ধনপতি সদাগর ও শ্রমন্ত সাগর দুরদূরাস্তরে বাণিজ্য কৰতে 
যেতেন । মনে রাখতে হবে যে সে যুগের নাবিকর্দের দিগদর্শন খঞ্র ছিল না। 
বংশীদাসের মনসামঙ্গল-কাব্য থেকে আমর] জানতে পারি যে, সে যুগের নাবিকরা 
মাত্র স্থর্ধ ও নক্ষত্রসমূহের অবস্থান লক্ষ্য করেই সাতসমুদ্ধুর তের নদী পাড়ি 
দিত। তাদের দক্ষতা সন্বদ্বে কোনও সন্দেহ নেই। তবে তাদের যে অনেক 
ঝুকি নিতে হত, সেট। বল! বাছল্য মাত্র । তার! প্রীক্সই দন্্য দ্বার] আক্রান্ত হত। 
বিশেষ করে আরবদস্থ্য দ্বারা আক্রমণের ফলেই তার] পশ্চিমের দেশসমুহের দে 
বাণিজ্য বর্জন কৰে সিংহল, ঘবন্ধীপ, মালয় প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে 
আরম্ভ করেছিল। কিন্তু এই পটভূমিক1গ ষোড়শ শতাব্দী থেকে পৰ্িবতিত হয় 
পর্তুগীজ ও মগ দস্থযদের আক্রমণের ফলে। বস্তত ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে 
বাঙালী বপিকর1 আৰ বাণিজ্য করতে বিদেশ ঘেতেন না। মোট কথা, ৫বদেশিক 
বাণিজ্যক্ষেত্র থেকে তীরা ক্রমশ হটে গিয়েছিলেন । হটে যাবার প্রধান কান্খণ 
ছিল মগ ও পর্তুগীজ দন্থ্য হবার! বন্দুক ও কামানের ব্যবহার । বাঙাঁলী বণিকদের 
তা ছিল না । হুতরাং বাঙালীর! আর এই সকল বৈদেশিক দন্থ্যদের সঙ্গে পেরে 
উঠলেন না । তার! বিষ্বেশ-যাআর ঝু*কি পরিহার করে বাপিহ্যক্ষেত্রে মধ্যগের 
কাজ কর শুরু করে দিলেন। নবাগত বিদেশী বনিকদেরই তার! মাল বেচক্ডেন ॥ 
এব ফলে দেশের মধ্যে গড়ে উঠল কতকগুলি নতুন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেন্র 
বেনব কথ! বিশষন্ভাবে আমর! পন্ে বলব । 
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প্বানল? ও বাঙালীর বিষর্ধন 
ছুই 


বন্ধত কৃষি, শিল্প ও বাপিজ্য--এই তিনটির গুপরই প্রতিঠিত ছিল বাঙালীর 
সমদ্ধি ॥ বিশেষ করে লক্ষণীয় ছিল বণিকসমাজের ধনাঢ্যতা ॥ তাদের ধনাঢাভার 
পরিচয় আষরা পাই মনসা ও চণ্তীমঙগল কাব্যপমূছে | তাদের স্থান ছিল সমাজের 
শীর্দেশে | তাদের আবাস-কেন্দ্র ছিল সপ্চগ্রাম বন্দরকে কেন্ছ্র করে। পরে আমর 
দ্বেখব যে এই বণিকসমাজই উত্তরকালে কলকাত! নগব্ীীর পত্তন করেছিল । 
সপ্তগ্রাম ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে আরও অনেক বাণিজ্যকেন্্র ছিল। তাদের 
অন্ততম হচ্ছে গৌড়, মোনারগীঃ হুগলী ও চট্টগ্রাম এ সকল বাণিজ্যিক 
কেন্দ্রের নাম আমরা সমসাময়িক বৈদেশিক পর্টকরের লেখনী মারফত জানতে 
পাবি। ষোড়শ শতাব্দীর পর্যটক বারথেমা; “বেজল' নান্সে এক নগরী ও বন্দবের 
উল্লেখ করেছেন । ষোড়শ শতাব্দীর আর একজন পর্যটক যোয়াও গ্য ব্যারোন 
গৌড়কে প্রধান বাপিজ্যকেন্দ্র বলে অভিহিত করেছেন । তিনি লিখে গিয়েছেন 
যে গৌড় নগর নয় মাইল লশ্ব৷ ও বিশ লক্ষ লোক দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। তিনি 
আরও বলেছেন ঘে, গড়ের পণ্যসমৃদ্ধির জন্য সেখানে এত লোকের সমাগম হত 
যে ভিড় ঠেলে নগরের রাস্তা দিয়ে হাট] দুষ্কর ছিল। এ ছাড়া তিনি লোনাররগ, 
হুগলী, চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম, প্রভৃতি বাশিজাকেন্দ্রেরও উল্লেখ করেছেন । ফোঁড়া" 
শতাবীর শেষভাগের পধটক সীজাব ফ্রেডরিক সপ্তগ্রামকেই সবচেয়ে বড় ও 
সম্বদ্ধিশালী বন্দর বলে বর্ণন। করেছেন । এব বিশ বছর পৰে র্যালফ্‌ ফীচ সপ্ত- 
গ্রাম এবং চট্টগ্রা্ণ উভয়কেই বাঙগাদেশের বড় বন্দর (7১০7৩ 1800৩ ) বলে 
অভিহিত করেছেন । সপ্তদশ শতাব্দীর পর্যটক ছ্যাযিলটন হুগলী ও চট্টগ্রামকেই 
প্রধান বন্দর বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সপ্তগ্রামের কোনও উল্লেখ করেননি । 
অধিকস্ত তিনি তাগ্ডার উল্লেখ করছেন । তিনি বলেছেন যে ভাগ্। স্তা ও 
শৃতিবন্ত্রের জন্য গ্রলিদ্ধ ছিল। 

এককলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙলার যে অসাধাত্রণ প্রতাপ ছিল, 
তা হারাবার পর বাঙলা অভাস্তরশণ হাটে পরিণত হয়েছিল। কেবল নবাগত 
বিদ্দেশীরাই যে বাওঙগার হাটে মাল কিনতঃ তা নয়। ভারতের নানাস্থাম থেকে 
বাবসায়ীরা বাঙলাম্ম হাটে মাল কিনভে আসত । যার! বাঁগলার হার্টে কেনাবেচা 
করতে আসত, তাদের মধো বিশেষভাবে উল্লেখযোগা হচ্ছে কাশ্মীর, যুলতাঁনী, 
“আফগান, পাঠান, শেখ, পগেকা! (যাদের নাম থেক বড়বাঙ্জাবেখ পগেক্সাপটির 


১১৬৪ 


মধাবু গের, অধ সোতিক অধস্ী ' 


নাম হয়েছে ) ভুটিসা ও লক্্যাপী। সঙ্্যাসীর] যে কারা? তা আমবা সঠিক জানি 
না। ষলে হয় তার! হিমালয়ের সাঙ্ছদেশ থেকে চন্দনকাঠ, মালার গুটি ( ৮৩৯৫৪ ) 
ও ভেষজ-গাছগাছড়া বাঁঙলায় বেচতে আলত। তাব বিনিষন্সে তারা বাঙলা থেকে 
তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে যেত। হলওয়েলের এক বিবরণী থেকে আমবা 
জানতে পারি যে, দিল্লী ও আগবা থেকে পগেয়ার বর্ধমানে এসে প্রচুর পরিমীশ 
বন্ত্, সীপা, ভাষা, টিন ও লঙ্কা কিনে নিয়ে ধেত। আর তার পরিবর্তে তার! 
বাঙপাদ্দেশে বেচে যেত আফিম, ঘোডা ও সোরা। অন্থরূপভাবে কাশ্মীরের 
লোকর। বাঙলা! থেকে কিনে নিয়ে ঘেত লবণ, চামড়া, নীল, তামাক, চিমিঃ 
মালদার সাটিন কাপড় ও বহুমূল/ রত্বনযৃহ । এগুলি তারা বেচত নেপাল ও 
তিব্বতের লোকদের কাছে। 

বাঙলার বাহিরের ব্যবপায়ীর! যেমন খাডলাষ আনত, বাঙলার ব্যবসায়ীরা ৪ 
তেমনই বাঙলার বাহিরে যেত। ১৭৭৩ শ্রীস্টাব্ষে জয়নারায়ণ কর্তৃক রচিত 
“হুরিলশীলা” নামক এক বাংল বই থেকে আমরা জানতে পারি যে বাঙলার 
একজন বণিক ব্যবস৷ উপলক্ষে হস্তিনাপুর, কর্ণাট, কলিঙ্গ; গুজর, বারাণসী, 
মহারাষ্ট কাশ্মীর ভোজ, পঞ্চাল, কম্বোজ, মগধ, জয়ন্তী, দ্রাবিড়, নেপাল, কাঞ্চী, 
অযোধ্যা, অবস্তী, মথুরাঃ কাম্পিল্য, মায়াপুরী, দ্বারাবতী, চীন, মহাচীন ও 
কামরূপ প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন । 

যাবা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত, তার। বেশ দুপয়মা1 রোজগার করে বড়লোক 
হত। বস্তত তাদের ধনদ্দোলত প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। তার পরিচয় 
আমরা পাই বাংল! সাহিত্যে ও বৈদেশিক পর্ধটকদের বিবরণীতে | পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে একদল €চনিক দুত বাওলাদেশে এপেছিপেন । তাদের 1ববরণী থেকে 
আমরা তত্কালীন বাঙলাদেশের ধনাঢ্যতার এক বিশেষ পরিচয় পাই । খুব 
জশকজমক করে তাদের এক বিশেষ চব্য-চোষ্য-লেহা-পেয় আহার্ষের ভোজে 
আপ্যাক়িত করা হয়েছিল। ভোজান্তে তাদের প্রত্যেককে উপহার দেওয়। 
হয়েছিল এক একটি স্বর্ণনিগ্সিত বাটি, পিকদানী, স্থরাপান্র ও কটিরদ্ধ। তাদের 
সহচরদের দেওয়া হয়েছিল নৌপ্যনিষ্ষিত উক্ত সামগ্রীষমূহ এবং গুদেব সঙ্গে ঘে 
সকল সৈগ্যসামন্ত এসেছিল, তাদের দেওয়! হয়েছিল 'বছ রৌপ্যমুদ্রা ॥ ার। লিখে 
গেছেন যে বাল! কৃষি, শিল্প ও বাপিজো অত্যন্ত সমৃদ্ধিশাঁলী দেশ। আর্বিক 
সম্পদের এই ভিন উৎস থেকে বাঙল। শ্রচুর অর্থ অর্জন করত । লোকর্দের” 


৫৫ 






রর ওটা 'ভারিখইনকিবিস্তা ও া-উ- 
পাকা দিনও উল্লেখিত হয়েছে । এই ছুই গ্রন্থে বল। হন্গেছে যে গৌড় নি পূর্ব- 
বাঞ্চলাহ ধর্দী লোকর] ফোঁনার থালা বাটিতে আহার করে। বোড়শ শতাব্দীতে 
গৌক়্ যখন লুন্টিত হয়েছিল, তখন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ লু্ঠনকারীদের কাছ 
থেকে ১৩০* সোনার থাঁল। ও গ্রচুধ অর্থ ও অবাঞ্চার উদ্ধার করেছিলেন । 
সপ্তদশ শতান্ধীতে ফিন্সিস্তাও যন্তব্য করেছেন ঘে কোনও বড়লোকের ঘরে কত 
সংখ্যক লোনার থাল1বাদন আছে সেটাই ছিল দার ধনাচ্যতার মাপকাঠি । 
সমাজে তার মধাদ। নির্ভর করত তার ওপর । 


তিন 


মধ্যযুগে বাঁঙলাদেশের লোকদের জীবনযাত্রা-প্রণালী ষে সচ্ছল ছিল, তা সে 
যুগেব জিনিবপত্রের দাম লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে । চতুর্দশ শতাবীতে 
আর্ক্রিকা-দেশ থেকে ইবন বতুতা নামে একজন পর্যটক বাঙলার্দেশে এসেছিলেন । 
তিনি তখনকার পণ্যমূল্যের যে তালিক। দিয়ে গিয়েছেন ত1 হচ্ছে ( বর্তমানের 
নগ্সাপয়সায় দাম )-চাউল এক মরণ ১২ পয়সা, ঘি এক মণ ১৪৫ পঞ্ঘলা, চিনি 
এক মণ ১৪৫ পয়সা, তিল তৈল এক মণ ৭৩ পয়সা, সুক্ষ কাপড় ১৫ গজ ২০০ 
পয়সা, ছুগ্ধব্ী গাভী একটি ৩** পদ্মসা, স্ষপুষ্ট মুরগী ১২টি ২* পয়সা, ও ভেড়। 
একটি ২৫ পয়ন]। 

ইবন বতুতা একজন বাঙালী মুনলমানের কাছ থেকে শুনে ছিলেন যে, তাঁর 
সংসারের (মিজেব, স্ত্রীর ও একজন ভৃত্যের ) বাৎসরিক থাই-খরচ ছিল মাঞ্র 
সাত টাকা । 

ধোড়শ শতাবীতে রচিত বৰিকক্কণ-চণ্ডীতেও জিনিসপত্রের অনুরূপ স্বলভতার 
কথা উল্লেখিত হয়েছে। স্চদশ শতাবীতে বানিয়ারও বলেছেন যে বাগল়াদেশের 
চাউল, খি, তন্িতরকারি ইত্যাদির দাম লামমাজজ। ১৭২৯ গ্রীস্টাবের এক 
মুজাজলিকায় জামর। মুশিধাবাদে প্রচলিত যে দাম পাই, তা! থেকে জানতে 
পাকি যে প্রতি টাকান্ব মুশিষাবাদে পাওয়া যেত লক্ষ চাউল ১ মপ ১* দের থেকে 
১ মণ ওও সের পর্যন্ত, দেশী চাটিল ৪ মধ পঁছিশ মেষ থেকে ৭ ষণ ২* (সের, গষ 
ও অথ থেকে * মণ ৩ লেরও তেল ২১ লের থেনে ৯৪ স্রেঃছ্ি১* সের ৮ 


১৫১৬, 


অনাহুজের গাধা মোহ অত? 


ছটাক €েকে' ১১ সের 9 ছটাক ও তুলা ২ ঘণ থেকে ২ মণ ৩৯ নেব ১৭৭৮ 
অস্টান্দে সাহেবদের খান্তলাষগ্রীর দায় ছিল একটা গেটি! ভেড়া ছু'টাকা, একটা 
বাচ্চা ভেড়া এক টীকা, ছয়টা ভাল মূবগী বা ছাপ এক টাকা, এক পাউণ্ড মাখন 
আট আনা, ১২ পাউও কটি এক টাকা, ১২ বোতল ক্লাবেট মদ ৬* টাকা 
ইত্যাদি । 


চখর 


কিন্ত এই প্রতুলতার মধ্যেও ছিল নিম্নকোটির লোকদের দানি | দারিজ্রোেক 
কারণ ছিল সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচার ও জুলুষ। কবিকক্কণ-চণ্ডীর রচয়িতা 
মুকুন্দব্াম বলেছেন যে যদিও ছয় সাত পুক্ষ ধরে তার! দামুন্তা। গ্রামে বাস কৰে 
এসেছিলেন, তথাপি উিমহদ্দার মাহমুদের অত্যাচারে তারা ভিটাচ্যুত হয়ে ভিক্ষা- 
বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অন্ধরূপ ছুর্দশার বর্ণন! ক্ষেমানন্দ কেতকা- 
দাসও দিয়ে গিয়েছেন। একজন মমসামস্ধিক বৈদেশিক পর্যটক ( মানরিক ) লিখে 
গিয়েছেন যে, রাজস্ব দিতে না পারলে, ঘে কোনও হিন্দুর স্ত্রী ও ছেলেপুলেদের 
নীলাম করে বেচা হত। এ ছাড়া, সরকারী কর্মচারীর! যখন-তখন কৃষক 
রমণীদের ধর্ষণ করত। এর কোনও প্রতিকার ছিল ন1। তার ওপর ছিল যুদ্ধ- 
বিগ্রহের সময় ঠসন্যগণের অত্যাচার ও বাঙলার দক্ষিণ অংশের উপকূলভাগে 
মগ ও পর্তুগীজ দস্থ্যদের উপদ্রব | তারা যে মাজ্জ লুটপাট করত ও গ্রামকে গ্রাম 
পুড়িয়ে দিত তা নয়, মেয়েদের ধর্ষণ করত ও অসংখ্য নরনারী ও শিশুদের ধবে 
নিযে গিয়ে বিদেশের দ্রাসদ্দীনীর হাটে বেচে দিত। এ ভাড়া, দুঃসময়ে ও 
ছুক্ভিক্ষের সময় তার! তাদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্া1! হাটে বেচে দ্রিত। 


পাচ 


দাসদাপী-কেনাবেচা মধ্যযুগে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সোনার থালা-বাসনের 
মতো দাসদাপীর সংখ্যাও ছিল সামাজিক মর্যাদার একট] মাপকাঠি । এসব 
দাসদাসীর ওপর গৃহপতিরই মালিকান। স্বত্ব থাকত । গৃহপত্তির অধীনে থেকে 
তারা গৃহপতির ভূমিকধণ ও গৃহস্থালির দ্ধাঁঞ্জকর্ম করত। কখনও কখনও 
মালিকর। তাদের দালীগণকে উপপত্বী হিসাবেও ব্যবহার করত । নবাব, স্থলতান 
ও বাদশাহদের হাঁরেমে এরকম হাজার হাজার দাসী থাকত । সাধারণত এ সকল, 
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খারা নাজনীন 


ধালীর়ের হাট থেকে কেনা হত। অনেক লমন্ত দাছজগর করে মুখের কথাতেই 
ছাঁয়ীর কেন! হত, তবে ক্ষেত্রবিশেয়ে দলিলপররও ট্রি কবে দেওয়া ছু এরাপ 
কলিলপত্ররে গোঁড়ীয়-শাতিকা-পঞ্জ, বহীপাতা অকরার পত্র ইতাদি বলা-হত। 

দালদালী বাথ খথেদের আমল থেকেই ভারতে প্রচ্গিত ছিল । তবে মধ্য- 
যুগে এই প্রথা বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। হিন্ুসমাজে দ্লাস্দাসী কেন! ও 
রাখা যে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল+ তা নয়। চাষাভূষার ঘরেও 
দবাসদাসী থাকত । সাধারণত লোক দাসীদের সঙ্গে মেয়ের মতো৷ আচরণ করত। 
'নেকে আবার নিজের ছেলের সজেও কোন জাসীয়ে বিয়ে দিষে তাকে পুজবধূ 
করে নিত। তখন সে দ্বাপত্ব থেকে মুক্ত হুত। অনেকে আবাধ্ যৌনলিন্স! 
চন্সিতার্থ করবার জন্ত দ্লাসীদ্দের ব্যবহার করত। এক্সপ দাসীদেব গর্তজাত 
জন্তানিদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে স্বতিতেও নির্দেশ আছে & 

সমনামদ্িক দলিলপত্র থেকে আমর দাসদ্াসীর মূল্য সম্বন্ধে একট ধারণা 
করতে পারি। বিদ্যাপতির লমধ ৪৪ বৎসর বয়স্ক এক কৈবর্ত পুকষ দাসের দাম 
ছিল ৬ টাকা) গৌববর্ণ ৩০ ব্সর বয়স্ক! দাসীর দাম ছিল ৪ টাঁক' ১৬ বৎসর 
বয়স্ক বালকের দাম ছিল ৩ টাক। এবং ৫ বৎসর বয়স্কা শ্যামাজী মেয়ের দাম ছিল 
মাত্র এক টাঁকা1। পববর্তী কালে দামের কিছু হেরফের দেখা যায় & চতুর্দশ 
শতাকীর আকফ্রিকাদেশের পর্যটক ইবন বুট] বলেছেন ধে, তিনি মাত্র ১৫ টাকায় 
এক অপূর্ব স্থনারী তকুণীকে কিনেছিলেন ও তাকে বাগুলাদেশ থেকে নিজ দেশে 
নিয়ে গিয়েছিলেন । দাসদাসীর ব্যবসাঁটা বিশেষভাবে চলত দু্তিক্ষের সময় । 

যোড়শ শতাব্ধীর পর থেকে পর্তুগীজ দন্থযর) দক্ষিণ বাঙল1 থেকে হাজার 
হাজার ছেলেমেয়ে চুরি করে নিয়ে গিয়ে তাদের বিদেশের হাটে বিক্রী করত। 
আবার মেয়ে চুরি করে এদেশের লোকরাও অপর অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে তাদের 
শিয়েক্ পান্ত্রী হিসাবে বিক্রী করত । এন্ূপ মেয়েদের 'ভরার মেয়ে বলা হত। 
নেক সময় অজান। মুসলমানী 'ভবার মেয়ের সঙ্গে হিন্দুর ছেলের বিষেও 
দেওয়া হত । 

ইংরেজর! বখন এদেশে আলে, তখন তারাও দালদীসী কিনত ও খবরের 
কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের বেচত। 


চে 


চৈতন্য ও তীর ধর্ম 


ছিচৈতন্তের আবির্ভাব ঘটেছিল মধ্যযুগের বাওলার ইন্ডিহাসের এক অতি স্ঘটমা 
কাজে ( ভিমশে। বছর মুর্গলষ্ান আধকার ও শাদনের অত্যাচারে হিন্দুরা তখন 
প্রপীড়িত । বল্পপূর্বক ছিন্ুকে ধর্মান্তরিত করা চচ্ছে। হিন্দুর ফেবদেউল ভাতা 
হচ্ছে। হিন্দু তাঁর ধর্মকত্য করলে তাকে দণ্ড দেওয1 হচ্ছে বা খুলে চাপাসে। 
হচ্ছে। হিন্দুরমণীদের ধর্ষণ কব! হুচ্ছে। তাদের অপছরণ কর হচ্ছে। এটাই ছিল 
ধর্মান্তরিতকরণেক এক পোক্গা রাস্তা । কেননা, ধর্ষিতা বা অপন্থতা রহণীর 
হিন্দুসমাজে কোন স্থান ছিল না। ধর্মাস্তরিত হয়ে মুসলমান সমীজে লে বিবির 
আসন পেত । হিন্দু দমাজকে এই অবক্ষদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করবার প্রথষ চেষ্টা 
করেছিলেন স্মার্ত রঘুনন্দন ( ১৬শ শতাব্দী )। তিনি বিধান দেন যে ধর্মাকরিত, 
ধর্ষিতা, অপন্ৃতা ব1 পদস্থলিতা নাঁবীকে সামান্ত প্রায়শ্চিপ্ হবার! পুনরাগ্স হিন্ব- 
সমাজে গ্রহণ কর] চলবে । কিন্ত দেশ যখন মুসলমানদের অধিকারে, তখন কোন্‌ 
হিনু সাহস করবে ধর্াস্তরিতা নারীকে পুনরায় হিন্মলমাজে স্থান দিয়ে বাজবোব 
অর্জন করতে ? স্তরাং মুনলমানের অত্যাচার পূর্ণমাক্্রাতেই চলছিল । এট] তুঙ্গে 
উঠেছিল স্থলতান সেন শাহের ( ১৪৯৩-১৫১৯ ) আমলে । এই হছমেন শাহের 
আমলেই নবন্ধীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ১৪০৫ খ্রীস্টাবে এক ফাল্গুনী গ্রহণ- 
পূর্িমার দিন মহাপ্রভু শ্রচৈতন্তদেব ( ১৪৮৫-১৫৩৩ ), হিন্দুর মনে সাহস সঞ্চার 
করে মুঘলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে ঈাড়াতে। 

চৈতন্যদেবের' আবির্ভাব ছিল হিন্দসমাজের এক বৈপ্লবিক ঘটনা । সাযাবাদের 
ওপর প্রতিষ্িত তার ধর্মে জাতিভেদ ছিল না। জাতিভেদ প্রথাই হিন্দুসঙ্গাজকে 
অবক্ষয়ের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল । কেননা, জাতিভেদ প্রথাই হিন্ুসমাজের 
মধো স্ষ্টি করেছিল এক অবজ্য়। উপেক্ষিত ও অবহেলিত নিয়লম্প্রদায়। যা 
মুসলমানদের সাহাধ্য করেছিল তাদের সান্গ্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মে এই নিষ্ট- 
সম্প্রদায়ের হিন্দুদের ধর্মাস্তরিতকরণে | তাছাড়া, চৈতন্দেষ প্রচার করেছিলেন 
যে এক ধর্মের সহিত অপর ধর্মের কোন বিভোঙ্খমেই । চৈতন্য-গ্রবতিত ধর্মের 
ফলে ধর্াস্তবিভতক বরণের ভ্রোত বিপরীতগামী হয়ে মুসলমানকে ও চৈতগ্ত-প্রবতিত 
ধর্মে দীক্ষিত করতে লক্ষ হয়েছিল । 


৫৪ 


খানালা ও বাতা বিষ 
ছ্‌ই 

৷ চৈতন্তদেবের পূর্বপুরুষদের বাড়ি ছিল শ্রীহটে। চৈতস্তের পিতা জগস্থাথ হিশ্রাই 
প্রথম নবন্ধীপের গঞ্জান্ভীরে এসে বান শুরু করেন। তখন অধ্যাপন| ও বৈধঃব- 
শান্ত চর্চায় অদ্িতীক্প ছিলেন শাস্তিপুরের মহাপ্ডিত অহ্বৈত আচার্য? তিনিই 
জগরাথকে বায় দেন ও তার অভিভাবক হুন। জগস্মাথ বিবাহ করেন নীলাস্বর 
চক্ষবতীর ছেয়ে শচীদেবীকে | তাদের প্রথম সন্তান বিশ্বদ্ূপ সংসার ত্যাগ করে 
সন্গ্যানী হয়ে যান। চৈতন্ত হচ্ছেন দ্বিতীয় সন্তান । তার জন্মের পর তার দ্ূপ- 
লাবপ্য দেখে তাকে ভাইন্ীদের কুদ্ৃষ্টি থেকে রক্ষাঠকরবার জন্য অদ্বৈত আচার্ধের 
স্ত্রী সীতাদেবী নবজাতকের নাম রাখেন নিঙ্গাই অর্থাৎ নিমের মতো তিক্ত। 
আবার মতান্তরে তিনি নি্নগাছের তলায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন বলে তীর নাম ছিল 
নিমাই । পিতা নাম রেখেছিলেন বিশ্বস্তর | সব্যাস গ্রহণের পর তার নাম হয়ে- 
ছিল শ্রীকফ্টচৈতন্ক ॥ আর অত্যন্ত গৌরবণ ছিলেন বলে লোকে তাকে গৌর, 
গৌধ্াঙ্গ, গৌরহুপ্সি প্রভৃতি নামে অভিহিত করত। 

সন্তান গ্রহণের পূর্বে বিশ্বস্তর হয়ে উঠেছিলেন একজন অহাপশ্ডিত। গলাদাস 
পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যম্ন কৰে 
তিনি অসাধারণ পাঞ্ডিত্যের অধিকারী হুন। মুকুন্দ পঞ্জয়ের চণ্তীমণ্ডুপে তিনি 
এক চতুষ্পা্ী খুলে “কলাপ ব্যাকরণ' পড়াতে শুরু করেন। সেকালের পণ্ডিত- 
দের মধ্যে বিদ্যা বিতরণ কর। একটা প্রথা ছিল। সেজন্য বিদ্ধ বিতরণ করবার 
জন্ত বিশ্বস্তর পূর্ববঙ্গে ও শ্হছটে যান। 


[তিন 
ঈশ্বর সাধনায় তার একনিষ্ঠতা প্রকাশ পায় তার পিতার ন্বৃত্যুর পর। পিত। 
গত হুবার পূর্বেই বিশ্বসুরের বিবাহ দিয়েছিলেন বল্লভাচাধেন কন্যা লক্্ীপ্রিয়ার 
সক্ষে । পিতার ম্বৃত্যুর পর তিন পিতৃঞ্ত্য করবার জঙ্ভ গায় যান। সেখানে 
তিনি পরম ভাগৰত একাস্ত ঈশ্ববপ্রেমী মাধবেজ্পুরীর প্রিয় শস্য ঈশ্বরপুরী ও 
কাছে দশাক্ষর গোপাল মগ্ত্রে দীক্ষিত হন। এই দীক্ষ। গ্রহণের পরহ তার 
ভাবাস্তর ঘটে। নবদ্ধীপে ফিরে এসে তিনি শোনেন যে সর্পদূংশনে লক্ষ্মী প্রয়ার 
সু; ঘটেছে । মা শচীদেবী রাঙ্গপপ্ডিত সনাতনের সুন্দরী কন্ব! বিষুঃপ্রিয়ার 
সঙ্গে ছেলের আবার বিবাহ ঘেন। কিন্ত বিশ্বস্তরের মন তখন ঈশ্বর প্রেমের 


২৬৭ 


চৈ ভারন্ধা 

উ্জাদনা পরিপূর্ণ । নবন্থীপে তিনি এক ঈখবরপ্টোষী বৈফবগোী গড়ে কোলন? 
এই গোরষ্ঠীতে ছিলেন খন্ধৈত আচার্ষ, ইসলাম ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হ্টি 
দ্বাস, শ্বাস পণ্ডিত 'ও তার তিন ভাই, কুগায়র মুকুন্দ দত, মুরাকি খপ, লদাশিষ 
পণ্ডিত, শ্ুক্লান্বর 'ব্রন্মচারী প্রমুখ | বিশ্বস্তর অধ্যাপন। ছাড়লেন | নবন্বীপের পথে 
খাটে শিশ্কদেষ নিয়ে তিনি হরি সংকীর্ভন করতে লাগলেন । সংকীর্তনের পদ-. 
হবি হত্বয়ে নমঃ | গোঁপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুহদেন |” 

এই সময় অবধূত নিত্যানন্দ নবদ্ধীপে এসে বিশ্বসতরের দঙ্গে মিলিত হম । 
অদ্বৈতও সপরিবারে নবন্বীপে চলে আসেন ॥ এক অন্তরঙ্গ বৈষব পবিষৎ গঠিত 
হয়। ভক্তর! বিশ্বস্তরকে দেবন্ধে অভিষিক্ত করে পুজা! করতে থাকে । 

নবন্বীপের আকাশ বাতাস এই নৃতন বৈষ্ণব গোষীর নাম-সংকীর্ভনে মুখন্দিত 
হুয়ে ওঠে। একদিন ছুরাচাঁর মদ্যপ নগর-কোতোয়াল জগাই-মাধাই ছুই ভাইয়ের 
হাতে ত্বার লাঞ্ছিত ও প্রহ্ৃত হন। লাঞ্ছন। ও প্রহার সত্বেও তার! হরিনাম 
ছাভল না দেখে বিশ্মিত হল জগাই-মাধাই | তাদের চরিজ্র সম্পূর্ণ পালটে গেল। 
বিশ্বস্তরের প্রতিষ্ঠা আরও বেড়ে গেল । সন্ধাঁবেল৷ নগরে শাখ-ঘন্টা বাজিক্সে 
হরিনাম করতে লাগল । মুসলমানরা সন্ত্রস্ত হয়ে কাজীর কাছে গিয়ে নালিশ 
করল । কাজী নগরে সংকীর্তন নিষিদ্ধ করে দিলেন । কিন্ত নিষেধাজ্ঞা! কেউই 
মানল না। কাজী ভয় পেয়ে নিষেধাজা তুলে দিলেন। এ সম্বন্ধে কষ্দাস 
কবিরাজের “চৈতন্থচরিতামুত”-এ এক বেশ চিত্তাকর্ক ঘটনার উল্লেখ আছে। 
চৈতন্য রোষাম্িত হয়ে যখন কাজীর বাড়ি চাও হলেন, তখন কাজী চৈতন্তের 
মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তার সঙ্গে ত্বার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে চৈতন্কের রোধ 
প্রশমিত কযবার চেষ্টা করে । ( 'বাঁওলায় মুসলমান সমাজ" অধ্যায় দেখুন । ) 


চার 
এবার এল সন্ন্যাস গ্রহণের পালা । ষিষ্ট কথা ও ছলনার স্বারা মাকে ভুলিয়ে, 
কাটোয়ায় গিয়ে কেশর ভারতীর কাছে লক্গ্যান দীক্ষণ নেন। তখন তার বয়স 
চব্বিশ বছর । গুরু কেশব ভারতী তার নৃজ্ৰ মাম দিলেন 'ভ্রীরফটচতন্ঠ | 
£চতন্ত বৃন্দাবনে গিয়ে থাকবার জঙ্কল্প করলেন । কিন্তু যা শচীদেখী ও তক্তদর 
ইচ্ছ। তিনি নিকটে থাঁকেন শ্রীক্ষেত্রে। শ্রীক্ষেত্বের পথে তিনি ঘাক্জা করলেম। 
প্রীক্ষেত্রে পৌছে জগন্রাথ দেবের যুর্ঠি জেখে তিমি প্রেমে বিচ্্বল হাগ্মে পড়লেন । 


৬১ 


খানও বাঙাল য় বিবর্তন 


হেট? ফন্ছল মাল ৮ নৈশ বালে ভিন দক্ষিণ দেশে তীর্থ করতে বেকণের্ন। পথে 
আমেককেই ভিনি কব, করগেন। কৃষণলাম প্রবতন করলেন । বাহ্ছজৰ নাষে 
জনৈক ব্রান্মণকে তিমি কুষ্ঠ ব্যাধি থেকে মুদ্ত করলেন ! সবনত্রহ ভার 'আগষন 
বাণ্ডায় ধহ হৈ পড়ে খে । রুষ্দাস কথিঝাক্স ভাএ “চৈতন্তচবিতান্ৃত'-এ লিখেছেন 
স্প্পরূর্থব কোন বিশ্র কৈল নিমন্ত্রণ । সেই বান্রি জাহা। নহি করিল] গগন । 
প্রভাতে উতিক্স। প্রভু চলিল বা প্রেষাবেশে | দিক বিদিক জ্ঞান নাহি বান্জি 
দিঝলে & পূরবৎ বৈষ্ণব করি পব লোক সনে । গোদ্ীবনী ভীবে চলি আহ্‌ল| 
কঙিনে ॥ 

তারপর গোদাবন্ী পার হয়ে রাজমহেব্দ্রীতে উপস্থিত হলেন । গুঁড়শার 
রাজার প্রাদেশিক প্রতিনিধি পরমবৈষ্ণব রামানন্দ রায়ের সঙ্গে ভার দেখ। হল। 
গোদ্দাবরীতে শ্গানাথে এসেছিলেন ন্বামানন্দ নাদ্দ। তিনিই ঘে রামানন্দ বাক», 
মহাপ্রভু তা জেনেও “তথাপি পুছিল তুমি রাক্স রামানন্দ | ভি'হে। কছে সেই মুহ 
দাসশুত্র মন্দ ॥ তবে প্রভু কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন | প্রেমাবেশে প্রভু ভূত্য দৌহে 
অচেতন ॥ শ্বাভাবিক প্রেম দোহার উদয় করিল! । দৌহে আলিপ্িিয়। দৌহে 
ভূমিতে পড়িল ॥” ( চৈতন্তচরিতাম্বত)। রামানশ বললেন--কাহা তুমি ঈশ্বর 
সাক্ষাৎ নাৰাক্সপ। কাহা। মুগ্রিঞঃ রাজলেবী বিষয়্ী শুদ্রাধধ ॥ মৌ স্পশে নাঁ করিলে 
গ্বণা বেদভয়। মোরে দর্শন তোম। বেদে 1নযেধয় ॥* ( চেততম্চ1এতাম্বুত )। 

এই দেখে বামানন্দের সর্জে মে ছাজাগ হাজার থ্রাঙ্মণ এসো ছলেন, তাদের 
সকলেগই মন ব্রবীভুত হযে গেশ এবং তারা পুলকিত হযে কফ হাগনাম কগতে 
গাগল। দশদিন খামাশন্দের সহিত কৃষনাধ আলাপে যাপন কনে শহাগুডু পুনবায় 
তা তাখধাত্রা৪ পথে অগ্রসর হলেন। এক এক করে তিনি মললিকাজুন তীথ, 
অছো।বণ+ নাসংহক্ষেত১ এবশম, খষতপবতঃ সেঙবন্ধ গামেম্বগঃ কেন্খল দেশেএ 
তীথলমুহ, মহারাষ্ট্রের কোলাহপুর, পাও্পুর, শাসক প্রস্ৃতি তীথ পখটন শেষ 
কন্ে গোদাবন্দী ধরে পুঅরাক্স পুরীতে ফিনে এলেন । তীথপধটনের সমস্স প্রতি 
তীর্থে তিনি বু লোককে রৈষ্ণবধনে দীক্ষিত করেছিলেন । ওড়িশার বাজ। 
প্রভাগকত্রও তার তক্ত হয্েছিলেন। প্রতাপকজ প্রথমে বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাভী 
ছিলেন । ঠচতন্তদেবের সংস্পর্শে এসেই ভিনি বৈষ্বধমের অন্ুরন্জ হন | এই 
ঘটনার পরই ওড়িশ। থেকে বৌদ্ধধর্ম তিবোহিত হয়। টৈতন্ত সমগ্র ওড়িল। 
ফ্বেশকে নামনংকীতনে মাতিয়ে তুলেছিলেন । তারপর ছুই রখযাআআা উত্লব 


১২ 


চিত & ভা ধর্ 

কংটিযে ইচতত্ অথুকা-বৃদ্ধশৃহমের উদ্দেক্ঠে গৌড়ে ফিরে আগেন $ ফেব্রুহান 'পথে 
তিনি পানিহাটি, কুমারহষউ, 'সলিক্সা প্রভৃতি গালে মামেন । যখন 'শান্তিগুর 
আদেন, শচীষেতী পুত্রকে দ্বেখতে আসেন । 

তারপর শ্রীচৈতন্ত গৌড়ের নিকট নামকেলী গ্রামে যান । সেখানে রাজন 
বূপ ও সনাতন তার পদধুলি নেন । ঝামংকলী থেকে শাস্তিপুরে এলে ভিন্সি 
অইৈতের বাড়িতে দিন দশেক কাটান । সাক্কেক কাছ থেকে বুন্দাধন যাধার 
অনুমতি নিক্ষে তিনি নীলাচলে ফিতে ধান । নীলাচলে বরধার কয়েক মাস কাটিয়ে 
তিনি বনপথে খাড়খপ্ডের ভিতর দিযে হৃন্দীবনের উদ্দেপ্টে খাত্র। কষেন। পথে 
তিনি হরিনাম প্রচার করতে করতে অগ্রসর হন। ঝাড়খণ্ডের বছ আদিবাসী 
ও যমুনার তীরে এক সন্ত্রস্ত মুদলমান পৰ্িবারকে তিনি বৈষ্বধর্মে দীক্ষিত 
কৰেন। এদিকে রূপ ও সনাতন ছুই ভাই সংলার পরিত্যাগ করে প্রয়াগে এসে 
মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। ছয় বৎসব তীর্ঘথযাত্রায় কাটিয়ে মহাপ্রভু আবার 
নীলাচলে ফিরে আসেন । শেষের আঠারো। বৎসর তিনি নীলাচল ছেড়ে আব্মঃ 
কোথাও যাননি । সেখানেই তিনি অপ্রকট হন। তার অপ্রকট হওয়া। সম্বন্ধে সঠিক 
কিছুই জানা নেই, যা আছে তা পরবততীকালের চরিতকাব্য জয়ানন্দের “টত্তন্ত- 
মঙ্গল+-এঃ কিন্ধ সে বিবরণ প্রপ্নাতীত নয় ॥ ১৪৫৫ শকাবন্দে তিনি অগ্রকট ছয়ে- 
ছিলেন। কিংবদন্তী অন্যায় তিনি নীলাচলে নীলসমুদ্রে বিলীন হয় গিয়ে- 
ছিলেন । তবে অপর এক কিংবদস্তী অঙ্যায়ী তিনি পুরীর মন্দির মধ্যে পাণ্ডা- 
গণ কর্তৃক নিহত হয়েছিল্নে। 

পাচ 

চৈতন্যের জীবদ্দশায় তাব ধর্ম প্রচারে সহায়ক ছিলেন তার প্রধান সহকারী ও 
ভক্তবৃন্দ ৷ তাদের মধো প্রধান সহকারী ছিলেন নিত্যানন্দ । বীরভূমের এক চক্র 
নগরীতে তার জন্ম । বিশ বছম্ম বমে তিনি চৈঙগ্ের সঙ্গে মিলিত হন নব- 
ঘীপে । “নিত্যানন্দ অক্রোধ ও পরমানন্ন পুরুষ ছিলেন; জানের অপেক্ষা ভক্তির: 
প্রাধান্ত স্বীকার করতেন । চৈতন্য ভাকে এবং ভক্ত হব্িদদাসকে নবদ্বীপবামি- 
গণের নিকট বৈঞ্বধর্ম প্রচাবার্থ নিযুক্ত করেন্‌। ধর্মপ্রচারার্থ নিত্যানন্দ অজের 
রাখাল বেশ ধারণ কে ভ্রমণ করতেন । অপর ধার] চৈতন্তের বৈষ্বধর্ম প্রচারে 
ব্যাপৃত ছিলেন তাৰ হচ্ছেন অক্ৈতাাধ, বঘুনাথ দীল, বাশ্দেষ ঘোষ? নবছি 
সরকার, শিবানন্দ সেন, ছুরি হোড়, গৌরদাস পণ্ডিত, প্রীধাৰ পণ্ডিত, পুগুন্শীক 


ও 


ধাঙল। ও বাঙালীর বিবর্তন 


বিদ্যানিধি, লোকনাথ গোন্বামী১ গদাধর মিশ্র, উদ্ধারণ দত্ত, জগদীশ পণ্ডিত, 
অভিরাম গোন্বামী, মুরারী গুপ্ত, শ্রানিবানম চক্রবতীঃ নরোম দঃ শ্যামাননা 
মণ্ডল, বীরভদ্র গোস্বামী, জীব গোন্বামী ও অদ্বৈতাচাধের পুত্র অচ্যুতানন্দব । 
চষ 

চৈতন্তের আবিভাবের পৃৰে হিন্দুসমাজে তন্্ধর্ম বিকৃতি ল'ভ করে বহু অনাচার- 
মূলক অনষ্ঠঠনে পরিণত হয়েছিল । নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ষণপমাজেব কঠোরতা ও চরম 
শীর্ষে পৌছেছিল । ধর্মে মান্ষের প্রন্তি ম'্ষের প্রেমগ্রীতির লেশমাত্র ছিল ন]। 
পরম্পরের প্রতি প্রেম স্বাপন করাই চৈতন্য-প্রবন্টিত গৌভীষ বৈষ্ণব ধর্মের মূল 
ভিন্তি ছিল । এই ধর্মে এক জাতির প্রতি অপর জ্ঞাতির বিদ্বেষ ও অবিচার এবং 
এক বর্ষের পঙ্গে অপর ধমের বিভেদের কোন স্থানই হিপ “11 চৈতন্ত বিশ্বাশ 
কখতেন যে প্রেম ও ভক্তিমূলক নৃত্্যগীন্রে মাধামে মানষ এমন এক আনন্দময় 
স্তরে পৌছতে পানে যেখানে “স ভগখনের সাক্ষ।ৎ উপলব্ধি করতে পাবে। 
কষ্ের আাপাধনা দ্ব'র। মাতষ মায়াব বন্ধন থেকে নিছেকে মুক্ত করে রুষ্ণপদ পাভ 
করতে পাবে । প্রক্ত নৈষ্ব জাতিভেদের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে রুষ্েব 
আশ্রধ গ্রহন কবে । মনে ভষ, বৌদ্ধদের পহজিয়া ধর্ম, চণ্ীদ।স প্রশুখ মধাধু-গর 
বৈষ্লদেখ মনকে »। প্রভাবান্বিত করেছিল, তা ঠ৩ন্যেব ধমজপ্রচারে* সহাযক 
হয়েতিণ।। চৈন্গ্য তার ধর্ম-সমচ র জাডি-নিপিশেষে বম নবেও ডদ্দেশ্তে প্রগাব 
করেছিলেন এব জনত ব মপো ভার ধম বিশেষ প্রতিপাভ ভি করেছিল । জ"বে 
দ্যা, ঈশ্বরে তাক্ত ৪ ৫৮ ভক্তি ঈদ্'পনের জন্য না'ম-স কী *ন-এএহই গপর ছিল 
চৈতন্বা-প্রবতি 5 ধম প্রতি ত | জন ৩।কে এ ধম বিশেষভাবে অ কুষ্ট কবেছিল এব" 
তাৰ শিক্কা্ের মণে। অনেক মুনলম নও ছল । মুনলিম সাহিত্যক্ষে তেও চৈতন্ত- 
প্রবন্িত ধম বিশেষ প্রভ।ব বিস্তার করোছল । চৈঙন্যে প্র-তিত ধর্মেই খ।ঙালী 
জাতির প্রথম জ।গবণ। খাালীর চগ্তাখ।রাকে চেতন্তের ধমহ প্রথম আধুনিকতার 
দিকে প্রবাহিত করেছিল । যর্দিও টচঠগ্ভ-উপ্প কালে চৈতন্ত-প্রবথতিত ধর্ম বিরৃত 
হয়োছল সহজ্যানের পৃরি-গন্ধময় প্রণালী ছবাঝা। এবং বেষ্ণখী শক্তি উদ্বোধন 
যা! মহাপ্রঙুর চরম লক্ষ্য ছিল, তা বিকৃত হয়ে দাডয়েছিল মাধুধ-আন্বমদনে । 
সতীগ্রমোহন চটোপ ধ্যায় মহাশয বলেছেন» “টবষ্বী শক্তিতত্ব পরিবতিত ও 
বিকৃত হতে হতে ঠেকল এনে মধ্ধুর্ষ-আন্বাদনে, দে মাধুষের আধার হল নান্বী, 
তাঁও স্বকীয্মা নয়, পরুকীয়! |” 


বাঙালীর নিজস্ব স্থাপত্য ও ভাক্কর্য 


চৈতন্তো ভুরু যুগে বাউলায় উদ্ভূত হয়েছিল বাওলার এক স্বকীয় স্থাপত্য ও ভাস্কধ। 
ধাবা চৈত্ম্বা (১৪৮৫-১৫৩৩) কর্তৃক প্রচাবিত ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের 
মধো অনেক বিত্তব'ন ও প্রভাবশালী লোক ছিশেন। চৈতন্তের তিরোভাবের 
পব তাবা অনেকেই বাঙলার নান? স্থানে রাশাকষ্চ ও গৌর-নিতাই-এব মন্দির 
স্থাপন করেছিলেন । অধিকাংশ স্কলেই এই সকল মন্দির নির্মাণে এক নৃতন 
স্বপতারীতি অন্তক্ত হয়েছিল । 

বাঙলার মন্দিবসমূহকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে নিভক্ত করতে পারা যায় 
(১) চাপা, (২) রত ও (৩) দালান-বীতিতে গঠিত মন্দিব। এগুলি ভারতীয় 
মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে স্বীকৃত রেখ, ভদ্র ইত্যাদি শৈলীরীতিতে 
“নিত মন্রিরপমূহ থেকে ভিন্ন । তার মানে পাঙলাব মন্দিরুসমুহ বাঙলার নিজন্ 
স্বাপত্যবীতিনে গঠিত । প্রথমে ধরা যাক্‌ "চাল: মন্দির । এগুলি বাঙলার কুডে- 
থরে” অন্কবণে গঠিত । এ থেকে মনে হয় যে ণণ্ডলর দেবাঁলমগুলি অতীতে 
স্হুজলভ্য উপকরণঃ যেমন-বীশ, খড, কাঠ ভতভাদি দ্বারাই নিষ্ষিত হত । পরে 
সেগুলি পোড়া ভটেব হরি হতে থাকে । চালা-মন্দিবমমূতকে দোচাল।, জোড়- 
বাংলা চারচালা, আটচালা ও বারে'চাঁল। শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। দৌচালা 
মন্দিবকে এক-বা'পা মন্দিপও বলা ইত, এনে পাঙখাদদেশে দোচালা মন্দির খুব 
বিবল । ঢুটি-পোচঃল। মণ্দিরকে পাশপাশি সপন করে মখন মন্দির তৈরি করা 
হত, ৬খন তকে জোডবাংলা মন্দির গা হত । ফোডবান্ল] মন্দিরের স্মন্দ ও 
গনর্শন হচ্ছে হুগলী জেল।ব সেনেটেব বিশাশাক্ষীর মন্দিৰ। গ্রাম-বাঙল।র সবত্র 
খড়ের যে চ'পচ ল'র কুটির 'দখণে পাজ্য়া যায়, তার অন্রকরণে যে সকল 
মন্দির বি হও, সেখুলিকে চারচাল। মন্দির বল] হত। একটি চারুচাল! 
মন্দিরেব মাথার ওপর আব-এক)ট ছে'ট চারচাল! মন্দির নির্মীণ করে, আট- 
চাল। মন্দিব গঠন কর] হত। ম'টচালা মশ্দিব্র নিদশনই বাওলার সবত্র পরিদৃষ্ট 
হয়। সাধারণত এগুলি শিব্যন্দির হিসানেই বাবহাত হয় । 

বাঙলার শিখরগুক্ত মন্দির গুলিকে তব" মন্দির বল! হয়। “রত্ব' শব্দটি "শিখর" 
ব। “চূড়া” শবের সমার্থবোধক শব্দ । যখন মাত্র একটি শিখব থাকে, তখন তাকে 


কথ ৩৫ 


বাঙল। ও বাঙালী বিবর্তন 


“একরত্ব' মন্দির বল। হয় । যখন কেন্দ্রায় শিখর ব্যতীত ছাদের চারকোণে আরও 
চারটি ক্ষুদ্র শিখর থাকে তখন তাকে 'পঞ্চরত্ব” মন্দির বলা হয়। আবার যখন 
পঞ্চরঞ্জ মন্দিরের মাঁঝেব চুভাটির স্থানে একটি দোতল1 কুঠরি তৈরি করে তার 
ছাদের চারকোণে চারটি ছোট চূড়া ও মাঝখানে একটি বড় চুডা তৈরি করা হয়, 
তখন তাকে “নববত্ব' মন্দির বল] হয । অন্ররূপভাবে যখন আরও একতল। তত 
করে, তার মাঝখানে একটি খড শিখর ও চাখকোণে চাটি ছে।ট শিখর বসানো 
হয়ঃ তখন তাকে 'ভয়োদশগ্ মন্দির বলা হয়। বিষুপুণের শ্তামরাধের মণ্বিপ 
হচ্ছে পঞ্চবত্ধ মান্দরের নিদশন | দশ্িণেশ্বের ভবঙা'খ'র মন্দির হচ্ছে শবখব্ 
মন্দিবের নিদশন ও বাশবোভয়াপ হুংসেশ্ববীর মন্দির হচ্ছে ত্রযোদশগত্ব মন্দিগে এ 
শিদশন। কুমিল্লায় সতেরো-পঞ মশিবও আছে । “দালান? পীততে গঠিত মন্দিরের 
কেন শিখর নেই | তার মাণে মন্দিরের ছা'দটি হচ্চে সম৩ল | “দ'লান+ রীতিতে 
গঠিত অনেকগুলি মণ্দির বীরভুমের নান] স্থবনে আছে যথা--উঠকগণ, কনক" 
পু? শান্তর ও লাভপুরে অবস্থিত মি সমূহ । 

খাঙলারা নজন্য হু পত্যণশাততে গঠিত এহসবলগ মন্দির ছ ডাঃ ভাবরতীৰ 
“পেখ" পীতিতে গঠিত মাঁন্দরও বাডল।র কয়েক স্থ।নে আছে । রেখ? পীতিতে 
গঠিত প্রাচীন মাদবগুপি প্রশ্তরনিত্রিত | কিভ্ত পরধতীবখলে এহ পতিত 
গঠিত মাধগগুলি হষ্ছকনামিত হযেছিল । “রেখ মন্দিখের গঠনশৈলী বডলাষ 
অনুপ্রবেশ করোছিল ওভিশা থেকে, বদি গাডশা-শেলীর আঁদবৈশিষ্। 
বাডপাম অস্ত গয়নি। ওডিশা থেকে একর অগ্রপ্রবেশ খটোছ বলে এত 
পী'৬তে গঠিত মন্দিদের »খখ্যাধিকা আমা সবচেয়ে বেশ দেখতে পাহ 
মেদিনীপুর জেপায । বাণভ1 ও বীব্ডম জেস+ততও এহ শৈলী4 মান্দর (হয । 
২*-পরগনার জটার দেওল এহ রীতিতে গত্তিন মান্দবের জীণ নিদশন । 


ই 
বাঙল।দেশের বহু ইটের মাণ্দিগেব সকচেছষ আবষণীয় অন্ত হচ্ছে “টেবু।কোটণ? বা 
পোড়ামাটির অলঙ্করণ। পোডম টির অলঙ্কপণ ভাবতে খুব প্রাচীন কাল থেকেই 
প্রচপিত ছিল । এখ নিদশন আমরা] পাই ভিা, অহিচ্ছত্র, রাজগীরঃ ভিতরগা ও 
প্রভৃতি স্থানে । বাঙলাদেশেও পাল যুগে প।ছাভপুরঃ মহা স্থীনগড প্রভৃতি স্থানেব 
বৌদ্ধবিহাবের গাঘেও আমা পোডভামাটির অলঙ্করণ দেখন্তে পাই । গ্রীষ্ট্ায় 


৩২ 


বাঙালাখা নভন্ব স্থাপত্য ও ভাস্কব 


একান্শ ও দ্বাদশ শওকে ।নাঁধত ক।কুডাঝ খছলাড়া। ও সোনাতোপশের মন্দিরে, 
বীরভূম ও হুগণী জেলার খু শাঁনাগে এবং মাপ জেপার গৌড়, আদিন! ও 
পাওয়া মসজিদগুপির গায়ে আমা পোড়্াযাটিৰ অলঙ্কবণ দেখতে পাহ। এগুলি 
সাধাগণত তোর কণা হত ঢাল আকীাঞে ছ টে ফেলে, খ। কাচামাটিএ ওপর 
ডত্কীণ করে 'পোন? ব] ভাটিতে পুাড়য়ে। ০পোড়ামাঠির হটে সাধারণ৩ ৩০।১০ 
খহপগেপ মধ্যে নোন। ধরে যায়। াকন্ত বাডপার মন্দিপগাত্রেদ পৌডামাচির 
অলঞ্চারুসমূহ তিন-চাপশ বছরেও অক্ষত অবস্থায় আছে। সেজন্য অনুমান কৰা 
হয়েছে যে এগুলিঝ শিমাণে 1বশেষ ধনের মাটি ও খুব উচু দে দক্ষতা ও 
নেপুণ্য ব্যবন্ৃ৩ হত। আঁময়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন ফে এগুলি 
[ন্ম।ণের জন্য সমাজে একা বশেষ অণীগ শিল্পী ছিপ । তিনি বলেছেন 
*কোবায় এসব শিপাদেও খাডাছপ এখং কি ভাবেহ বা তাপ। মন্দির তারি করে 
বেডাতেন এস বিষয়ে বস্ৃত সমীক্ষার প্রয়োজন । আমার অসম্পুূণ অগ্থসন্ধান 
থেকে বলতে পারি এমধিনীপুর জেপাষ চেতুযা-দাসপু কঃ হা ডা জেলাণ থাঁপিয়া- 
এসপুরঃ গুগলী জেলাপ খানাঞুল-ঞঞ্চনগপ্ঃ ঝাজহাটি, সেনহাটি, বাকুডা জেলাগ 
বধু্পুগঃ ০সানাখুখি গলাশ ও বধমান জেপাৰ গুলকখা ও কেতুগ্রাম প্রস্তাত 
স্থানে এসব শসা গ্রাধানও কেশ্রাাডত ছুলেন ॥ এহ মুল খা/গু।লব কাহ।কাছু 
থু ছে এড গ্রামে তর্দের খসা৬ ছিল। আমাব-ধেখা অনেক মাপের 
প্রা ৩ঠলিপিতে তাদের ঠহএ্ধ সঠ১ 'রাজ। এ শমাশ্র বলা হয়েছে ও তাধেগ পদাণ 
পাল, শলন টন্দ্র১ পণ্ড 4৩৯ দে১ মাহাতি, পাক্ষত, পাতঙ শ্রভাত ভালা 
হ.এছে ।? 

পে।ডামাডব অলঞ্কবণেএ বিষয়বপ্ত হচ্ছে_-খাম।য়ণ, মতাত।গ৩ ও পোগ]ণক 
ক'হশী, কুষ্ণণীলা-াদ্ধযক বু 15 শমক শী” অমাজাচিএ, খন্যপশুডগ অন মা 
বিচরণ-ভঙ্গী ও সাবলণল গাঁতিখগ এবং ধু, লতাপাতা ৬ জ্যামাঁ৩ক শব্শা। 
প্রভাত । বামায়ণের কাহিশীর মবে) [চত্রিত হযেছে হপধন্ুভঙ্গ, প্রামশীতাঞ 
বনগমন, স্ুর্পনখার নাশিকাহেদন+ মাধীচবধ, বাবপ-জটাস্ুর্র যুদ্ধ, জটাস্বুবখ, 
অশোকবনে সীতা প্রভৃতি এখং মহাভাপতেঞ বাহিনীর মধ্যে অজুনের লম্ম্যভেদ, 
শকুনিএ পাশাথেলা, ভ্রৌপদীর বন্তরহপণ, কুকক্ষেঙের খুদ্ধদৃশ্ত১ ভীম্মের শগশযা 
প্রভাত। পৌঝাণিক বিষয়বস্এ মধ্যে রূপায়িও হয়েছে বিষু্র দশ অবতার, দশ 
[দিকপাল দশ মহাবিদ্ঞা ও অন্যান্ত মাভৃকী-দেবীলমূহ এবং অন্তান্ত জন। প্রথ 


২৬৭ 


বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


পৌরাণিক উপাখ্যান, ধথা--শিববিবাহ, দক্ষযজ্, মহিষা্থ্রমর্দিনী ইত্যাদি । 
সামাজিক দৃশ্তসমূহের মধো আছে বারাজনা-বিলান ও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ, 
বেদে-বেদেনীর কপরৎ, মোহাস্ত-সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ ও নানারূপ ঘরোক্তা 
ষ্ঠ ৷ এই প্রসঙ্গে বাঙালীর ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ' অধ্যায় ত্রষ্টব্য। 


বিদেশী বণিক ও বাঙীলী সমাজ 


বিদেশী বণিকরা বাঙলাদেশে এসে বাঙালী সম্বাজের ওপর গভীর প্রতিঘাত 
হেনেছিল। এ সকল বিদেশী বণিক প্রথম আসতে শুর করেছিল শ্রীষ্টীয় ষোড়শ 
শতাব্দী থেকে । যারা সবচেষে আগে এসেছি, তার? হচ্ছে পতুনীজ। এরা 
সকলেই এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল । 

পতুগীজরাই সমুদ্রপথে ভারতে আসবার পথের সন্ধান পেষেছিল । পতু গালের 
রাজ! প্রথম ম্যানগয়েলের বাঁজত্বকালে ভাস্কো-ডা-গামা নামে এক নাবিক 
উত্তমাশ! অগ্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ১৪৯০ খ্রাস্টাবে আফ্রিকার পূব উপকূলে এসে 
পৌহান। কিন্তু ভারতে আসবার পথ তার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। দৈবক্রমে 
ওই সময তার সঙ্গে এক গুজপাটি মুনলমান নাবিকের সাক্ষাৎ ও বন্ধুত্ব হয়। ৭ই 
গুজরাটি মুসলমান ন'বিকই তাকে তারতের পথ দেখিয়ে, ভাবতের দক্ষিণ পশ্চিষ্ন 
উপকূলে করপ্পাট নামক গ্রামে তাকে পৌছে দেয় (১9৯৯ খ্রীষ্টাব্দ )। ওই গ্রামের 
পাচ-ছয ক্রে শ দৃরেহ ছিল মালাবাবের পাজধানী কালিকট। কাপিকটের রাজা 
ছিলেন শুসল্মান । তিনি পতুগীজদ্রে সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করেন । 

মাল।বার উপকূলে নজেদের শক্তি স্ুদূট করে পতুগাজরা গোযাষ ডাদেন 
ঘাটি স্থাপন কগে। বাঙালী ধণিকরা গোয়ার হাঁঢে তাদের মল বেচতে 
ষেন। সেজন্য পর্তুগীজরা ব ঙণার পণ্যদ্রব্য ও তাব শ্ললঙতার পঙ্গে পরিচিত হয়ে 
উঠেগ্ছন। 

সবর পপি বাওাদেশের সঙ্গে বাণজ্য কর্ণঝর উদ্দেশ্টো ১৫১৭ খ্রাস্টাঝে তার! 
বাঙপায় হু একজন নাবিক পাঠিষে দেয় । "থন্ন একে চট্টগ্রমে উপস্থিত হয 
যেয়াও কেৌয়েলহো। (1০৭০ ৮০৪1)০ ) শ'মে একজন নাবিক । চ্রগ্রামহ তখন 
ছিল খাঙলাদেশের বড বন্দর । কেশন! এখান থেকে মেঘনা নদীর জলপথে 
বাঙশার বাজধানী গৌভে পৌছান যে৩। 

যোয়াও কোয়েলহে। নিজে কেন জহাজ আনেননি। ঠিনি মালাক| থেকে 
এক মুসলমানী জাহাজে চেপে এগেছিলেন। পতুগীজ জাহাজ নিয়ে বাডশায় 
প্রথম অ'সেন যোয়াও গ্য সিলাভরা (10940 ৫6 9115511% ) ১৫১৭ খ্রীস্টাবে। 
তিনি বাঙলার স্থলত'ন মানুদ শ'হেব ক'ছে প্রার্থনা জানান যে পর্তৃগীজর। যেন 


৬৯ 


বাঁঙল। ও বাঙালীব বিবর্তন 


ওর বাজ্ো বাণিজ্য করতে পাবেঃ এবং চট্টগ্রামে যেন তাদের একটা কুঠি নির্মাণ 

করতে দেওয়া হয়। মামুদ শাহ পতৃতগীজদেব এই প্রার্থনা অগ্রাহা করেন । 
পর্তৃগীজর। কিন্তু দমবার পাত্র ছিল না। প্রতি বৎসরুই তাঁরা বাগুলাদেশে 

বাণিজ্য অভিযান পাঠাতে থাকে । এই কারণে মামুদ শাহের সঙ্গে তাদের 


বিরোধ ঘটে। 


ড়ৃই 

সমসাময়িক বাজনৈত্দিকি পরিস্তিতি পর্তৃগীজদের সঙ্জাষক ভয়ে টা্ভাষ । এই 
সময় বাঙলাদেশ শবশাহ (১৫৩৯-৪০ ) ও ভমায্নের £ ১৫৩৮-৩৯ ) অধো যু্ছেব 
লীলাক্ষেত্রে পবিণত হয়। পতুগীজব' এই যৃদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক গ্রতণ 
করে । এটা ১৫৩৫ ৩৭ খ্রীস্টাকের বাপার। টিক এই সময পশ্চিম বাঙলার শ্রেষ্ঠ 
এ অতি প্রাচীন বন্দর সপ্পগ্রামে দি গগে। বিবেলো নামে এক পত্্পীজ বণিক এসে 
কাজির হয়। শেবশাত লাঙলাদেশ আক্রমণ করবাঁব উপক্রম করছে দেখে 
স্থপত্ান মামুদ শহ (১৫৩৩-৩৮) পর্তগীজদের প্রতি তার মনোভাব পরিবর্তন 
করেন । তিনি দেশরক্ষার জন্য পর্তৃগীজদেণ সাহাযা প্রার্থনা] করেন এবং তাদের 
প্রতিশতি দেন যে ভার পবিবতে তিনি পতুগীজদের সপ্পগ্রাম ও চট গরম এই 
উভয় জাষগান্টে কৃঠি ও দুর্গ নির্জাণ করনে দেবেন । মদিও শেরশাহের অঙ্গে 
মচ্ধে শলতান মামুদ *শ জয়ী হলেন না, শথাপি তিনি পর্তৃগীজদের সাহাঁযা 
হকার কবে নিলেন । তিনি সপ্গ্রামে ও ট্টগ্রামে পতৃগীজদেব কুঠি নির্মীণ ও 
নকশাল (009601)5 1)0095 ) স্থাপন ককুতে দিলেন, কিন্তু ভর্গ নির্মাণ করবার 
অন্থমতি স্বন্দে মত পরিপর্তন করপেন। শুলঠান মামৃদ শাহ পত্তুগীজদেব 
সপপগ্রাম ৪ চট্টগ্রামে শক্তিকেন্দ্র স্বাপন করতে ছিলেন দেখে দেশবাসী «1 অবাঁক 
হয়ে গেল। এইভ।বে ১৫৩৭ খ্রীস্টাক থেকে বাউপাদেশের লোক পতুগিজদের 
সঙ্গে পরিচিত তষে উঠল । বাঙলাদেশেব লোকরা তাদের ফিরিক্ি (0870. 
শর্জেব অপভ্র শ) বা হারমাদ ( 2177908 শবখের অপভ্রংশ ) বলে অভিতিত 
কবতে লাগল । 


ইতভিমধো পাঠান মোগলে সংঘর্ষ চলতে ল'গল ॥ ১৫৪০ থেকে ১৫৫৩-বর মধ্যে 
থিজব খান (১৫৭০-১৫৫১)৯ কাঁজী ফজীলত (১৫৭১?) ও মু্ল্মদ খাঁন 


(7১৫৫৩ ) প্রমুখ শেরশাহ ও ইসলাম শাহের অধীন শাসনকর্তারা বাঙলাদেশ 


২৭০ 


বিদেশী বশিক ও বাঙাল? সঙ্গাজ 


শাসন করতে লাগলেন। ১৫৫৩ থেকে ১৫৭৬ পর্বস্ত মুহম্মদ শাহী বশর 
স্বলতাঁনগণ ও তাঁদের সমলামযঘ্িক অন্যান্ত শাসকগণ এবং করবানী বংশের 
*ণসকগণ বাঙলার সিংহাসণ দখল কবে রইল । করুরানী বংশের শেষ শাসক 
দাউদ কররানীকে মৃঘল সম্রাট আকবব পবাজিত কবেন ও বাঙলা মুঘলগণ কর্তৃক 
নিযুক্ত স্রবেদারদের দ্বারা শীসিত হতে থাকে ॥ কিন্তু প্রথম চল্লিশ বৎসর কোন 
শঙ্খলাবদ্ধ শাসন প্রণালী ছিল না। এই স্থযোগে “বাঁগভূইঞা” নামে পরিচিত 
বাউলার জযিদরগণ € যথা ঢাকা ও মৈমনসিংহের ইশা খা, বিক্রমপুণের কেদার 
র'য, ইশা খাব পুজ্র মুনা খাঁ, বাকলাব রামচন্ত্রঃ যশোহরের প্রতাপাদিতা, 
৬ ওয়াঁলেব বাহাদুর গ জী, সরাইলের মোন। গাঁজী, চাত-মোঁহরের মিরঙ্জ। মমিন, 
খলমীব মধু পাঁখ, চা প্রত'পেব বিনোদ বষ, ফরিদপুব ফতেণাদের মঙ্জলিস 
কব, যাতঙ্গার পালওযান, ভষণার শত্রজিৎ সুসজের বাজ! বঘুনাথ ও ভুলুঘাব 
অ'নন্দমাণিকা ) স্বেচ্ছামত নিজেদের রাঙ্গা শাসন করেন । কিন্তু মুঘলগণ এঁদের 
লিদ্বোহ দমন কবে। বলা ব'হুল্য, মমপামযিক বিশৃঙ্খলা ও অবাজকতা পর্ত- 
সীজদেব আপিপনা বিস্তারের সভাযক তষে দাভাষ। 


কন 


সএগ্রামেই পতুগীজর1 বাঙলার সঙ্গে তার্দের বাণিজ্যের মুল ঘাঁটি স্থাপন করণ । 
অভ্যন্তবীণ বাণিজ্যকেন্দ্র হিনাবে সপ্পগ্রামের ছিল খুব সুনাম । সান্থানা গ্রামের 
সমষ্টি নমে সপগ্রাম নাষেব উৎপত্তি । এই সাঙথানা গ্রাম যথাক্রমে বংশবাটি 
«না বাশবেডিয় ), কুষ্পুর* বাস্থুদেবপুর, নিতাযাশন্দপুরঃ শিবপুর, সন্বোকাযা 
৪ বলদঘাটি ॥। এই সাত গ্রামের ব্ণিকদেব মিলনস্তান ছিল সগ্তগ্রাম। সপ্গগ্রাম 
ছিপ সরস্বতী নদশর পর অবস্থিত । সরম্বভীই এককালে ভাগীবথীর শ্রপধান খাত 
ছিল । পেজন্য সপ্রগ্র ম পূর্বভাবততির অন্যতম প্রপান বন্দর ও নগর হিসাবে 
পরিগণিত হত । উন্তর ভারতের নানাস্থান থেকে ব্যবসাধীা সপ্রগ্রামেব হাটে 
মাল কেনাবেচা করতে আমত । পতৃগীজর। যে সময সপ্তগ্রামে আসে, তার 
অবাবহিত পরেই শেরশাহ সপ্পগ্রাম থেকে দিলী পর্ধস্ত এক প্রশস্ত রাজপথ তৈরি 
করে দিয়েছিলেন । (এটাই পরবকালের গ্রাগ্ড ট্রাঙ্ক বোড)। এর ফলে, উত্তর 
ভারতের ব্যবসাক্ধীদের সপ্ূগ্রামের হাটে আসাব পথ আরও স্কগম হযে দাভায়। 
তার ফলে, পতুগীজরদ্দের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্য সপ্গ্রামের বাজারে আরও 


৭১ 


বাঙল। ও বাঙালীর বিবর্তন 


অনেক ব্যাপারীর সমাগম হয় । সমসামক্ষিক স্ত্র থেকে আমরা জ.নতে পারি যে, 
সপ্তগ্রামের বাজার সব সময়েই অগণিত জনগণের কলরবে মুখরিত থাকত। 

পতুগীজর। সপ্তগ্রাষে আসবার পর তাদের সপে ব্যবসা করবার জন্য আরও 
এগিয়ে এসেছিল বাঙালী বণিকের দল । এর ফলে, উভয় পক্ষই রাতারাতি বড- 
লোক হযে গেল। সপ্তগ্রামের বণিকদের ধনাগ্তার পরিচয় পাওয়া যায় 
সমসাময়িক বাংল। সাহিত্যে | “ঠচতন্যচ রিতাম্বত'-এবর মধ্যলীলায় লিখিত আছে 
--হিবণ্য গোবর্খন নামে ছুই সহোদব । সঞ্তগ্রাষে বারো লঙ্গ মুদ্রার ঈশ্বর |” 
সপ্তগ্রামের আরও দ্ুই বণিকেব নাম আমরা সমণাষয়িক মুকুণ্দরামের “চগ্তীমঙ্গল' 
কাব্যে পাই । এর হচ্ছে শ্ীধর হাজরা ও রম দা1। অন্যান্য স্থানের যে সকল 
বণিকের নাম আমরা মুকুন্দর।মের “চশ্তীম্ল কাবো পাই, তাঁরা হচ্ছে 
বধমানেব ধুস দত্ত, চম্পাহনগরের চাদ সদাগব ও লক্ষ্মী সদাগর,+ কজনার নীশাম্বর 
ও তাঁর সত সহোদরঃ গণেশপুবের সনাতন চন্দ্র ও তার ছুই সহোদর গোপাল 
ও গোবিন্দ, দশখব'এ প্‌ শুপা, কোরে বিষ্ুদত্ত ও তার সত সহোদর, 
সীকোরের শঙ্খ দও১ কষোতির যাদবেন্্র দশ, ঝ1ডগ্রাষের বু দত্ত, তেখর'র 
গোপাশ দত্ত, জিবেণাপ « ম রায় ও তর দশ সহোদর, লাউর্গায়েব রম দত্ত, 
পাচডাএ চগ্তাদ'৬। খাও পিফ্পুবের ভগবত খা, খগুযোষের বাজ দ ও ও গগাঙনের 
মধু দত্ত ও তার পাচ সঙ্চোদথ। পলা বাছপ্য যে পবা সকলেই ধনণঢ্য ব্যক্তি 
ছিলেন । আখ পতুগাজদের ধনা।1৩] সন্ধে হামিন্টন লিখে গিয়েছেন ষে 
পতুগীজ বণিকরা খে খোজায় চেপে খাঙপার হাটে-বাজারে খুবে বেডাশ্ সেই 
সকল ঘোড'র লাখাম ছিল সোমা চুমাক বদানো ও এদেশের তেশম দিয়ে 
তৈরি । আর চ'বুক্ হিল নান! বঙেখ মিনে করা ঝাপ পাতের। আর তাদের 
পরনে থাকত বন্ুমূল্য বণাট্য পোশাক । 

পরবতীক লের অন্য।ন্য ইওরোপীয় বণিকবা দাপাল মারফত আগে থাকতে 
দাদন ধিখে নমুনা অনুযায়ী মল সংগ্রহ করত । পতুর্গীজর। কিন্তু তা করত না। 
তারা বাজার খেকে নগদ দ।মে সরাপি মাল কিনে নিত । এজন্য প্রথম প্রথম 
( ১৫৮৭ খ্রাস্টাব্দ পর্বস্ত ) তাদের স্থায়িভাবে থাকবার কোন গুয়োজন হত না। 
প্রতি বছর তারা নৃ5” করে আসত, এবং সপ্তগ্রামের কাছাকাছি জাষগায় 
চালাঘর তরি করে বাস করত ॥ তারপর কেনাবেচা শেষ হয়ে গেলে চালা ঘর্- 
গুপে। পুড়িয়ে দিয়ে আবার ফিরে যেত। 


৭, 
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চার 

পববর্তী ৪০ বৎ্সবের রাজনৈতিক চঞ্চলতা ও নদীপ্রধাছের পরিবর্তন পতৃ'গীজদের 
বাণিজ্য প্রপারকে বিব্রত করে ভোলে । তাখা বিশেষ করে মুশকিলে পড়ে সরম্বতী 
নদীর জল শুকিষে যাওয়ার কারণে । ষে।ডশ শতাব্দীর গোডা থেকেই সবহ্বতী 
নি শুকিয়ে যেতে আস্ত করেছিল । ১৫৩৭ গ্রীস্টব্দে দিগগে বিবেদে। যখন 
সপ্তগ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তখনও বভ জাহাজ সপ্তগ্রাম পর্ধস্ত এসে হাজিব 
হত। তারপর জল ক্রমশ শুকিয়ে যাওয়ার ফলে পতুগীজদের পক্ষে ঝড় জাহাজ 
সপ্তগ্রাম পর্ধন্ত নিয়ে আসা সম্ভবপর হত না । তখন তাবা বড জাহাজ শিবপুরের 
( কলকাতার অপর পাবে ) নিকট বেতোডে নোঙব করত ও ছোট নৌকায় 
সপ্পগম যে5। সবস্বতীর নাব্যতা যখন একেব।রে নষ্ট হয়ে গেল, তখম ভারা 
১৫৮০ শ্রীস্টাব্জে অ“গরায় গিয়ে সম্রাট আকবরকে বহু উপঢৌকন দিয়ে সন্তুষ্ট করে 
তাৰ কাছ থেকে সপ্তগ্রামের নিকট হুগলীতে কুঠি নির্মাণ করবার নিমিত্ত 
একখানা ফারমান সংগ্রহ করে। এরপর তার] হুগণীতে একটা স্থায়ী নগর 
স্থাপন করবাণ জন্য আগরায় ক্যাপটেন ট্যাভারেজকে পাঠায় । আকবর তাদে€ 
প্রীতি »দয় হয়ে অন্মতিত দেন ষেঃ ত।পা ছগশীর শিকট এক স্থায়ী নগর স্থাপন 
করতে প।রণে, এবং সেখানে গীজ1 ঠতখি কবে আ্ীস্টের স্ুসমাচাব গ্রচাব করতেও 
পারছ হুগলী” ৩খন একটা নগণা স্কান ছিল | মাত্র দশ-্বারো খান! মেহট বাভ 
ছাভাঃ অথ াকছু* ছিল না। কিগু পতুর্গীজবা সেখানে খীতিমত চিথস্থায়ী 
ডপাশবেশ ছাপন একে সেট।কে নগরে পরিণত করে । বাবসার স্বিখার জন্য 
সপগ্রামের খাঁণকর হুগপীতে উঠে জল । এইভাবে সআাট আকবাবরর আন্তকুলো 
পতুগাজরা হুগ ১.* বাওশাদেশেব শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধিশালশ বাণিজ্যকেন্দে পরিণত 
কবে। আবদুল হামণ পাহোরী তার বাদ।হনাযায লিখে গিয়েছেন যে, 
পুশ প্র ভগল 1," এসে স্থপূঢ ব্রি শি্াণ করে ও সেপ্দ তা1গ1 কামান 
হত দি মগ্রেবাজ পসে ওসঞ্জিত কবে । নদী দি ছাড়ি, পাকশী তিনদিক তা 
প।বখা। খনন কবে জযগাঢাকে পররক্ষিত কে । মোদ কথাঃ এখন থেকে 
পতুগীজবা প্রাত 4২সর মার যাগুয়া আসা ন। ক-পু, বাওলাম্র স্থম্ী বসবাস শুর" 
করসে (১৫৮০ খ্াস্টাব থেকে )। 


বা ও বা. ১০ 


বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


পাচ 


অত্যন্ত বিশ্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পতুগীজরা হুগলীতে তাদের শক্তি বিস্তার 
করে। বনু পতুগীজ এসে হুগলীতে বসবাস শুরু করে। এ ছাড়া; পতু“গীজ 
পাদরীরা এদেশের বু লোককে ধর্মান্তরিত করে। পতুগিজরা ছাড়ী, বনু 
বাঙালী, হিন্দুস্থানীী, মুঘল, পারসিয়ান ও আর্ষেনিযান বণিকরাও এসে হুগলীতে 
বসবাস শুরু করে । হুগলী একট] জনবহুণ নগবে পরিণত হয়। হুগলীর বন্দরে 
নোঙর করতে আরম্ত করল চীন, মালাক্কা, মানিলা ও ভারতেব্ বিভিন্ন বন্দরের 
পণ্যবাহী জাহাজসমুহ। মোট কথ।, ষে।ড়শ শতাব্দীখ্ধ শেষভাগে বাঙলার সমস্ত 
বাণিজ্য পতুর্গীজদের হাতে গিয়ে পড়ে । এ ছাড়া, লবণ তৈরির একচেটিয়া 
অধিকারও তারা পায়। 

ক্রমশ পতু“গাজর। তাদের বপতি খাড়াতে লাগল । বহু পতিত জমিতে চাষ 
করবার অধিকারও ত'র। পেল । হুগপী থেকে ছুশো। মাইপ অভ্যান্তপত্থ অঞ্চলণমুহ 
পতু“গীজদের প্রভাবে এসে পড়ল ॥ এ হাঁড়!, ভাগীরখীর উভয় রে? তারা আরও 
জমিজমা কিনল । ক্রমশ তারা এমন শক্তিশ।পী হয়ে পড়ল যে, এ সকল জমিজমা 
থেকে তাবা নিজেবাই পাজন্ব আদায় করতে লাগলঃ এবং দুঘল্দের অধীন তর 
নিদশন স্বরূপ যে নামমাত্র কর ৩।দৈর মুঘল-রাজকোষে দেখব কথা ছিপ, তাও 
দিতে অস্বীকাপ করণ । এক কথায়, তাও আর মুখলদের বশ্তাতা স্বীকার কগল 
না। ভুগলীতে তারা সম্পণ ম্বাধীনমভাবেই শাসন আপন করুল । এমনকি 
পতুগীজ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে মুখলরা পতৃগিজদ্র নগরমধো প্রবেশ 
করতেন পারত না। বন্দরে জাহাজ প্রবেশ সম্বন্ধে পর্তগীজণ। মে সপকপ নিয়স্ত্রর_ 
বিধি প্রবর্তন করেছিল সেগুলো! মুঘপদের জাহাজের ওপপও প্রয়োগ করল | 
তাদের জোর-জুলুম, অত্যাচার, শোষণ, বলপৃবক ছেলেমেযেদের বরে ধর্মাস্তরিত- 
করণ ও নারীধর্ষণ বঙ্গনাসীকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। 


ছয় 


এদিকে পৃূর্ববাওলার লোকরাও পতুগীজদের নামে সম্ত্স্ত হয়ে উঠল। পাঠান 
রাজত্বের ছুর্বশতার সময় পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে অনেক জমিদার স্বাধীন রাজার 
ম্যায় রাজত্ব করতে আরম্ভ করেছিলেন । ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘলবা যখন পৃর্বঙ্গ 
জয় করে, মুঘলদের তখন এঁদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। এদের “বারভূঞা” 


৭৪ 
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বল! হত। এরা পতুর্গীজদের বরকন্দাজ হিসাবে রাখতেন । পর্তুগীজ শক্তি- 
শালী হয়ে ওঠে, বিশেষ করে আবাকানের বাজার সঙ্গে যুদ্ধের সময়। ঢাক! 
থেকে শ্রীপুর পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চল পতু'গীজ দ্বারা ছেয়ে গিয়েছিল, এবং যখন 
স্থানীষ লোকবা পর্তুগীজদের ওপর রুষ্ট হল, তখন লত্াট আকবর আদেশ পাঠিয়ে 
দিলেন যে, পর্তৃগীজদ্দের ওপব যেন কোন রকম হামলা করা না হয । পতুলীজরা 
ঢাকায় গীজা স্থাপন কবে এবং স্থানীয় লোকদের ধম্াস্তরিত করে। 

»|াএ নবাবের সঙ্গে মিত্রতাই পতুগিজদের পূব বাঙলাষ অগ্রগতির কারণ । 
শাষেস্তা খার আমলে তার] বিশেষ অনুগ্রহ পাভ করে, এবং ইশামতী নদশির 
তীরে প্রায় ১২ মাইশ বিস্তৃত এলাকায় ফিবিঙ্গি বাজার স্থাপন করে । এ ছাড়া, 
ঢাকা, বাখরগঞ্জ ও নোযাখাপি জেল।ঘ পরৃতগীজরা আরও বসতি স্থাপন করে । 
এগুলি পীশ্চান অঞ্চলে পরিণত হথ। যেসব জাযগ'য় পতুর্গীজবা তাদের 
উপনিবেশ স্থ।পন কণেছি ৭* তাপ অশু$ক্ত ছিল শ্রীপুরঃ চান্দেকান, বাকলাঃ 
ক ট্রাক, লরিকুল ও হুলুয়া । 

পশ্চিমলশে ও তারা তমনুক, হিজলি, পিপলি ও বালেশ্বব পর্ধস্ত বসতি স্থাপন 
পরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তাব করেতিল ও বাণিজ্যের একচেটিয়া গধিকার 
পেষেছি-। ব-1 বণছুল্যঃ £সব জাযগ য তারা গীজা স্বাপন করণে বহু স্থানীযষ 
শ্ককে খ্রাস্টখর্ষে দীক্ষি ন কবেছিশ। 

কিন্ত সপদশ শতাবীর মধ্য থেকে আরম্ভ হয় পর্তগীজদের অবনতি । 
বাঙলাদেশ থেকে মাল কিনে, বিদেশের হাটে দশবিশ গুণ চড়া দামে বেচে তার] 
আর্ত ধশী ভয়ে পড়েছিল । ধনী সমাজেব যে »কল গুণাগুণ দেখতে পাওয়া যায়, 
তা তাদের মশ্যে প্রকাশ পেয়েছিশ | বাঙলায় তাপ বিলাসিতা ও লাম্পট্যের 
প্রতীক হযে দাডিয়েহিপ। এর ফলে তারা দুর্ব? হযে পড়ে, এবং শাদ্রহ আগন্তক 
ওলন্দ।জ ও ইংরেজদের কাছে তাবা বাণিজ্যে "রাহত হয়ে যায়। 


সান 
পতুগিজ আধিপত্যের প্রভাবে বাঙালী সমাজ বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়ে উঠে- 
ছিল। অবশ্য বাঙালী সমাজের বিপর্যয় অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল-_ 
হিন্দু রাজত্বের অবস।নের পর থেকে । আগেই বলেছি ১২০৪ স্ত্রীস্টাব্যে বখতিয়ার 
খিলজি কর্তৃক বাঙল! বিজিত হুবার পর, মুসলমান পীর, দরবেশ ও মোল্লা কর্তৃক 


পি৫ 


বাঙল। ও বাঙালীর বিবর্তন 


বাঙলায় ধর্মানস্তাবঝিতকরণের এক অভিযান চলেছিল । 

িন্দুসমাজ ফখন এই বিপর্ধয়ের সম্ম্থীন হয়েছিল তখন আবিভূত হন ছুই 
মহাপুরুষ-স্মার্ত রঘুনন্দন ও শ্রচৈতন্য । আগের অধ্যয়েই বলেছি মুসলমানগণ 
কর্তৃক অপস্থত। নারীকে অল্প প্রণ্য়শ্চি ও দ্ব।বা হিন্দুপমাজে আবার গ্রহণ করবা 
বিধা [নি দেন রঘুনন্দন | হিন্দুসমাজে কিন সাম্যনীতিপ্ন অভাব ও জাতিভেদ প্রথা 
রকমে যায়ী। এট? দূর করবার প্রয়া'সী হযোছিলেন শ্রাচৈতন্ ॥ 

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু চৈতন্যদেধের চিবোভাব হয়। বাওলায তখন 
চলেছিল এক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল! (আগে দেখুন) । ঠিক সেই সমধ পতুগীজব। 
বাঙপাদেশে এসে উপস্থিত হয়। প্রায় একশ বছণ ধরে বাঙলার বুকে চলে 
পত্তুগীজদের শোষণলীলাঃ অত্যাচার, খর্মীস্তবিতকরণ, শাম্পট্য, নাপীধষণ ও 
দন্ত্যতা। পতুগীজদের নামে সাধারণ বাঙপী মন্্রস্ত হয়--শু৫ ধনবান ও 
এশ্ববশাণী হয় বাঙালী বণিকের দশ । শহ্রট আকবর যন (১৫৮০ খ্রাস্চান্্ ) 
পর্তুগীজদের হুগলীতে একটা স্বাধী নগণ পন, গীজা নিমাণ ও শ্রাস্ণেব 
সপমাচাঞ প্রচার করবার অন্সরমতি দেন, ৩খন তিনি শিদেশ দেন যে, তাও 
পরিবর্তে পর্তৃগীজণ। বাঙলাদেশকে লুগটন ও খববে।চিত অত্যাচ।রেব হাত থেকে 
মুক্ত কণবে। কিন্ত তা সবেও সাারণ শোকদেখ পপৰ পতুগাজদের অত্যাচাব, 
জুলুম ও নিগ্রহ কমেনি । পতুগাজ দক্থার। প্রয়হ বাঙলাণ দক্ষিণ উপকৃপস্থ গ্র্ম 
গুলির ওপর খএাঁপিয়ে পড়ত, গ্রামবাশীদের থথাসবন্ধ শুস করত, এব” মেষেদের 
ধর্ষণ করে তাদের ঘরবাড়ি পুডিযে "দত । হপুরষ তলে-মেষে সকলকে বন্দী 
করে বলপুৰক নৌকাষ তুপে শিয়ে চালান দি” দরদূরান্রের দীসদাপার ভাটে 
খেচবার জন্য [ দু'শ বছুণ পরে উইলসন সাহেব গঞ্ার মোহনায় সদ অ্ন্দব ঘীপ 
দেখে অন্তমান করেছিলেন যে, এগ্ডলি একসময় সমুদ্িশ।লী ও জনণনুল গ্রাম 
ছিল। তিনি বলেছিলেন যে? পর্তুগীজ দস্থাদের অঠ্যাচাবের ফলেহ সেগুলো 
তীখ সময় পারতাও ও শূন্য অবস্থায় গল । 

মেয়েদের ধধণ করা ও জোর করে নিযে নিয়ে গিষে পযান্তারিত করণে বিয়ে 
কর] বা রক্ষিতা হিসাবে রাখা পতুগীাজদেএ স্বভানে দ।ভিযে শিষেহিল । এমন 
ক তাঁখা সম্বাট শ'হজ'হানের কাছ থকে এক ফাবমানও »*গ্রহ কবেছিল, যাব 
বলে তারা বাঙালী মেয়েদের রক্ষিতা হিসাকে বাঁখব'র অধিকার পেয়েছিল । 
বাঙালী মেয়েদের কমনীযতা ও কৌতুকরসবোধই তাদের প্রতি পর্তুগীজদের 


২৭৬ 


বিদেশী বণিক ও বাঙালী সঞ্গাজ 


আকুষ্ট করেছিল । বোধহয় অনেক ক্ষেত্রে পতুগীজদেব প্রতি বাঙালী মেয়েদেরও 
অনুরাগ ছিল। এই অনুরাগ অত্যন্ত সজীবতার সঙ্গে চিত্রিত হয়ে রয়েছে 
কাচর'পাড়ার এক মন্দবে পোভাম্াটির এক মুৎফলকে । এই সকল বাঙালী 
মেয়েদের সঙ্গে পতুগীজদের যৌনমিলনের ফ্নলই হচ্ছে ফিবিঙ্গি বা দো আশলা 
জাতি। 

নৃতত্বের ছাত্র হিসাবে এখানে একটা কথা বলতে চ।ই। হুগলী জেলায় 
বলোকের চোখের বও নীল দেখা যায়। এদের এমনীতে যে পর্তুগীজ রক্ত আছে, 
মে বিষষে কোন সন্দেহ নেই । | 

সপ্মদশ শতাবী'র দ্বিতীষ পাদে (১৬২৮-৫৬ শ্রী.) বানিয়া এদেশে এসেছিলেন । 
তান বলে গিয়েছেন হুগশীতে তখন ন্মাট-নয় হাজার পত্তগীজ পাস কবত। সমগ্র 
বাঙলাদেশে পতৃগীজদের সংখ্যা! ছিপ পঁচিশ হাজাব। এদের প্রত্যেকেরই খন 
পর্ন গারিত দাঁপদাশী ছিল । এদের জীবনযাত্রা-প্রণাপী 'অতাস্ত লাকজমকপুণ 
এ িলসমষ 2চিল। 

ভগপঁ ৪ চবিবশ পরগন। জেলায় বহু ্ষিভূমি পতু“গীজদের অবিকা রভুক্ত 
হয়েছিল | এই শকল কুষিভমিতে তাবা বিদেশীয় ফশপের চাষ কখত ; এই সকল 
বিদেশী ফলের মধো ছিল আলু, তামাক, খজরা, সাগু, কাল্রবাদাখ১ আনাবস, 
আনা, আমডা, পেঁপে পেষাবা ও লেবু । গে।ডাব দিকে নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ 
এনুলো গ্রহণ করেনি, কিন্ত পরে এগুলো বাঙালী নিত্য খাগ্যে পরিণত 
হযেছ্সিল | তা ছত্ডা তাম ক খাওয়ার প্রথাও বাঙালীর। পতুগীজদের কাছ থেকেই 
গ্রহণ করেছিল । জরুদ!, স্রবাঁত, শস্ত, গু ইত্যাদি তাম কেবই সহোদখ ভাই । 
পতুগীিজগণ কতৃক আনীত তাম'ক থেকেই এগলো উদ্ভৃত। 

কষি, বাপিজ্য ও যৌনমিলন যে ধাঙ'লী পমাজকে বিশেষভাবে প্র ভাবাস্বিত 
করেছিল, তা পালাভাষার অন্ত ভুক্ত পতুগীজ শব্দলমূহ থেকে প্রকাশ পায়। যে 
সকল পতুগীজ শব্দ বাঙল'ভাষাব 'মস্তভ“ক্ত হয়ে গিয়েছে সেগুলো হচ্ছে আচার, 
আয়া, আলমিরা, আমডা, আনাবস, ম।বক, বালতি, ভঙ, ব'ট+, বৃঙ্ছল, বুটিক; 
কাজু, কামরা? কামিজ, চা, চাঁবি, কেণাকো, খুদাম, গীর্জা, ঝিলমিলি, লঙ্কর, 
মলম, মিল্তিঃ পাদ, পালকিঃ পমফেট, পেঁপে, পিওনঃ রসিদ, সাণু, বাবাও, 
কাবাব, আলকাতর, অ'তা, বাসন, ভাপ, নজর, বিসকুট, বয়াঃ বোতাম, বোতল, 
কেদাব1, কীঁফি, কাফ্রি, কাকাতুয়া, ক মান, ছাঁপ, কৌচ, কম্পাস, খ্রীস্টান, 


২৭৭ 


বাঙুল। ও বাঙালীর বিবর্তন 


ইসপাত, ইন্ত্রিঃ ফিতা? ফর্মা», গারদঃ জোলাপ, জানালা, লানটার্, লেবু মাত্তল, 
মেজ, পেয়ারা, পিপা১ঃ পিরিচ* পিস্তল, পেরেক, রেস্ত, সাবান, তামাক, টোকা 
তুফান, তোয়ালে, বরগা, বেহালা, ইত্যার্দি। বলাবাহুল্য এসব জিনিসের ব্যবহার 
পতুপগীজদের প্রভাবেই বাঙালী সমাজে প্রবেশ করেছে। 


আট 


পতুগীজদের পতনের ই্তিহাসটণ বল দরকার। যতদিন সম্রাট আঁকবর ( ১৫৫৬- 
১১০৫ শ্রী) ও তার পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর ( ১৬* ৫-১৬২৮ খ্রা.) বেঁচে ছিলেন, 
ততদিন পতুগীজরা মুঘল দরবারের অনুগ্রহে পুষ্ট হয়েছিল । কিন্তু জাহাঙ্গীরের 
পুত্র শাহজাহানের ( ১৬২৮-১৬৫৮ শ্রা") সঙ্গে পতুগিজদের বিরোধ ঘটে। 
শাহজাহান যখন পিতার বিকুদ্ধে বিদ্বোহ করেছিলেন তখন তিনি পত্ুগীজদের 
কাছ থেকে লাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন । পর্ুগীজরা তা দ্বিতে অস্বীকার 
করেছিল। সেজন্য পতুগীজদের ওপর শাহজাহানের পুরানো রাগ ছিল। 
পিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে, তিনি ত।র বন্ধু কাসিম খানকে নাঙলায় শ'সনকতা 
নিষুক্ত করে, হুগলী থেকে পতুগিজদের বিভাভিত করবার ছুতা অন্বেষণের জন্য 
নজর রাখতে বলেন । ছুতা। পেতে দেবি হল না তবে বাভন্র সুত্র থেকে বিভিন্ন 
বুকমের বিবরণ পাওয়া যায় । এই বিবরণ অন্তযায়ী একজন পতুগাজ কাপেন 
চট্টগ্রাম থেকে এক সুন্দরী মুখল খুবতশাকে অপহরণ করেোশুল। অপর কাহিনী 
অশ্কযায়ী তাপা মস্ত্রাঙ্জী মমতাজমহল্ে তই বাদীকে অপহরণ কপে!ছশঠ এবং 
সেই ছুতা অবলখন করে মুঘপরা হুগপীতে পতুগীজদেপ আঁদকৃত অঞ্চল অরক্রমণ 
করেছিল । অপর এক কাহিনী অনুযায়ী কাসিম খ।ন সম্রাট শাহজাহানকে 
লিখে পাঠিয়েছিগেন যে হুগশীতে পততুগীজ৭ বাঙলা দখল করবার জন্ত স্রসজ্জিত 
হচ্ছেঃ এবং শুধু যে এ দেশবাসীর ওপর নানারকম জুলুম নিধাতন করছে তা 
নয়, তাবু বাঙলাদেশের ছেলেমেয়েদের ধরে নিষে গিয়ে বিদেশের হাটে দাসদ'শী 
হিসাবে বিক্রি করছে । এ ছাড়া, তাদের বসতির সামনে দিয়ে যত জাহাজ ও 
নৌকা] যায়, তাদের কাছ থেকে জোর করে শুদ্ধ আদায় করছে ।” যাই হোক, 
১৬৩২ খ্রীস্টান্ে তার] বাদশাহী মহলের ওপর হামলা করে। শ্রীপ্বই তারা 
মুঘলদের কাছে পরাজিত হয়। ১,৫৬০ জন পতুর্গীজ যুদ্ধে নিহত হয়, ও 
৩১০০* পতুগিজ পালিয়ে গিয়ে সাগরদ্বীপে আশ্রয় নেয় । বহু পর্তুগীজকে বন্দী 
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করে আঅ'গরায় নিয়ে যাওয়। হয় । তাদের মধ্যে পুরুষদের দাস কর! হয়, আর« 
মেয়েদের উপভোগের জন্য হয় বাদশাহ হারেমেঃ আর তা নম্মতো ওমবাহদের 
হারেমে পাঠিয়ে দেওয] হয়। 

কিন্তু পর্তগীজবা শীপ্রই আবার সম্রাট শাহজাহাঁনের অন্গ্রহ লাভ কবে, এবং 
১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে ৭৭৭ বিঘা নিষ্ফর জমি পায়। ওই জমি পেয়েই 
তাঁবা বাগেলে এক নৃতন নগর প্রতিষ্ঠা করেঃ এবং সেখানে একটি গীজ। নির্মীণ 
করে। এগাডাঁ১ ভাব! বিনা শুক্কে বাণিজা করবার অধিকার পায়। সবচেজে 
বিচিত্র বাপার এই ফেঃ তার যে ফারমান লাভ করে তাতে উলিখিত হয় ষে 
যদি কোন পর্তুগীজ কোন বাঙালী মেয়েকে রক্ষিতা রাখে, তা হলে মুঘল 
দরবার -াঁতে হত্দক্ষেপ করবে না। এই সকল অশ্নগ্রহ লাভের ফলে 
পতৃগীক্জাদর অধিকৃত অঞ্চলে ব্যাণ্ডেল-কনভেন্ট গড়ে ওঠে । কিন্তু শগলী ও 
চচ্ডায় ই“বেজ ও গওলন্দাজরা তাদের প্রতিদ্বন্থী হয়ে দাভানোর ফলে, তার? 
আব তাদেব পূর্বশক্তি ফিবে পায় না। 


ঞ্ হী 


ইংরেজরা ঘখন কলকাতা শহরের পত্তন করে তখন কলকাতাষ বাস করত 
পর্তগীজ ও আরমেনিয়নরা । পতৃগীজপ। তখন চীনাখাঁজার অঞ্চলে বাস কবত। 
আরমেনিয়ানরা বাস করত আরমেনিয়ান গ্রাট অঞ্চলে । পুরুষরা ইংরেজদের 
অণীশে হয দোভাষী, আব তা নযতো। কেরানীর কাজ করত ।॥ আর মেয়েবা 
আযা ধা পক্ষিতাণ পেশা অখলম্বন করেছিল । ব্যাণ্ডেশ তখন এই সকল 
মেষেছেলে পাঠাব প আডন্ে। পারিণত হয়েছি. | সেখানে আব কোন পণ্যের 
ব্যবসা হত না । আরমেনিযানদের মদো খোজ সরহাদ ইংরেজদের দূত 
হিসাবে ঢাকায় নবাবের কাছে প্রেরিত হয়েছিল । 

জোব চাঁর্ক যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন, তখন কলকাতার জমিদার 
মজুমদারদেণ পর্তুগীজ বরকন্দাজ ছিল। গুদের আ্যাণ্টনি নামে এক পতুগীজ 
বরকন্দাজকে জোব চার্নক চাবুক মেবেছিলেন। 'পমানিত হয়ে সে কাচগা- 
পাড়াব কাছে এক গ্রামে গিয়ে বাদ কে । তারই বংশধর অআ্যান্টনি এক 
বিধবা বামুনের-মেয়েকে বিয়ে করে কবিওয়াল। হিসাবে প্রলিদ্ধিলাভ করে। 
জনশ্রতি যে এই আ্যান্টনিই কলকাতার বৌবাজারে ফিরিঙ্গি-কালীর মন্দির 


হপী৯ 


খাঙল। ও বাঙালীর বিবর্তন 


স্থাপন করেন । 


১৬৩২ খ্রীম্টাবধে হুগলী থেকে পতুর্গীজর! বিতাড়িত হবার পরই, তাদের 
শূন্যস্কান এসে দখল কবে ইংবেজর1। ইংরেজরা] এদেশে এসেছিল পর্তুগীজদের 
অনেক পবে, সপ্পদশ শতাবীব গোভার দিকে । ওলন্দাজরা ঠিক ওই একই 
সময়ে এদেশে আপে । পৰে এসেছিল দিনেমার ও ফরাসীবা1 । সকলেই এদেশে 
আধিপত্য স্থাপনের চেষ্ট। করে । কিন্তু শেষপর্যস্ত ইংবেজরাই জযী হয়। 

স্ুগলী ছাডা, ইংবেজর! কাশিমবাজার ও পটনাতেও কুঠি স্থাপন কবে। 
যুগটা ছিল ঘুষেব যুগ। দিলীর বাদশাহকে দ্যা তত উপঢোৌকন, আর 
বাঙলার নবানকে ইনাম । এই উপঢৌকন ও ইন"ম দিযে ংরেজরা নিজেদের 
বাণিজোর অনেক সুযোগ-সুবিধা করে নেষ। ইনাম পেয়ে পেষে নবাবের 
লোভ বেডে ষায। এর ফলে, নবাবের সঙ্গে ইংরেজদেব বিরোধ ঘটে । 
ইংরেজরা পাটনার কুঠির অধাক্ষ জোব চান্নককে কাশিমবাজাবে ডেকে পাঠায় । 
১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে চানকের বিরুদ্ধে দেশীয় ব্যখসদাবগণ কর্তৃক আনীত এক 
মামশায ভূগলীব ক'জী ইংরেজদের বিরুদ্ধে ৭৩,০০০ টাক" ক্ষরপূরণ পেনাৰ 
বাঁষ দেন। চানক এই টক' দিতে শ্রন্বীকার করেন । নবাবের সৈন্য 
কাশিমবাজার অববোপ কবে । কিন্তু চার্ক কৌশল অবলম্বন করে ধ্াশিম- 
বাজার থেকে পাঁলিযে একেবারে হুগলীতে এসে তালিব হন। চ'নক দেখেন 
যেঃ ইংরেজকে মদি বাঙঙ্গাঘ কায়েমী ব্যবস|-বাণিজ্য স্থাপন কবতে শয়ঃ 
তা"হলে মীত্র ব্যবশায়ীর তৃপাঁদগ্ড হাতে নিয়ে থাকণে চলবে না। ংদেব 
অসিধারশও কবনে হবে । 

শীঘ্বই ইংরেজদ্বে সঙ্গে নববেব বিরোধ ঘটে । ইংরেজদের নৌবহণ ৩ 
টৈন্য-সামন্ত হুগশীতে এসে হাজিব হয। ইংবেজরা নবাবকে পরাজিত কে 

হুগলী তছনছ করে দেখ। একন্ত হুগলীতে থাকা ইংরেজর] ম'র নিবাপদ মনে 
করে না। দেজন্য চনেক বেরুলেন ইংবেছদের এক শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের গন্য 
জম্বব সন্ধানে । ১৬০৩৬ ঈন্টান্দে ডিলেম্ববর মীলসে চানক স্থতানটি গ্রামে এসে 
উপ্দস্ছত হন ॥ একেই ভন ইংবেজদেবু শাক্তকেন্র স্থাপনের উপযুক্ত শ্'ন 
বন্দে আনে কে $ একস িজলীতে মুখ্লদেঝ সঙ্গে ই,বেজাদবরু লডাঁই 
চীনক সেখানে যান। ল্ডাইয্ষের “শেষে চানক স্থভানটিতে আবার ফিবে 
আসেন । তারপর মাদ্রাজে যান। কিন্তু ১৬৯০ শ্রীস্টাবের ২৪ অ'গস্ট 
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তারিখে আবার সুতানটিতে ফিরে আসেন এব" এখানেই ই“বরেজদের শক্তিকেন্তর 
স্থাপন কবেন । 

১৬৯৮ গ্রাস্টাব্ের জুলাই ম।সে ইংবেজবা মাত্র ষোল হাজার টাকাষ কলিকাতা, 
স্বতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারী স্বহ কিনে নেয়। এখানেই তাদের 
প্রথম তুর্গ ফোট-উইলিয়াম নির্মাণ কবে । এইভাবে ইংবেজ শাসনকালেব ভাঁকী 
রাজধানী কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠিত হয় । € কলকাতা শহবেব ইতিহামেব জন্য 
লেখকের “কলকাতাব এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস”, “৩০০ বছরে কলকাতা” ও 
“কলকাতার চাল চিত্র”দেখুন )। 

তাবপর ১৭৫৭ শ্রীস্ট+ব্দের ২২ জুন তারিখে ইণবেজরা ভাগীরথীর তীরে 
পলাশব ম।ঠে নব'ধ সিবাদদ্দৌলাকে পবার্জত কবে । কিছুদিন পবে (১৭৬৫) 
সম্রাট শাত আলমেব কাছ থেকে বাখমবিক ২৭ লক্ষ টাকা কব দানের বিনিময়ে 
াঁবা ব'উল", বিহাব ৭5 গডিশান “দগযানী পদ আদায় করে নেষ। «তি 
বাল য ছ্ৈতশ'সনের জাদ্বাধন হয । ত।খপর চলে ইত্বেণদেব শাসন ও শোষণ- 
শীলা । (কাম্পানীব বিলতের লোকেবা মেটা অঙ্কেব মুনাফা পেলেই সপ্থ্ট 
“কত | আমার এদিকে কোম্পানীব কর্মচারীরা আসত ঈপষে হাজার হাজার ট কা 
টপধ করত । ট।ন্াাপযের জন্তা ত বা চালাতে লাগল এদেশের লোকের ওপর 
অন্বাচাব ও প্রতিভিত্স। | এক''র ভাদদব কেপে পডলে কাকুরই বেহাই ছিল 
1 | [নচ'ব পলে “কান বস্তই চিল শা। নির্দোষ নন্দকমারের ফাসিই ভার 
প্রমণ | ( লেখকেব “মালাবো শতকেব বাঙল। ও বডালী” দেখুন )। 


দেও শা পাব'ব পর ই“বেজবা পদ্ধপরিকধ হে গুঠে বওলার শিল্পমমূহকে ধস 
কবে এ দেশকে কাচ'মশলেপ স্বীডতে পবণত করতে । দেপষানী পাবার এজ 
চাঁব বচ্ছব পবে ১৭৬৪ শ্রাস্টীব্বেব ১৭ মার্চ তাবিখে কোম্পানির বিল।তে অবস্থিত 
ডিবেকটবরা! এখনকাব কাউনাসলকে আদেশ দেশ- বাঙলার রেশম-বয়ন 
শিল্পকে নিরুৎ্শাহ কবে চাত্র বেশম ৫তরিপ বাবসাযকে উৎ্সাতছিত করা হোক ।+ 
শীভ্রই অন্ুব্প নীতি তৃলাজাত কস্ট ও অন্যান্গ শিল্প সঙ্বন্ধেও প্রয়োগ করা হয । 
ইংবেজ এখান থেকে কাচামাল কিনে বিলাতে পাঠাতে লাগে । আব “সই 
ক।চ'মাল ৫েকে প্রপ্তত দ্রবা নাঙল মম এনে বেচতে লাগে । বাঙলা ক্রমশ গরীব 
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হয়ে পড়ে। 

কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ায় বাঙলার জনগণের জীবন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে দাড়ায়। 
অতিবুষ্ঠিঃ অনাবৃষ্টি ও বন্তা তো এখানে লেগেই আছে, স্থৃতরাঁং যে বসব ভাল 
শন উৎপাদন হত না, সে বৎসর লোককে হয় অনশন, আর তা নয় তো 
দুক্তিক্ষের সম্মথীন হতে হত। 

সেদিন ইংরেজ একদ্দিকে যেমন বাঁঙলাব গ্রামগ্লিকে হীন ও দীন করে 
তুলেছিল অপরাদকে তেমনই নগরে এবং তার আশেপাশে গড়ে তুলেছিল এক 
নৃতন সমাজ। সে সমাজের অঙ্গ ছিল দেওয়ান, বেনিয্ান, ব্যবসাদার, ঠিকাদার, 
দালাল, মহাজন, দোকানদার, মুনলী, কেরানী প্রভৃতি শ্রেণী । বস্তুত অগ্ঠাদশ 
শতাব্বীর শেষভাগে বাঙলার সমাঁজজীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। 
শহরে গড়ে ওঠে এক নতুন সমাজ, যার নাম হয় মধ্যবিত্ত সমাজ । কলকাতা 
শহরই এই সমাজের কেন্দ্রমণি হয়ে দাড়ায় । শহবট] এই রূপাস্তরিত সমাজেরই 
যাদুঘরে পরিণত হয়। এই সমাজের শীর্ষে আবিড্ত তয় মুষ্টিমেয় ধনী, খাঁদের 
বাবু সমাজ” বলা হত, যারা রাত্রে নিজ গৃহে থাঁক।ট। মর্যাদার হানিকর মনে করত 
ও রাত্রিট। বারবশিতার ঘরে কাটাতঃ আব নীচের দিকে ছিল সাধারণ লোক" 
লাহেখর। যাদের বলত “ভদ্দর নোঁক” । এই সমাজের শীষে বিলাসিতা ও 'জাক- 
জমকে মত্ত হয়ে থাকল ধনীর, আব সাধাধণ লোক মুদ্রঃযস্ত্রের প্রসার ও শিক্ষা 
বিস্তারের সঙ্গে সক্কে শহবে এক শিক্ষিত শ্রেণী হয়ে দাড়াল । এই শিক্ষিত শ্রেণীই 
প্রতিব!দ জানাল সামাজিক বিকৃতি, ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধ মুঢতার বিকদ্ধে। 
সহ্মগণণ বন্ধ হয়ে গেল ( ১৮২৯) লিশব'বিবাহ পেল আইনের ম্বীরতি ১১৮৫৬), 
সাগরমেলায় শিশুবলি দেওয়া রুদ্ধ হয়ে গেল ৬ ১৮৩০ )১ দাঁসদাসীর হাট উঠে 
গেল (১৮৪৩)১ ও নাশারূপ সামাজিক সংস্কার ও উন্নতি সাধনের ফলে সমাজ 
মুক্ত হল নানারূপ অপপ্রথ1 ও কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে । সামজিক রীতিনীতি 
সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্ষণসমাজের “পাতি” দেওয়ার অধিকার বন্ধ হয়ে গেল, এবং 
“পাতি” দেওয়] বিধানসভার একচেটিয়া! অধিকারে দ।ড়াল। নানান জাতের 
লোক বিধানসভার সদশ্ত নির্বাচিত হলঃ এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্গণসম'জকে তা মাথা 
পেতে স্বীকার করে নিতে হঙ্গ। মোটকথা, ইংরেজ আমলে বাঙালী সমাজ 
আছ্যোপান্ত রূপান্তরিত হল। এট। ঘটল বাঙালী সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার 
ও এক যুক্তিনিষ্ট চিন্তাধারার উদ্তবের ফলে । 
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বিদেশী বশিক ও বাঙালী সমাজ 


এগার 

ইতিমধ্যে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটে গেল কলকাতার চেহারায় । ইংরেজ উঠে- 
পড়ে লাগল একে ব্রিটিশ সাস্াজ্যের ছিতীয় মহানগরীতে পরিণত করতে । 
১৮২০-৪০ সময়কালের মধ্যে লটারী কমিটির উদ্যোগে এর রূপ খানিকটা পালটে 
গেল । কিন্তু সবচেস্ষে বড় পরিবর্তন ঘটল ১৯১২ গ্রাস্টীব্দে “ক্যালকাট। ইমপ্রুভ- 
মেন্ট ট্রাস্ট আাক্ট' পাশ হবার পর । তাবুপর এর চেহারা একেবারে পালটে গেল 
স্বাধীনতা-উ গ্তব যুগে ০717১2-এর কর্মকাণ্ডে । কলকাতা মহানগরীতে পরিণত 
হবার পর হুড়হুড় করে এখানে আনতে লাগল অন্ত বাঁজ্য থেকে অগণিত 
অবাঙালীর দল । তারাই আজ কপকাতা'র মালিক এবং তারাই বিপরধস্ত করেছে 
বাঙলার জনজীবনকে | 
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বর্গীর হাঙ্গীম। £ মহানিশার ছুঃস্বপ্ন 


-বগাঁর হাঙাম] বাঙালী জীবনে এক মহানিশার দুঃস্বপ্ন । এ হাঙ্গামার প্রতিধ্বনি 
এখনও পর্যন্ত বাঙালী মায়েদের ছেলেমেয়েদের-ঘুম-পাড়ানে। গানে লগ্জীবিত হয়ে 
আছে । এট] ঘটেছিল আলিবর্দি খান যখন বাঙলার নবাঁব ছিলেন । বেরারের 
মারাঠ| দলপন্তি রঘুজী ভেশাসলে চল্লিশ হাজার অশ্থারোহী সমেত ভাস্কর পণ্ডিত 
মামে এক ব্যক্তিকে বাঙলায় পাঠিয়েছিলেন চৌথ আদায় করবার জন্য । বাঁলার 
নবাব আলিবর্দি খান তখন ওড়িশা অভিযানে গিয়েছিলেন | তীর ইচ্ছ1 ছিল যে 
তিনি রাজধানী মুশ্রিদাবাদে ফিরে মারাঠ।দের প্রতিরোধ করবেন । কিন্তু সে 
স্বযোগ তিনি পেলেন না, কেননা মারাঠার। ইতাবসরেই ওডিশার ভিতর দিয়ে 
বাঙলায় প্রবেশ করেছিল । বিভিন্ন স্কানের যুদ্ধে বাঁডীলীর] অসীম বীরত্বের সঙ্গে 
মাণাঠাদের প্রতিহত করেছিল, কিন্তু যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া মারাঠাদের উদ্দেশ 
ছিল না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তরবারীর জোরে গ্রামকল লন করা। 
চতুর্দিকেই এতে এক সন্ত্রাস-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বাঙলার লৌক একে ৰগীর 
হাঁঙ্জামাঁ আখা। দেয় । ১৭৭২ খ্রীস্টাঁকে এই ভাঙ্গাম। শুক হয়, এবং প্রায় নপ্ছর 
ধরে এই হাঙ্গামা চলে । সমঙলাময়িক তিনখান1 বইয়ে আমর] বর্গার তাঙ্গামার 
এক ভীতিপ্রদ চিত্র পাই । এই তিনখান] বইয়ের মধো একখানা হচ্ছে গ্ুপ্র- 
পল্লীর প্রসিদ্ধ কবি ব'ণেশ্বর বিছ্যাপঙ্কার রচিত ঘচিত্রচম্পূ” নামক কাব্যগ্রশ্থ | 
তিনি প্রথমে নদীয়।দিপতি কষ্ণচন্দ্রেব সভাপগ্ডিত ছিলেন | কিন্তু কৌন কারণে 
কচন্জ্র তার ওপর কষ্ট হলে তিনি বর্ধমানরাজ চিত্রসেনের আশ্রয়ে যান এবং শাঁর 
আদেশেই গগ্ভেপছ্যে “চিত্রচম্পৃ* গ্রন্থ রচনা করেন । গ্রন্থখ'নির রচনাকাল ১৭৪৪ | 
সুতরাং বইখানা বগীর হাঙ্গামাণ সমসাময়িক ॥। লগ্নে ইণ্ডিয়া অফিসের 
পুত্তকাগারে € এখন এই পুসশ্তকাগারের নাম পরিবঠিত হয়েছে ) এই গ্রস্থের 
একখানা পুথি আছে । এই গ্রন্থে বিত হয়েছে-:বগাঁদিগের অতক্কিত 
আগমনের সংবাঁদে বাঙলার লোক পড়ই বিপন্ন ও বাকুল হয়ে পড়ে । শকটে, 
শিবিকায়, উষ্টরের অশ্থে, নৌকায় ও পদকব্রজে সকলে পালাতে আরম্ভ করে। 
পলায়মান ব্রাঙ্ষণগণের স্কদ্ধোপরি “লঘ্বালক* শিশু, গলদেশে দোছুল্যমান আবাধ্য 
শালগ্রামশিলা, মনের মধ্যে প্রাণাপেক্ষ! প্রিয়তর “ছুর্বহ মহাভার+ সঞ্চিত শাস্ত্র গ্রস্থ- 
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বগীর ছাঙ্গাম। £ মহানিশার দুংস্বপ্ন; 


রাশির বিনাশের আশঙ্কা, গর্ভভারালন পলায়মান বমণীগণের নিদাঁঘ সর্ষের 
অসহনীয় তাপরুেশঃ যথাসময় পানাহাবূলাঁভে বঞ্চিত ক্ষুধাতৃষ্ায় ব্যাকুল শিশু- 
গণের কক্ষণ চীৎ্কারে ব্যথিত জননীগণের আর্তনাদ ও অসহা বেদনায় সমস্ত 
পৃথিবী ব্যাপ্ত ।” আর একখানা গ্রস্থ হচ্ছে. “মহারাষ্ট্পুরাণ”। এখানা রচনা 
করেছিলেন কবি গঙ্গারাম দাস, ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ । “মহারাষ্্রপুরাণ'-এ বণিত 
হয়েছে--কারু হাত কাটে কারু নাক কান। একই চোটে কারু বধে পরাণ ॥ 
তাল ভাল স্ত্রীলোক জত লইয়া! জা এ। অন্ুষ্টে দড়ি বাধি দেয় তার গলা এ ॥ 
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে। রমণের ভরে ত্রাহি শব্দ করে ॥* 
বগীর হাঙ্গামাকে লক্ষ্য করে ভাবুঙতচন্দ্রও (১৭১২-১৭৬০ ) তার “অন্দামঙ্গল” এ 
( ১৭৫২-৫৩ ) লিখেছেন--“লুঠি বাংলার লোক করিল কাঙ্গাল। গর্পাপার হইল 
বধি নৌকার জাঙ্গাল ॥ কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি । লুঠিয়া লইল 
ধন বিউবাী বছুড়ী ॥, 

সাধারণ লোকের মনে বগীর হাঙ্গামা এমন এক উত্কট ভীতি জাগিয়েছিল 
ষে ত1 পরবর্তীকালে বাঙলার মেয়েদেব মুখে ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়ানে) গানে 
প্রতিধ্বনিত হত । 

বগীর1 ভাগীরথী অতিক্রম কৰে দুশিদাবাদ শহব লুটপাঁট করে। জগত্শেঠের: 
বাঁড় থেকে অনেক টাক] সংগ্রহ করে। ইংরেজদের কয়েকট। নৌকাও বগীব। 
লুটপাট করে ॥ কলকাতার লোক ভয়ে সন্ত্স্ত হয়ে ওঠে। কাঠের রক্ষাবেষ্টনী 
থাক] সন্বেও ভীতিগ্রন্ত হয়ে হংরেজরা শহর স্থরক্ষিত করবার জন্য দেশীয় 
বণিকদের সহায়তায় গঙ্গার দিক ছা'ড়। শহরের চারদিক ঘিরে 'মারাঠা ডিচ' 
নামে এক খাল খুড় তে আরম্ভ করে । 

আলিবর্ধি খান ঘখন ওড়িশ অভিযান থেকে ফিরছিলেন তৃখন বর্ধমান 
শহবে বানীদীখির কাছে বগীরা তার শিবির অবরোধ করে। নবাব অতি কষ্টে, 
সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। আলিবর্দি খান যখন মুশিদাবাদে আসেন, 
বগীর। তখন কাটোয়ায় পালিয়ে যায় । পুজার সময় বগীরা কাঁটোয়ার কাছে 
দাইহাটায় ছূর্াপূজা করে। কিন্তু ওই পুজা অসমাণ্ড খাকে,. কেননা নবমীর 
দিন আলিবর্দি খান অতফ্কিত আক্রমণ করে তীদের তাড়িয়ে দেন। তারপর 
বালেশ্বরের ঘুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারাঠারা চিলকা হ্রদের দক্ষিণে পালিয়ে যায় । 

পরের বছর ( ১৭৪৩ ) রঘুজী ভোপলে নিজে বাঙলাদেশ আক্রমণ করেন ॥ 


সপ্৫ 


বাঙল। ও বাঙালীর বিবর্তন 


দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের অনুরোধে পেশওয়া বালাজী বাজীরাও বাঙলাদেশ 
থেকে বর্গাদের তাড়িয়ে দিতে সম্মত হন। আলিবদ্দি খান স্বীকার কবেন যে 
তিনি মারাঠা রাজা শাহকে বাগুলাদেশের চৌথ এবং পেশওয়ীকে যুদ্ধের খরচ 
বাবদ ২২ লক্ষ টাকা দেবেন। পেশওয়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রঘুজী 
ভোসলে পালিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু তাতে কোন্‌ স্থায়ী ফল হল না। বগীরা 
প্রতি বছরই বাঙলাদ্দেশে এসে উত্পাত করতে লাগল। ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্ে 
আলিবর্দি খান ভাস্কর পণ্ডিত ও তার সেনাপতিদের সন্ধির অছিলায় মুশ্লিদ'বাদের 
কাছে মানকব। নামক স্বানে নিজ শিবিরে আমন্ত্রণ করে হত্যা কবেন । এই ঘটনার 
পর বগীর। বছরখানেক হাঙ্গামা বন্ধ রাখে । কিন্তু তারপর হাঙ্গামা আবার শুরু 
হয় | শেষপর্ধস্ত আলিবর্দি খান বগাদেব সঙ্গে আর পেরে গুঠেননি, এব সন্ধি 
করতে বাধ্য হন । ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের সন্ধি মন্ুযায়ী আলিবর্দি খান ওডিশ! 
বগশদের হাতে তলে দেন । মাবাঠারা প্রতিশ্রাতি দেয় যে তাবা ওড়িশা থেকে 
স্থবর্ণরেখা নদী অতিক্রম করে বাঁউল'দেশে আর ঢুকবে না। জলেশ্বরের কাছে 
স্ববর্ণবেখার পুর্ব হীর পরধন্ত আলিবদি খানের রাজ্যেপ সীমান। নির্ধারিত হয় । 
আলিবদ্দি খান প্রতি ব্সর বাঙলাদেশের চৌখ হিনাবে ১২ লক্ষ টাকা দেবার 
প্রতিশ্রতিও দেন। 

বগখর হাঙ্গামা নিয়ে বাঙপাঁদেশে অনেক কিংনান্তীর ক্ষ্টি হয়েছিল । 
বীরভমেব বৈষ্ণবগণের মধ্যে এক কিংন্ধপ্তী আছে যে এক যোগিনীসিদ্ধ ব্রাহ্মণ 
আনন্দন্দ্র গোস্বামী (যাকে বৈষ্নগণ ঠচতন্য মহাপ্রুর অবভাব ভাবেন ) 
অলৌকিক শক্তিনলে খগীর হাশ্ামা দমন করেছিলেন । আনালহিদ নামে 
একজন পীখ্ সাহেবও বগাদেএ বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে মারা যান। 
বীরভূমের র।মপুরহাটের নিকট নলহাটিতে এক পাহাড়ের ওপর তার স্মাতি- 
সমাধি বতমান । 


২৮৬ 


আকাল, বিপ্লব ও বিদ্রোহ 


বাঙল। শন্তশ্যা মল হলেও) দুক্ডিক্ষ বাঙালীকে প্রায়ই বিব্রত করেছে । মৌর্য- 
সমাট চন্দ্রগুপের সমযেও বাওল। দুিকক্রিষ্ট হযেছিল । তাঁরপব বনুবাব হয়েছে। 
এখন ও হয় | কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ছিয়াবেব মনবস্তরেব ন্যায় মর্ম'স্তিক ঘটনা, 
আর কখনণ্ড ঘটেনি । মন্বস্তর বাঙলাদেশকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করেছিল যে 
পববর্তী কালে ছিযান্তরেব মন্বন্থর বাঙপার লোকের কাছে এক ভয়ানহ ছুঃন্বপ্নপ 
কিংবদপ্তীতে দাভিযেছিল। সমপামধিক দলিলসমহের ওপব প্রতিষ্ঠিত নিজ 
অগ্রশীপনের ভিত্তিতে লিখিত ডবপিউ. ডবল্ি. হাণ্টার তার “আযানলস্‌ অভ 
কবাল বেঙ্গল” বইতে এর এক বিশ্বস্ত বিবরণ দিয়েছেন । হাণ্টাবের বর্ণনা-- 
“১৭৭০ খ্রীস্টাবে গ্রীষ্মকালে ণরীদ্রেব প্রবল উন্তাপে মানুষ মবিতে লাগিল। 
ক্লবক গরু বেচিল, লাঙ্গল-জোধাল বেচিল, বীজধান খ|ইয়া ফেণিলঃ তারপর 
ছেলেমেষে বেচিতে আরস্ত কিল । তাবপব ক্রেতা নাই, সকলেই বেচিতে চাষ। 
থাগ্যাভাণে গাছের পাও খাইতে লাগিল । ঘ!স খাইতে অধস্ত করিল। তারপর 
মুতের মাংস খাইতে লাগিপ। সারাদিন স।বাবাত্রি অভ্ভুন্ত ও ব্যাখিগ্রস্ত মানুষ 
বড বড শহরেব দিকে ছুটিশ। তাবপর মহামারী দেখা দ্িল। লোকে বশস্তে 
মরিতে লাগিল । মুখিদাবাদের নবাব প্রাসাদ খাদ গেল না| বসন্তে নবাবজাদা 
সহফুজেব মৃত্যু ঘটিল। পাস্তায় মৃত ও নির্ধশীব শবে পূর্ণ হইয়া পাহাড়ে পরিণত 
হহল। শুগ ল কুবুরেব মেলা বসিয়া গেল। যাহাব। বাচিধ। বহিপঃ তাহাদের 
পক্ষে বাচিয়। থাকাও অসম্ভব হহয়া দ্ড়াহল। অগবপ বর্ণনা বঞ্চিমও তার 
'আনন্দমঠ'এ দ্িষেছেন | বঙ্গিম লিখেছেন--০১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন 
পদচিহ্ন গ্রামে বৌদ্রেব উত্তাপ বড প্রবল । """সম্মুথে মন্স্তর লোক রোগাক্রান্ত 
হইতে লাগিল। গোক বেচিলঃ ল ঈগল বেচিল, জোধাঁল .বচিশ, বীজধান খাইয়া 
ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিশ, জোঙজম] বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ 
কৰিল। তাএপর ছেপে বেচিতে আরম্ভ করিপ। তারপর স্ত্রী বেচিতে আবস্ত 
কখিল। তারপর মেয়েঃ ছেলে, স্ত্রীকে কেনে এমন খরিদ্দার নাই, সকলেই 
বেচিতে চায়। খাগ্ঠাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাম খাইতে আরস্ত 
করিল, আগাছ। খাইতে লাগিল । অনেকে পলাইলঃ যাহার। পলাইল তাহার 


২৮৭ 


বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল, যাহারা পলাইল না, ত'হার? অখাগ্য খাইয়া, ন। 
খাইয়া রোগে পড়িয়। প্রাণত্যাগ করিল । বসন্তের বড় প্রাদুর্ভীব হইল, গুহে গৃহে 
বসন্তে মরিতে লাগিল ।* 

লর্ড মেকলেও তার বর্ণাঢ্য ভাষায় ছিয়ান্তরের মন্বন্ধরের এক করুণ চিত্র 
দিয়েছেন" 

“[ু]। 1186 90100101101 1770 016 19175 19.(160 5 [176 52711) ৯85 
[709101150 91) 3 2110. ৪. 10110106১ 50101% 23 19 10109৬/1) 0101 |) 076 ০০010- 
(1155 ৬/1)675 ০৬০1৮ 11005618010 091061)05 1 91010016 01 103 0৮18 
1100৩ 09601) ০91 ০0105520191] 01150. 0176 511015 ০1155 01 0০ 080৩5 
101) 17015617% 200 ৫০৭11), 09170617 200 ৫61109,05 ৮/০0170617) ৬1170996 
৬15 1190 16৬61 10921) 11050 ০০9৫০ 0176 10010110 £926১ ০885 01011 
010 61061] 1101517 01091770৩15 11) 17101) 128.51610 25210055 102.0 1616 
ড/20০1. ০৬০1: 11011 059011১1116 01701719155 017 (17০ ৪8011 ০৩015 
(105 108950105, 8010) ৮101) 100 ৮/21117289১ 11010010160 2 199170001] 01 
1102 0091 01191 011110101),0115 17199251715 ৪৬৪1%489 1£০91190 ৭০1) 
(11010921795 09£ 0011565 ০1056 ০9 110 [0011100১ 2১00 69100109৯01 17৩ 
[051$5]) ০0170001915. 1110 ৬61৮ 55৩15 096 ০1০06 ৬০:০ 0919০1০৫ 
01) 0৮ 015 ৫1105 200 9620. 7110 158) 200 (65015 9711 ৬1৬০15 1080. 
101 9119160 011091191) 10 0৩:৮ 1179 0০৫16১ 01 117617 10110160 19 016 
[01061210516 07 109 110 11091 11%তো: 01 ০৬০]) 109 5০910 ৬195 1991915 
2100 0100159 10 064 911 1701791) 101001185 11) 0105 09০৩ 07 0115 ৫2. 
*০*]15/29 17110010100 11790 0116 00)101921095 981৮ 41)05 1120 018,160 
1175 1900171৩10৮ 517510951115 211 0116 1100 ০01 1116 ০0০011111%,” (15130040- 
11% 17 69525 01) *€51167 00০৩০ 11 4৯. 1 ৯016 7150017১ & 
0010010 01 3৩1১04৮৮ 19635 [099০০ 177-178 ) 1993 ). 

ছিয়ান্তবে মন্বপ্ধর ঘটেছিল অনাবৃপব জন্য । তার 'আগের বছরেও বৃষ্টির 
ম্বপ্নতার জন্য .ফপল পম হয়েছিল। তার জন্য চাউল মহাধ্য হয়োছল। কিন্ত 
লোক না খেয়ে মরেনি 4 কিন্তু 1ছয়াভতরের মন্বস্তরের সময় লোক না খেয়ে 
মবেছিল। তার কারণ, যা 'চাউল বাজারে ছিলঃ তা কোম্পানি আকালের 


২৮৮- ৃ 


আকাল, বিপ্লব ও বিদ্রোহ 


আশঙ্কায় সিপাইদের জন্য বাজার থেকে কিনে নিয়েছিল । কোম্পানি যখন চাউল 
কিনতে শুর করল, তখন তারই পদাস্কে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে যাবা 
গোপন বাবসাক্মে লিপ্ত থাকত, তারাও লাভের প্রত্যাশায় চাউল কিনে মজুত 
করল। সমপাময়িক এক বর্ণনা থেকে আমবা1 জানতে পারি যে কোম্পানির ষে 
কর্মচারীর এক বৎসর পূর্বে ১০০ পাউণ্ডেরও সংস্থান ছিল না, পর বৎসর সে 
৬০১০০০ পাঁউগু দেশে পাঠাল । 


ছুই 


ছিয়ান্তরের মন্বম্তরের প্রকোপে বাঙল। দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা 
গিয়েছিল । আর প্লষকদের মধ্যে মারা গিয়েছিশ শতকরা ৫০ জন । জনবছল 
গ্রামপমূহ জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল । বীরভূমের বহু গ্রাম এমন জঙ্গলে পরিণত 
হয়েছিল যে এই ঘটনার পর দশ বছর পন্যের পক্ষে সে সকল স্থান অতিক্রম 
কর] সম্পূর্ণভাবে দৃষ্ষব হয়ে উঠেছিল । এত কৃষক মারা গিয়েছিল যে মন্বস্তরের 
পর নিজ নিজ জমিতে চাষী বসাবার জন্য জমিদাবরদদেব মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দিত। 
ঘটেছিপ । তখন থেকেই খাঙলাদেশে খোদকম্ত বায়ত অপেক্ষা পাইকস্ত বায়তের 
সংথ।1 বেডে যায় । 

মন্বন্তণ্ণে সবচেয়ে বেশা বিপর্ধস্ত হয়েছিল জমিদদাবরা । কেননা, এই সময় 
বাঙশার নাষেব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খা? শতকরণ দশটাক] হারে রাজস্ব বাড়িয়ে 
দিয়েছিল । তাঁর ফলে বাওলায় কান।র কোল|হল পড়ে গিয়েছিল । একে তো 
মন্বন্তরের বছর ।. লে'ক না খেতে পেয়েই মবে যাচ্ছে । জমিদারকে তারা 
খাজন1! দেবে কি করে? জমিদাবও প্রজার্দের কাছ থেকে খাজনা না পেলে 
সরকারে বাঁজন্ব জমা দেবে কেমন করে ? জমিদারদের ওপরই গিয়ে পড়ল চূড়াস্ত 
নির্ধাতন | নাদেপ উলঙ্গ করে বিছুটির চাবুক মেরে সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত করে দেওয়। 
হল । তারপর অচৈতন্য অবস্থায় তাদের অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। 
শুধু তাই নয়। স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ও পিতার সামনে কন্তাকে বিবস্ত্র করে শুকু 
হল নিষ্টরপ্ নির্ধাতন | বর্ধমানের মহারাজা, নদীয়ার মহারাজা, নাটোরের বানী 
ভবানী, বীরভূম ও বিষুণপুরের রাঁজাদের যে কি দুর্গতি হয়েছিল, সেসব হাণ্টার 
তার “আ্যানালশ অভ: ক্ুরাঁল বেঙ্গল” বইয়ে লিখে গিয়েছেন । এর প্রতিক্রিয়য় 
জনগণ যে ক্ষিপ্ত হয়ে একট! সমাজবিপ্রব ঘটাবে ত1 বলাই বাহুল্য মাত্র। হাণ্টার 


২৮৯ 
বা. ও বা. বি*১৯ 


বাঙল। ও বাঙালার বিবর্তন 


বলেছেন--'অরাজকতা৷ প্রসব করে অরাজকতা! এবং বাঙলার দুর্দশাগ্রস্ত কষক 
সম্প্রদায় আগামী শীতকালের খাগ্ফপল থেকে বঞ্চিত হয়ে ও দক্থ্যদ্বার! বিধ্বস্ত 
হয়ে, নিজেরাই দকস্্াতে পরিণত হল । যাঁর] প্রতিবেশীর নিকট আদর্শ চরিত্রের 
লোক বলে পরিগণিত হত» মে সকল কৃষক পেটের দায়ে ডাকাতে পরিণত 
হল এবং সন্ন্যাসীর দল গঠন করল । তাদের দমন করবার জন্য যখন ইংরেজ 
কালেক্টরর1 সামরিকবাহিনী পাঠাল» তখন এক এক দলে পঞ্চশ হাজার 
সন্নাঁপী, সিপাইদের নশ্তাৎ করে দ্দিল। মন্বস্তর এবং তাঁর পরবর্তী কয়েক বছর 
এন্পই চলল | পরে অবশ্য ইংগেজদের হাতে তাবা পবাঁভৃত হল। এট! সবই 
হাণ্টারের কাহিনী । এই কাহিনীকেই পল্লবিত করে বস্কিম তার উপন্যাসে 
“আনন্দমঠএর রূপ দিয়েছিলেন | 


তিন 

মন্বন্তর মাত্র এক বরের ঘটনা । কিন্তু তার জের চলেছিল বেশ কয়েক বছর। 
মন্বস্তরের পরের ছু'বছরে বাঙল] আবার শশ্যশ্ত)/মল। হয়ে উঠেছিল । শোক পেট 
ভরে থেতে পেল বটে, কিন্ত লোকের আক ছুর্গতি চরমে গিয়ে পৌছাল। 
অত্যধিক শস্য ফলনের ফলে কুষিপণ্যের দাম এমন নিম্ন্তরে গিয়ে পৌছাল থে 
হাণ্টার বলেছেন--হাটে শম্ত নিয়ে গিষে বেচে গাড়িভাড়া তোল।ও দায় হল।, 
সুতরাং বাঙলার রুষক শি"ম্ই থেকে গেল । এদিকে খাজনা আদার পুণাদমে 
চলতে লাগল, এবং তার জন্য নির্ধাতনও বাড়তে লাগল | কিন্তু শিষাতনের পরে ও 
আধা রাজন্ব আদায় হল না। এট! পরবতী কয়েক বছরেখ খাজন] আদ।য়ের 
পরিমাণ থেকে বুঝতে পারা যাবে । 


বৎসর দেয় র'জন্ব আদায়ীকৃত 
(পাউগ্ডে লিখিত ) রাজশ্ব 
১৭৭২ ৯৯১৪ ১০ ৫৫১২৩৭ 
১৭৭৩ ১০৩) ০৮৯ ৬২৩৬৫ 
১৭৭৪ ১০১১৭৯৯ ৫২১,৫৩৩ 
৯৭৭৫ ১০ ০১৯৮০ ৫৩১৯৯ ৭ 
১৭৭৬ ১১১১৪০২ ০০৪ 


যেখাঁনে উৎপন্ন শশ্ত হাটে নিযে গিয়ে ৰেচতে গেলে, গাড়িভাড়াই ওঠে না, 


চা 


আকাল, বিপ্লব ও বিদ্রোছ 


সেক্ষেত্রে নিঃস্ব কষক খাঁজন। দেবে কি করে ? উপরে যে আদাধীকৃত খাজলার 
পরিমাণ দেখানে। হয়েছে, তা হচ্ছে নিধাতন-লন্ধ খাজনা । সুতরাং নিষাতন- 
লব্ধ খাজন] সন্রাসীর। লুঠ করতে লাগল । দুষ্টের দমন, শিষ্টেব প।/লন, এই 
ছিল এদ্দেব ধর্ম। সন্গ্যাসীদের এপ সংগঠন ছিয়াত্তরেব মনস্তবের অনেক আগে 
থেকেই ছিল । এরূপ এক মঠাধ্যক্ষই বক্ষা করেছিল বানী ভবানীর বালবিধবা 
স্কদ্দরী কন্তা। নাবাসুন্দবীকে সিপাজের কুৎসিত কামলালসা থেকে । 

সন্যাসপীদের একজন মঠাধ্যক্ষ রুপানাথ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে রংপুগের 
বিশাল “বৈকুগপুবের জঙ্গণ* অধিকার করেন ॥ তাৰ ২২ জন সহকারী সেনাপতি 
ছিল। বংপুরের কালেকটর ম্যাকভোধাপ পধিচালিত বিরাট সৈন্যবাহিনী দ্বারা 
জন্পল (ঘরাঁও হলে ইংবেজ বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদব খণ্ডযুদ্ধ হয । বিভ্দোহীগণ 
বিপদ বুঝে নেপাপ ও ভুঁটানেব দিকে পালিষে যায । 

“ন্্যাপী বিদ্রেহ নামে আিহিত হলেও এতে ফাকখ সম্প্রদাযণ্ড যোগ 
দিয়েছিল । পন্্যাপী বিদ্রোহে সক্রি মংশ গ্রহণের জন্ত আরও ধাবা প্রসিদ্ধ হয়ে 
আছেন, তাদের মধ্যে আছেন ইয়ামখাডী শাহ, জযরাঁমঃ জনধী শাহ, দপদেব, 
বুদ্ধ, শাহ, মজন্কু শাহ, এস শা, খামানণ্দ গৌসাহ, ভবাশী পাঠক, দেবী 
সৌধুরাণী ও সোভ।ন আলি । ₹ পবে দেখুন ) 


চাখ 


কিন্তু হিযাখের মন্ব্রেএ এই দুধোগের সমধ ই*পেজপা ভারতে সাআ্রাজ্য স্থাপনের 
স্বপ্নবিল।সে মত্ত হযে, দক্ষিণ ভারতে যুছসমূহে পিপ্ত হযে পড়ে । বস্ধত ১৭৭০ 
্রাস্টাব্দে বাঙ।াপ আঘিক মখতি নিমদ্িবে এমনই স্তরে গিযে পৌছায় যে এক 
সমস।মযিক প্রতিবেদনে বন। হল--10)6 90102102911 56610760 010 1136 ৬6160 
01 1017” | কিন্তু দেশের এই শোচনীয় অবস্থা হলেও, কোম্পানির কর্মচারীর! 

তাদের “নবাব, আখা। দেওয়া হত) স্বদেশে ফেরবার সময গ্রচ্ব অর্থ সঙ্গে 
করে নিষে যেত। এটা খিলাতেৰ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এডালে৷ না, এবং তারা 
বিলাতের শাসনওস্ত্রের সঙ্গে কোম্পানিব সম্পব নিয়ন্ত্রণের জন্য পার্লামেণ্টে 
কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ করলেন যথা গেগুলেটিং আযাক্ট, পিটস্‌ ইত্ডিয়া 
আযাকু ইত্যাদি । 


খ৪৯১ 


বাঙল] ও বাঙালীর বিবর্তন 
পচ 

অষ্টাদশ শতাবীর শেষার্ধে উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছিল বাঙালীর বিদ্রোহ! 
মানসিকতার । এই সময়ের সবচেয়ে ঝড় বিদ্রোহ হচ্ছে সন্গযাসী বিদ্রোহ । 
আগেই বলেছি এটা ঘটেছিল ছিয়ান্তবের মণ্গুরেব পটভূমিকায়। এহ বিদ্রোহেহ 
আমবা এক মহিলাকে নেতৃত্ব করতে দেখি । সেই মহিপ] হচ্ছে দেবী চৌধুরানী । 
বিদ্রোহের অন্ততম নেত] হচ্ছে ভবানী পাঠক | দুজনেই এতিহাসিক ব্যক্তি । 
ছুগাপুবের নিকট ভবানী পাঠকের টিলা ভবানী পাঠকের মুল ঘাটি ছিপ। 
১৭৬৭ গ্রাস্টাবে ঢাকায় ইংরেজদের কাছে অভিযোগ আসে যে ভবানী পাঠক 
নামে এক ব্যক্তি তাদের নৌকা] পুঠ করেছে ইৎরেজর] তাকে গ্রেপ্তার করবার 
জন্য সৈম্যসামণ্ড পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তাকে বন্দী করতে সক্ষম হয় না। ভখানী 
পাঠক ইংরেজদের দেশের শাসক বলে মানতে অস্বীকার করেন । দেবী 
চৌধুরানীর সহায়তায় তিনি ইংরেজদের ওপর হামলা চালান। তার ফলে 
ময়মনসিংহ ও বগুভ1] জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে । 
লেফটানেন্ট ব্রেনোপ নেতৃত্থে পরিচালিত ই-বেজবাহনী তাকে এক ভীষণ জল- 
যুদ্ধে পরাজিত করে ও ভবানী পাঠক নিহত হন। উত্তরখপ্জে এই বিদ্রোহের 
অন্যতম নেতা ছি. ফকির সম্প্রদ।য়েখ মজন্ শাহ । মজ৪র কাধকলাপে উত্তর- 
বঙ্গ, ময়মনসিংহ ও ৮কা জেলায় ইংগেজগা নাস্তানাবুদ হয়। সশস্ত্র বাহিনীর 
সাহায্যে ভাকে দমন করা শন্ভবশার হয না ভবানী পাঠকের অন্নাসীর দলের 
সঙ্গে মজন্রুণ ফকির দলের একখার সজ্ঘধ হলেও? তারা সঙ্ঘণদ্দ চয়েহই শিজেদেএ 
কাধকপাপ চাপাত। তারের কাধকলাপের অগ্তঙ্ঞ্ত হুশ জমিদারদের কাছ 
থেকে কর আদায় করা, ইংধেজ সবকাঁবের কোধাগার লুগন কপ হত্য।দি। তবে 
জনসাধারণের ওপর তাবা অত্যাচাঝ বা খলপ্রয়োগ করত না । ১৭৮৬ খ্রাস্টাবের 
২৯ ডসেশখর তারিখে মজন্থ পাঁচশত সৈন্যসহ বগুভ। জেলা থেকে পৃবাদকে যাত্রা 
করবার পথে কালেশ্বর নামক জায়গায় ইংপেজব।তিনী ণতৃক মাবা ম্মকভাবে আহত 
হয় । মজঠব দ' বিহাবেব সীমান্তে পালিয়ে যায় ॥ মাখনপুঝ নামক স্থানে মজনুর 
মুত্যু হয়। 

সন্ন্যাপীদের একজন মঠীধ্যক্ষ কপানাথের কথ! আমরা আগেই বলেছি ॥ 
বাইশ জন সহকারী জেনাপতিসহ তিনি রংপুরে ইংরেজবাহিনীদ্বার। ঘেবাও 
হলে বিপদ বুঝে নেপাল ও ভুটানের দিকে পালিয়ে যান | 


২৮১২ 


আকাল, বিপ্লব ও বিজ্রোছ 


উত্তরবঙ্গে সন্াী বিদ্রোহের অপর একজন নেতা ছিলেন দর্পদেব । ১৭৭৩ 
খ্রীষ্টাব্দে ইংবেজবাহিনীর সঙ্গে তিনি এক খণ্ডযুদ্ধ করেন । 

কোচবিহারে সন্নাপী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ছিলেন রামানন্দ গৌনাই। 
১৭৭৬ শ্রীস্টাবে দ্িনহাট? ন।মক স্থানে ত'র বাহিনীর সঙ্গে লেফটানেন্ট মরিননের 
এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হম্ন। ইংরেজবাহিনীর তুলনায় অস্ত্রশস্ত্র স্বল্প ও নিকুষ্ট থাকায় 
তিনি গেরিলা বুদ্ধের কৌশল অবলঙ্গন করে মরিপনের বাহিনীকে সম্পৃ 
পবাজিত করেন । ইংবেজবাতিনী ছত্রভঙ্গ হযে পালিয়ে যায় । 

সন্র্যাসী বিদ্রোহ ১৭৬৩ থেকে ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্থ চলেছিল । এই বিদ্দেহের 
শেষ পর্বের ধাবা নাধক ছিলেন তাঁদের মধো উল্লেখনীয ইমামবাভী শাহ, বুদ্ধ 
শাহঃ জভ্ভরী শাঁত, মুল] শাহঃ মে'ভাঁন আপি প্রমুখ । আবও একজন ছিলেন, তার 
নাম জযরাম । তিনি ছিলেন একজন এদেশীষ স্ববেদাব ॥ ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ 
বাতিনীব সঙ্গে সন্রাসীবাহিনীর এষ সগ্রাম হয, তাতে তিনি কয়েকজন সিপাহ- 
সহ সন্নাসীদেব সাঠাধ্য কবেছিশেন । সেই যুদ্ধে ইংরেজবাহিনী পরাজিত 
হযষেছিল | জয়বাম কিন্ত ইরেজদেব হাতে ধখ1! পড়েন । ইংবেজবা তকে 
কাম।নেব তোপে হত্যা কবে। 

ইণরেজদেব সঙ্গে সংঘধে সন্গাসী বিদছ্রেহের অপর একজন নেতা জহুরী 
শাহও ধরণ পডে। বিদ্রোহের অপবাঁধে তাকে ১৮ বচ্ছব কারাদণ্ড দেওয়া হয । 

সন্্যাসী বিদ্রোহেব শেষ পরের শ্রেপতম নাষধক ছিল মুশ। শাহ। তিনি 
ভিলেন মজন্ক শ'হেব যোগ্য শিষ্য ও ভ্রাতা । ২৭৮৬ স্রীস্টান্দে মজনুর মুত্তাব পর 
তিনিই বিদ্রে হ অরাহত বাখেন । ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে তিশি রাজশাহী 
জেলায প্রবেশ করেন । সেখানে বনী ভখানীর ববকন্দীজ বাহিনী তাব প্রতিবোধ 
কবে। কিন্ত মুশা] বখন্ন্দাজ পাহিনীকে পবাজিত করেন । ১০৮৭ শ্রীস্টাবের 
মে মাসে শেফটানেন্ট ক্রিষ্টির নেতাত্ব ইংরেজবাহিনী মুশাকে আক্রমণ করে। 
ইংবেজধাহিনী মুশাঁব পশ্চার্খান্ম কবেও তাঁকে বন্দী করতে পাবে না। পরে 
ফেবাগুল শাহেব সঙ্গে মুশাব নেতৃত্ব নিষে যে ছন্দ হয, সে দ্বন্দে মুশা ফেরাগুলের 
হাতে নিহত হন । 

সন্গাসী বিদ্রোহে শেষ পবেব অপর এক প্রধান নেতা ছিলেন সোত্ডান 
আলি । একসমধ তিনি বাঙলা১ বিহার ৪ নেপালেব সীমান্ত জুডে এক বিরাট 
এপাকায় ইংবেজশাপক ও জ্রমিদারগোষ্ঠীকে অতিষ্ঠ কবে তুলেছিলেন । 


২৯৩ 


বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


দিনাজপুর মালদহ ও পূপিয়! জেলায় ইংরেজকুঠি ও জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে 
আক্রমণ চালাবাব সমঞ্ধ তার সহকারী জহুরী শাহ ও মতিউল্লা ইংরেজদের হাতে 
ধর! পড়ে ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পালিয়ে গিয়ে তিনি আমুদী শাহ নামে 
এক ফকির নায়কের দলে যোগ দেন । কিন্তু ইংরেজদের হাতে এরাও পরাজিত 
হয়। এই পঞঝ্খাজয়ের পর ৩০০ অন্ু5র নিয়ে ১৭৯৭-১৭৯৯ খ্রীস্টান পর্যন্ত উওর- 
বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তিনি ছোট ছোট আক্রমণ চালান । তাকে গ্রেপ্তারের জন্য 
ইংনেজ সরকার চার হাজীর টাঁক। পুবস্ক।র ঘোষণা করে। তার শেষজীবন সমন্ধে 
আমর কিছুই জানি ন!। 

শেষপর্যন্ত ইমামবাড়ী শাহ ও বুদ্ধ শাহ বগুড়ার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে সন্ামী 
বিদ্রোহের ঝাণ্। উদ্ভীন রেখেছিলেন | 


একদিকে যেমন “সন্নাসী বিজ্রোহ? চলছিল, অপরদিকে তেমনই ইংরেজশাসক 
ও জমিপ্ারগোরষ্ঠীর বিকদ্ধে দেশের মধ্যে গণ-আন্দোলনও চলছিল । তাদের মধ্যে 
উল্লেখনীয় চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬০১ ১৭৮৩ )+ চাকমা বিদ্রোহ (১৭৮৩-৯৫), ঘরুই 
বিদ্রোহ (১৭৭৩  হাঁতিখেদ। বিদ্রোহ (১৭৯৭৯ ৮ বাখরগঞজের স্থবান্দিয়। গ্রামের 
বিদ্রোহ (১৭৯২), ক্রিপুরার রোশনাঁবাদ পরগনায় সমশের গাজীর টিদ্রোভ 
(১৭৭০), ও তন্তবাক্সদের গপর ইংরেজ বণিকদের উত্পীড়নের বিকুদ্ছে 
তত্তবায়দের বিদ্রোহ (১৭৭৮) । 

ইংরেজ বাজত্বেণ গোড়া থেকেই বখাভূম ও মাঁলভুম অঞ্চলে জমির ম!লিকানা 
স্বত্ব ও জমিদারদের খাজন] আদায় পদ্ধতি নিয়ে বিশৃঙ্খল] ও অসন্তোষ প্রকাশ 
পায় । ইংরেজ যখন চিবস্থাক্ী বন্দোবস্ত কায়েম কঝে একদল রাজ্ভক্ত জমিদার 
শ্রেণী কষ করে, তখন থেকেই ওটা বাধা পায় ওইসব অঞ্চলের কষকর্দের কাছ 
থেকে । এরই পরিপ্রেক্ষিতে চুয়াড় বিদ্রোহ ও বাগড়ি নায়েক বিদ্রোহ খটে। 
বাগড়ি বিদ্রোহের নেত] ছিল অচল সিংহ, আবু চুয়াড় বিদ্রোহেব্ শায়ক ছিল 
গোবধন দিকূপতি। চুয়াড় বিজ্রোহের স্থচন। হয় মেদিনীপুরে কণগড়ের রাজা 
অজিত সিংহের মৃত্যুর পর। অজিত সিংহের মৃত্যুর পর তার ছুই পত্বী রানী 
ভবানী ও রানী শিরোমণি জমিদারী পরিচালনা করেন ॥। তাদের সময়ে 
সৈম্তদলের মধ্যে বিশৃঙ্খল! দেখা দেয়। এর ফলে জঙ্গলের চুয়াড়গণ গোবরধন 


৯১৪১৪ 


আকাল, বিপ্রধ ও বিদ্রোহ 


দ্িক্‌পতি নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কর্ণগড় আক্রমণ করে (১৭৬০ )। বানীবরা 
ভীত হয়ে নাভাজোলের রাজ। ত্রিলোচন খানের আশ্রয় নেন। ভ্রিলোচন খান 
চুয়াড়দের পরাস্ত করেন। কিন্তু ১৭৯৯ খ্রীস্টাখে আবার দ্বিতীয়বার চুয়াড় 
বিদ্রোহ হয়। দিক্পতির নেতৃত্বে প্রায় ৪০০ বিদ্রোহীর এক বাহিনী চন্দ্রকোণা 
পরগনা ও মেদিনীপুর জেলার বৃহত্তম গ্রাম আনন্দপুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। 
ইংরেজ সরকার বানী শিবোমণিকে এই বিদ্রোহের নেত্রী তেবে তাকে 
কলকাতায় এনে বন্দী করে বাখে। পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিছুদিন 
অবস্থা শান্ত হলেও মেদিনীপুরের শালবনি অঞ্চলে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাগড়ি 
বিদ্রোহ হয়। অচলসিংহ এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। বহু প্রাণ বিনষ্ট 
করেন সরকার এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম *ননি ॥ ১৮১১ খ্রাস্টান্দে আবার 
অসন্তে।ষ প্রকাশ পেয়েছিল । 

অঙ্গাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তন্তবায়দের এপর ইংরেজ বণিকর্দের উত্পীড়নের 
বিরুদ্ধে তন্তবায়রা বিদ্রোহ করে । ইতিহাসে একে তন্তবায় আন্দোশন বলা হয়। 
শা্ডিপুরে এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিপ বিজয়রাম ও ঢাকায় দুনিরাম 
পল । এদের পর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় লোচন দা লালঃ কুষ্ণচন্দ্র বড়াল, 
রামবাম দাস, বোষ্টমদাস প্রভৃতি । ইংরেজ খণিকদের শর্ত মেনে চুক্তিপত্রে 
স্বাক্ষর ন1 করায় ইংবেজৎা বোষ্টমদানকে তাদের কাটতে আটক করে তার ওপর 
অতা'চার করে । সেই অত্যাচারের ফলে বোষ্টমদাস মারা যাঁয়। 

চ।কমা! উপজাতিব মধ্যেও একাধিকবার বিদ্রেহ হয়। প্রথম চাকম। 
বিদ্রোহের (১৭৭৬-৭৭) নাক ছিপ পামুখ1। রামু চাকম। জাতিকে একত্রিত করে 
প্রথম কার্পাস কর দেওয়া বন্ধ করে ও তার শঙ্গে ইংরেজদের বড বড় ঘাঁটি ধংস 
করে দেয় । ইংরেজবাহিনী এসে এই বিদ্রোহ দমন করে । এই বিদ্রোহে চাকম। 
দলপতি শের দৌলত অনাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছিল। পিতার মৃতার পর শের 
দৌলতে ছেলে জান বকস্‌ খাঁ দ্বিতীয় চাকম] বিদ্রোহের নেতৃত্ব করে। তার 
সময় ( ১৭৮৩-৮৫ শ্রীস্টাব্ধে ) কোন ইজার।দাএই চাকমা অঞ্চলে প্রবেশ করতে 
পাবেনি। বহুদিন সে স্বাধীনভাবে শাশন করেছিল । 

এই সময়ের (১৭৭৩ ) আব এক বিদ্রোহ হচ্ছে দক্ষিণ বাখবরগঞ্জের স্থবালিয়া 
গ্রামের বিদ্রোহ | এই বিদ্রেহের নেতা ছিল বোলাকি শাহ । স্থবাশ্দিয়। গ্রামের 
চাষীদের নিষ্ধে শে এক টৈন্তদল গঠন করে । একট] ছুর্গও তেরি করে । সেখানে 


২০৫ 


বাঙলা! ও বাঁভালীর বিবর্তন 


ঘুধলদের পরিতাক্ত নাতট1 কামান বণিয়ে ইংরেজ সরকার ও জমিদারবৃন্দের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করে। কয়েকট। খণ্ডযুদ্ধ হয়। শেষ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সে 
"আত্মগোপন করে । 

১৭৯৯ শ্রীস্টাব্দে সন্দ্বীপের জমিদার আবু তোরাপ খা অন্যান্য জমিদারদের 
বিতাড়িত করে ইংরেজ নিয়োজিত সন্দ্বীপের ক্ষমতাশালী বাঁজন্ব-সচিব গোকুল 
বোষালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ] করে । ইংরেজ সৈন্য দ্বারা এই বিদ্রোভ 
দমিত হয় । 

১৭৬০ খ্রীস্টাবে ত্রিপুর৷ জেলার রোশনাবাদ পঞ্গনার কষকরা সমশের গাজী 
নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণ। করে । সমশেপ কৃষকদের সজ্ববদ্ধ 
করে ত্রিপুরার প্রাচান পাজপানী উদয়পুধ দখল করে ও সেখানে স্বাধীন রাজ্য 
প্রতিষ্টা করে কষকদের মধো জমিবণ্টন ও কর মকুব, জলাশয় খনন প্রভৃতি জন- 
হিতকর কাজ করে । নবাব মীরকাশিম ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় সমশের 
বাহিনীকে পরাজিত করে। সমশেরকে বন্দী করে মুশিদাবাঁদে নিয়ে আসা হয়। 
পরে নবাবের হুকুমে তাকে তোপের মুখে ফেলে হত্যা কা হয়। 

এ সময়ে মেদিনীপুরের খরুই উপজাতির বিদ্রোহ করে । ভবার বিদ্রোহ হয় । 
প্রথমবার জমিদার শক্রত্র চৌধুরীর পুত্র নরহর চৌধুরী বাত্রিতে নিরস্ত্র খরুইদের 
এক সমাবেশের উপর মাক্রমণ চাঁলিয়ে ৭০০ ম্বক্ুইকে হত্যা করে| দ্বিতীয়বাব 
বিদ্রোহ হষ ১৭৭৩ খ্রীস্টার্ষে। এবারও ঠিক আগের মতই বাত্রিকালে আক্রমণ 
চালিয়ে বন ঘরুইকে হত্যা করা হয় । 

পৃবাঞধ্চলের উপজাতি গারো-হাজংদের মপ্যেও বিদ্বোহ প্রকাশ পায় নষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে । ইতিহাসে এট] হাতিখেদ] বিদ্রোহ নামে পরিচিত । এর 
নেতৃত্ব করে হাজং সরদার | জমিদারর। কোনপ্রকারে তাকে হাতির পায়ে 
তলায় ফেলে হতা! করে । তাতে গারো-হাজংদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন কিন্তু 
নিভে যায় না । কেননা, ওপই পরম্পরায় ঘটে ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের গারো হাঙ্গাম।, 
১৮২৭ ৩২ শ্রীষ্টাব্দের সেরপুরের বিদ্দোহ ও ১৮৩২-৩৩ খ্রাস্টাব্দের গাবো হাঙ্জাম। | 
১৮০২ গ্রীস্টান্দে ময়মনসিংহ জেলার ছপাতি পাগলা নামে এক ব্যক্তি গারো 
অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতির লোকেদের বশীভূত করে একটি স্বাধীন গার রাজ্য 
প্রতিষ্ঠঠর জগ্ত নানাভাবে চেষ্টা করে। যদিও তার চচষ্টা সফল হয়নি, তা হলেও 
তারই সম্প্রদায়ভুক্ত গারো-হাজংদের সর্দার টিপু নিপীড়ক জমিদারদের হাত থেকে 


২৯৬ 


আকাল, বিপ্লব ও বিদ্রোহ 


কৃষকদের বাচাবার জন্য এক সশস্ত্র বাহিনী তৈরী করে ঘোষণ। করে ষে বিঘা 
পিছু চার আনার বেশী কর দেওয়া হবে না। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে সেরপুবের 
জমিদার টিপুর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ইংরেজ কালেকটর ভ্যামপিয়েরের লাহাধা প্রার্থনা 
করে । টিপু “জরিপাগড়" নামে এক পুরাণো কেনল্পায় গিয়ে রাজা হয়ে বসে। 
ভামপিয়ের তাকে গ্রেপ্তার করলে সে সংজীবন যাঁপনের প্রতিশ্রতিতে মুক্তি 
পায়। কিন্তু ১৮২৭ গ্রীস্টাব্দে যখন হাঞ্জামার আবার পুনরাবুত্তি ঘটে, তখন 
তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় ও মন্বমনপিংহের দেপন জজের বিচাবে তার 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কারাব[সকালেই তার মৃত্যু হয়। টিপুর আন্দোলনের 
আরও দুজন নায়ক ছিল, দেবরাজ পাথর ও জানকু পাখর । এরাই পরে 
পেরপুরের আন্দোলন চালিয়েছিল। মেরপুরের পশ্চিম দিকে কড়িবাড়ি 
পাহাড়ের পাদদেশে তাদের প্রধান আস্তান! ছিল । শেষের দিকে ( ১৮৩২-৩৩ ) 
আর যার1 এই বিদ্রোহের নেতৃহ করেছিল তাদের মধ্যে ছিল গুমাকু সরকার ও 
উজী সরকার । 

এই সময় আরও ঘটে তিতুমীরের ( ১৭৮২-১৮৩১ ) বিদ্রোহ । তিতুমীরের 
বিদ্রোহের (১৮৩০-৩১) উদ্দেশ্য ছিল জমি ও নীলকর সাহেবদের উৎ- 
সাদন করা ও ভূমিজ কর হ্রাস করা। চব্বিশ পরগনার বাছুড়িক্া! গ্রামে তার 
জন্ম | দ্াঙ্গা-হাঙ্জীমার অপরাধে তার কারাদণ্ড হয়। কারামুক্তির পর তিতু 
মক্কায় যায় ও সেখানে ওয়াহাবশি নেতা পৈয়দ আহম্মদের কাছে ওয়াহাবি 
আদর্শে দীক্ষিত হয়ে দেশে ফেরে । বারামত থেকে এক বিস্তৃত অঞ্চলে তার 
আন্দোলন প্রলারিত হয়। নীলকর ও জমিদারদের অতাচারে সাধারণ চাষীব! 
বিদ্রোহের জন্য উন্মুখ হয়ে ভিল। তিতু তাদেরই নেতৃত্ব দিয়ে জনশক্তিকে সংহত 
করবার চেষ্টা করে । গরীব চাষী ও তাতীরাই তার অনুগামী হয়। পুঁড়া, টাকী, 
গোববডাঙ্ষা, গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদারদের বাড়ী আক্রমণ করে তিতুতাদের 
কাছ থেকে কর দাবী করে । গে।বরা-গোবিন্দপুরের জমিদার তিতুর হাতে নিহত 
হয়। তারপর নারিকেলবেড়িয়ায় তিতু এক বশের কেল্লা তৈরী করে পাঁচশ 
'অনুগামীর সঙ্গে সেখানে বাম করতে শুরু করে ও নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ 
বলে ঘোষণা করে। ১৮৩১ শ্রীস্টান্বের ১৪ নভেম্বর তারিখে কলকাতা থেকে যে 
পৈম্তদল আসে, তারা তিতুর কাছে' পরাজিত হয়। তারপর ইংরেজরা অশ্বারোহী 
€ৈন্য ও কামানের সাহায্যে তিতুর দুর্গ ধ্বংস করে ও তিতুকে যুদ্ধে নিহত করে। 


২৯৭ 


বাঙল' ও বাঙালীর বিবর্তন 


১৮৫০ খ্রীস্টাব্ের জ্রিপুব। বিদ্রোভের নায়ুক ছিল কীতি। ত্রিপুরার যুবরাক্ত 
উপেন্দ্রচন্দ্রের চক্রান্তে গুপ্রধাতকের হাতে কীতি নিহত হয় । ফরাজী আন্দোলনের 
নেত] ছিল ফরাজী ধর্মমতের প্রবর্তক শরিয়তল্লার ছেলে দুদ্বমিঞ্া। তার 
উদ্দেশ্য ছিল এদেশে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, নীশকর সাহেবদের কুঠি 
পুভিয়ে দেওয়। ও জমিদারদের খতম করা৷ জনসাধারণের ওপর থেকে কর 
বিলোঁপ করে দুুমিঞ্1। শোষক শ্রেণীর কাছ থেকে কর আদায় করত ও গ্রামের 
প্রবীণ বাক্তিদের নিষে আদালত স্বপন করে বিচাবকা চালাত । আন্দোলনট? 
ফরিদপুব জেলার মধ্যেই নিব্দ্ধ তিল । ওখানে পাচচধ গ্রামের নীলকর ডানলপ 
সাহেবেব ধঠি পুভিযে দেওয়া হয ও জমিদার গোপীমোহনের বিরুদ্ধে অভিযান 
চাল'নে হয । ১৮৬০ গ্রীস্টাব্ধ পধন্ত দুণমিঞ্1 বেঁচে ছিল । ১৮৫৭ গ্রীস্টাব্দের 
মভাবিদ্রেহেব সমধ তাকে গপাঁজবন্দী হিসাবে আটক করে বাখা হয। দ*ঘ 
কাবাবাসেরু ফলেই তর স্বাস্থ্য ভেডে পড়ে ॥ 

১৮৫৪ ৫৬ খ্রাস্ট।বে ঘটে “খেরওঘাবী হুল” বা সাঁওতাল বিদ্রোহ | এ 
বিদ্রোহ ছিল ইংরেজ শাসন ও শোষণেব পিরুদ্ধে। তৎ্কাপীন ভাগলপুব 
জেলার অন্তর্গ * দামিন ই-কে অঞ্চল হতে বীবডম পধপ্ত অঞ্চলে বিদ্রোহীদের 
কাধকলাপ চলতে, থাকে । ১৮৭৪ শাস্গাকে ৩০ জুন গোকে। ও বীব পিং ন।মে 
দুই দলপতি নেতৃত্বে সাও ৩1লখ। প।চখেতিয়ার খাজাবে উপস্থিত হয়ে নিখিচারে 
পুঠন এবং পধ্ারোগ। ও মহাজনদের হত্যা করে । ত্রমশ বিদ্রোহ খীর ৬ম অধ লেও 
পশিব্যপ্প হয়। সরকাব প্রথম বিদ্রোহীদের আন্সমপণ করতে বশে ও পরে 
সামপ্িক আইন জারি করে । ১৮৫৬ গ্রাপ্ডাবেপ্ধ গেডার দিকে দপপতি পিধু, 
টাদ ও ভৈরব ভ্রাতৃবুন্দেৰ সঙ্গে পে খে? থেকে পচিশ হাঁজাবু সাঁওতাল নিহত 
হয়। 'অচিরেই বিদ্রোহের অবসান ঘটে । এবপব ব্রিটিশ পবক।র স্বতন্ত্র সাঁওতাল 
পবগনা গঠন কবেন, কিন্ত বাঁজন্ব হা কবেন না। 

এবই অব্যবহিত পরে ১৮৫৭ শ্রাস্ট।ব্দের মহাবিক্দোহ ঘটে ; যাব ফলে 
ভারতের শাসনভাব ইস্ট হাওয়া কেম্পণান হাত থেকে সরালরি ব্রিটিশ 
হারকারের হতে চলে যায়। 


সামন্ততন্ত্র ও চিরস্থ'ষী বন্দোবস্ত 


পাঠান আমলে বাঙলা ৫৫৮ মহ।ল-বিশিষ্ট ১৯ সরকারে বিভক্ত ছিল। অধিকাংশ 
মৃহালই জাঁয়গীরদারদের অধীনস্থ ছিল। পাঠান শক্তির পতনের পর সম্রাট 
আকবরের সামলে মানমিংহ যখন বাঙলা জয় করে) তখন মানসিংহের 
সমসামধিক মুঘল বাঁজন্বসচিব তোদরমলের “আস্ল-ই-জমা-তুমার* থকে আমরা 
জানতে পাবি যে সম্রট আকববেব সময় সমগ্র বাঙলা দেশ ৬৮৯ মহাঁল-বিশিষ্ট 
১৯টি সরকারে বিতক্ত ছিল । তখন বাঙল1 থেকে বাজন্ব আদীয় হত ৩১২৬,২৫০ 
টাকা । কিন্তু কালক্রমে হিজলি, মেদিনীপুর, জলেশ্বরৎ কোচবিহারের কিছু 
অংশ, পশ্চিমে আসাম ও ত্রিপুরা নাঙলারু সহিত সংযুক্ত হওয়ার ফলে, সম্রাট 
ওরভজেবের সময় বাউল ১৩৫৭ মহাঁল বা পরগন1 বিশিষ্ট ৩৪টি সরকাতে বিভক্ত 
হয় এবং বাজন্বের পরিমাণ দাড়ায়, ১১৩১১১৭১৯০৭ টাঁক1। এই বাস্ট্ীয় বিশ্যাসই 
অষ্টাদশ শতাব্দীর গোডায় বলবৎ ছিল। কিন্তু মুরশিদকুলি খান যখন নবাবী 
আমলের উদ্বোধন করুল, তখন এর পরিবর্তন ঘটল । ১৭২২ গ্রীস্টাবে প্রণীত 
“জমা-ই-কামিল-তুমার অন্ুনায়ী বাওপাদেশকে ১৩টি চাঁকলায় বিভক্ত করা 
হল । তখন মহাঁল ব। পরগনার সংখা! ছি” ১৬৬০ ও ধাঁজন্বের পরিমাণ ছিল 
১১৭২১৮৮৯১৮৬ টাকা । 

এই ১৬৬৯ মহাপ বা পরগন'র সব মহাঁল অবশ্া পমান আকারের ছিল না। 
কে!ন কোনটা খুব বড়, যার ধাতসবিক বাজন্বের পরিমাণ ছিল ৭০ পক্ষ টাক1। 
আবার কোন কোনটা খুবই ছোট, এত ছোট যে বাজদরবারে “দয় বাষিক 
পাজন্থের পরিমাণ ছিল মাত্র পঁচিশ টাকা । এই সকল ছোট-বড় মহালগুলি 
য'দের অপ্ীনে ছিল, তার! নাশ। অভিধা! বহন করতঃ যথ। জমিদাঁর, ইজারাদার 
ঘটওয়াল, তালুকদার, পক্তনিদার, মহলদার, জৌতদার, গাঁতিদীর ইত্যাদি। 
বড় বড় মহালগুলি জমিদারদেরই অধীনস্ত ছিল। এ সকল জমিদাবীর মধ্যে 
যেগুলে] সবচেয়ে বড়, সেমব জমিদারদের প্র।য় সামস্তরাজাঁর মতে] আধিপত্য 
ভিল। ধিলীর বাদশাহ তাদের বাজা, মহারাজা, খান, স্থলতান প্রভৃতি উপাধিতে 
ভূষিত করতেন। তারাই ছিল সাহিভা, শিল্পকণা, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের 
পৃষ্ঠপোষক । দেশীয় রাঁজগণ অনেক পরিমাণে সর্বময় কতা ছিলেন। তাদের 


৯৪) 


বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


দেয় নাজন্ব দিলেই তারা স্বীয় অধিকারমধ্যে যথেচ্ছ বাস করতে পারতেন । 
স্থৃতরাং তার] পাত্র, মিত্র» সভাসদে পরিবেষ্টিত হয়ে স্থখেই বান করতেন । 


দুই 


এরূপ জমিদারদের অন্যতম ছিল জঙ্গলমহল ও গোঁপভূমের লদ্গোঁপ রাজারা, 
বাকুড়ার মললরাজগণ, বর্ধমানের ক্ষত্রিয় রাজবংশ, চন্দ্রকোণার ব্রাহ্মণ রাজারা 
নদীয়ার ত্রাণ রাজবংশ, নাটোরের ব্রাহ্মণ রাজবংশ ও আরও অনেকে । 
জঙ্গলমহলের রাজাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন নার'শ্রণগড়ঃ নাড়াজেল ও 
কর্ণগড়ের রাজারা । এর মধো নারায়ণগডের আধতন ছিল ৮১২৫৪ একব বা 
২২৬৯৬ বর্গমাইল, আর নাঁড।জোলেব ছিল ৮১৯৯৭ একর বাঁ ১৪*০৫ বর্গ- 
মাইল। সৃতরাঁৎ নীরায়ণগড়ই বড় পাজ্য ছিল । কিংবদন্তী অঙ্গযায়ী এই বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা গন্ধবপাল। তিনি বর্ধমানের গড় অমররাঁবতীর নিকটবতখ দিগ্নগর 
গ্রাম থেকে এসে নারায়ণগড় রাজ্য প্রতিষ্টা করেন । ১৮৫২ খ্রীস্টাবের ৭ জানুয়ারী 
তারিখে মেদিনীপুরের কালেক্টর মিস্টাণ এচ. বি. বেইলী লিখিত এক “মেমো- 
রাঁগুম” থেকে আমরা জানতে পারি ষে নারায়ণগড়ের রাজারাই ছিলেন জঙ্গল- 
মহলের প্রণানতম জমিদার । তাঁদের ঝকুলজীতে ৩০ পুক্চষের নাম আছে । তারা 
খুরদার গাজার কাছ থেকে এগ্রচন্দন' ও দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে “মাড়ি 
ক্থলতান* উপাধি পেয়েছিলেন । নেইপী সাঁহেন এই ছুই উপাধি পাবার কারণও 
উল্লেখ করে গিয়েছেন । থে চন্দনকাষ্ট দিয়ে পুরীর জগন্নীথদেবের বিগ্রহ ভরি 
হত, তা নাঁরায়ণগড়ের রাজার] সরবরাহ করতেন বলেই খুরদার রাজা ত'দের 
€্রীচন্দন* উপাধিতে ডষিত করেছিলেন । 'মাড়ি স্থণতান* মানে পথের খালিক? । 
শাহজাদা খুবরম (উন্তরকালের সম্রাট শাহজাহ!ন ) যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হন, তখন সমআাটপৈন্যদ্বার| পরাজিত হয়ে মেদিনীপুরের ভিতর দিষে পল ম্বন 
করতে গিয়ে দেখেন যে ঘোব জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পলায়ন করা অসস্ভব। তখন 
নারায়ণগছের বাজ! শ্ঠ।মবলভ এক রাত্রির মধো তার গমনের জন্য পথ তি 
করে দেন। এই উপকারের কথা স্মরণ করে পরবতীকালে সম্রাট শাহজাহান 
রক্তচন্দনে পাচ আঙুলের ছাপবিশিষ্ট এক সনদ দ্বার! তাকে 'মাড়ি স্থলতান+ বা 
“পথের মালিক" উপাঁদ্ি দেন [ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গার হাঙ্গীমার সময় ও ১৮৮৩ 
খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাদের বিকদ্ধে নারায়ণগড়ের রাজারা ইংরেজদের সাহায্য 


সামশুতগ্ ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" 


করেছিলেন । বেইলী সাহেব নাবায়ণগড়ের তৎকালীন ২৫ বৎসর বয়স্ক রাজার 
জনহিতকর কাজের জন্য খুব প্রশংসা করে গিয়েছেন । 

কিংবদন্তী অনুযায়ী কর্ণগড়ের রাজার? গ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমানের 
নীলপুর থেকে মেদিনীপুরে আপেন। প্রথম ধিনি আসেন তিনি হচ্ছেন রাজ। 
লক্ষ্মণসিংহ ( ১৫৬৮-১৬৬১ গ্রাস্ট।ব্দ )। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধারা কর্ণগড়ের বাজ! 
ছিলেন তারা হচ্ছেন বাক্তা রামসিংহ ( ১৬৯৩-১৯১১), রাজা যশোমন্ত সিংহ 
( ১৭২২-১৭৪৮ ), ব্রাজা অজিত সিংহ (১৭৪৯-১৭৫৬ )১ ও বানী শিরোমণি 
( ১৭৫৬-১৮১২ )। নাজ বামপিংহের আমলেই মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান কবি 
রামেশ্বর ভট্টাচাধ, ত।র জন্মস্থান যছুপুর থেকে শোভাঁসিংহের ভাই হিমতসিংহ 
কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে কর্ণগড়ে এসে বাস করেন । বাজ যশোমন্ত সিংহের আমলে 
কর্ণগড়ের দেয় পাজন্বের পরিমাণ ছিল ৪০,১২৬ টাক। ১২ আনা ও তার সৈন্য- 
সংখ্য। ছিল ১৫১০০০ | তৎকালীন জঙ্গলমহলের প্রায় সমস্ত রাজা তার অধীনতা 
স্বীকার করত। রানী শিরোমণির আমলে প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ ঘটে এবং যদ্দিও 
যশোমন্ত সিংহের মাতুল নাড়াজোলের রাজ ভ্রিলোচন খানের বা চুয়।ড়রা 
পর1হৃত হয়ঃ তা হপেও দ্বিতীয় চুয়াড় বিব্রোহের সময় ইংরেজ সরকার রানী 
শিরোমণিকে ওই বিদ্রোহের নেতা ভেবে ১৭৯৯ খ্রাস্টাব্দের ৬ এপ্রিল তাকে 
তার অমাত্য চুনিপাল খান ও নীকু বকশীশহ বন্দী করে কলকাতায় নিয়ে আসে। 
কর্ণগড় ইংরেজ সৈন্যদপ কর্তৃক লুষ্ঠিত হয়ে ধ্বংপক্তূপে পরিণত হয়। মুক্ত হবার 
পর রাশী শিরোমণি আর কর্ণগে বান করেনশি। জীবনের শেষদিন পর্যস্ত 
মেদিনীপুরের আবাঁলগড়ে বাস করে এই নিভীক বমণী ১৮১ শ্রীস্ঠাব্বের 
১৭ সেপ্টেঘর তারিখে মারা যান । তারপর কণগড় ন।ড়!জোল বশে অধীনে 
চলে যাধ। 

নাড়াজে।প রাজবংশের অ[দিপুকুষ হচ্ছেন উদয়নাপায়ণ ঘোব। উদয়নারাঞণের 
প্রপৌত্রের ছেলে কাঁতিরাম মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে “বায়” উপাধি পান । 
তার পর তিন পুরুষ ৭রে ওই বংশ ওই উপাধি ব্যবহার করেন। তারপর ওই 
বংশের অভিবায় পায় সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে “খান” উপাধিতে ভূষিত 
হন। অভিরামের মধ্যমপুক্র শোভারাম খানের পুত্র মতিরাম রানী শিরোমণির 
তত্বাবধায়ক হন । ষতিনামের মৃত্যুপ পর তার পিতৃব্যপুত্র লীতারাম খান রাজ্যের 
রক্ষক হুন॥ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত এক দ্বানপত্র দ্বারা বানী শিবোমণি সমস্ত, 


৩০১ 


স্বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


বাজ্য সীতারামের জ্যেষ্টপুত্র আনন্দলালকে দান করেন । আনন্দলাল নিঃসস্তান 
অবস্থায় ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান । তিনি তার ছোট ভাই মোহনলালকে কর্ণগড় 
বজ্য ও মধ্যম ভাই নন্দশালকে নাভাজোপ বাজ্য দিয়ে যান। 

মেদিনীপুরের অন্তর্গত মুকম্থদপুরের ভুইঞ্ারাও অতি প্রসিদ্ধ সদ্‌গোপ 
জমিদার ছিলেন । এচাঁভ1, মেদ্িনীপুরে অন্য জাতি জমিদারীও অনেক ছিল । 
তন্মধ্যে চেতুয়াবপদাল রাজাপা, তমলুকের রাজাবা, ঝাড়গ্রামের রাজারা, 
জামবনির রাজারা, ঝাটিবনির বাজারা ও ঘাটশিপাব গাজার উল্লেখের দাবী 
রাখে । এঁদের অনেকের সঙ্গেই বীাকুড়ার মলরাজদের মিত্রত। ছিল । অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে শুমলুকের রাজা ছিপেন কৈবর্ত জাতিভুক্ত আনন্দনারায়ণ পায়। 
মধুরর্বজ, তাত্র্ধজ, হংলর্পধজ ও গকুড়খ্বজ নামে চারজন রাজার পর আনন্দ- 
নারায়ণের উর্ধতন ৫৬তম পূর্বপুঞ্ষ বিদ্যাধর রায় এই পাজবংশ প্রতিষ্ঠ। কেন। 
এই বংশের বাজ র1 খহু দেবদেউল নির্মাণ করেন, এবং তন্মধ্যে বর্গভীমার মন্দির 
স্থপ্রনিদ্ধ। 

চৈতন্য মহাপ্রঙ্তর শময় ঝাডখণ্ড বা ঝাড়গ্রাম বিন্তজাতি” অধ্যুষিত ও 
৪ডিস্য-মঘুবভঞ্চের বনপথের সংলগ্র ছিল । খ্রাস্ীয় অষ্টাদশ শহাব্দীতে ঝাড় গ্রামে 
যে রাজবংশ রাজত্ব কণতেন, তাদের আদিপুকুষ ষোড়শ শতাব্দীতে ফশ্তেপুর 
সিকরি অঞ্চল থেকে পুবীপ জগন্থক্ষেত্রে তীর্থ করতে আনেন এবং অভ্যপ্তরীণ 
বিশৃঙ্খলার স্থঘোগ নিক্ষে ঝাড়গ্রামে একটি এাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন । বাকডার 
মলরাজগণেব সঙ্গে ঝাডগ্র মের রাজাদের ও পিশেষ [মত্রতা ছিল । ( মল্পগাজগণ 
সঞ্ঘন্ধে পথে দেখুন )। 

বর্ধম।নের ব্রাজবংশ পসন্বন্ধেও অন্তৰপ কিংবদন্তী শোন। যায়। ওই বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা সংগ্রামণিংহ পঞ্চাব থেকে শ্রক্ষেত্রে তীথ কপতে আসেন | ফেবুবাবু 
পথে তিনি বর্ধমানের বৈকুঙপুর গ্রামে একখানা দোকান করেন । তারপর 
দেকানদাপী থেকে জমিদারী ও জমিদারী থেকে পাজ্য স্থ পন । যাদের জমি 
গ্রাম করে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন, তার] হচ্ছে গোপতৃমের মদগোপ বাজাব]। 
১৯১০ খ্রাস্টাব্দে 3. ০- 0, 4১০05150910+ [. ০. 9* “বেঙ্গল ডিস্রিক্টস্‌ গেজেটিয়াবুস্*- 
এর বর্ধমান খণ্ডে সদগোপ রাজাদের পরিখাবেষ্টিত নগগীসমৃহ, প্রাসাদ? দুর্গ, মুতি 
ও মন্দিবাদির ধ্ংসাণশেষ দেখে শিশ্মিত হয়ে লিখেছিলেন যে, “একদ। দামোদর- 
এমগয় বেষিত ভূখণ্ডের এক বিস্তৃত অঞ্চলে সদগোপ রাজাদের আধিপত্য ছিল।” 


৬ 


সামস্ততম্ত্র ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 


সাম্প্রতিককালে বিনয় ঘোষ তার “পশ্চিমবঙের সংস্কৃতি? গ্রন্থেও বলেছেন--- 
«“গোঁপভৃমের সদগোপ বাজবংশের ইতিহাস রাটের এক গৌরবময় যুগের ইতিহাস । 
আজও সেই অতীতের স্থতি-চিন্ন ভালকিঃ অমরাগড়, কাকশা, রাজগড়, গৌরাঁজ- 
পুর প্রভৃতি অঞ্চলে বুয়েছে। বাঙলার সংস্কৃতির ইতিহাসে মদগোপদেখ দানের 
গুরুত্ব আজও নির্ণয় করা ভয়নি | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারন্তে গোপভূমে যে সদ্‌গোপ ব্বাজা রাঁপত্ব করেছিলেন 
তার নাম শতন্রতু । ১৭১৮ গ্রাস্টাব্দে শতক্রতু মার গেলে তার পুত্র মহেন্দ্র রাঁজ। 
হন। মহেন্দ্র নিজ পিতৃরাজ্য বহুদূর পর্ধপ্ত বিস্তৃত করেন। নবদ্বীপাধিপতি রাজ 
ক্ুষ্ণচন্দ্রের জীবনচবিতে বাঁজ। মহেন্দ্রের কথা বিস্তারিতভাবে লেখা আছে । যখন 
জঈগংশেঠের বাড়িতে নবাব পিরাজউদ্দৌলার বিকছে। সভা আহ্ত হয়, তখন রাজা 
মহেন্দ্র একজন প্রধ[ন উদ্যোক্তা! ছিলেন । নবাবের বিপক্ষে বিরোধী হওয়ার জগ্য 
তার রাজ্য বধমানের বাজ কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং তিনি শেষপধন্ত পরাজিত 
ত্ঞ্ৰ 
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অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলায় আরও রাজ] মাহাঁরাজা ছিলেন। তাদের মধ্যে 
অনেকেই ত্রান্ষণ ছিলেন। যেমন চন্দ্রকোণার রাজাখাঃ নাটোরের বাঁজবংশ, 
নদীয়ার রাজবংশ ইত্যাদি । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারভ্তে নাটোরের জমিদার ছিলেন রাজা বামবীস্ত রয় 
১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে রামকান্তেপ্ মৃত্যুর পর তার ৩২ ব্সর বয়স্ক! বিধবা বানী ভবানী 
(বঙ্গাব্দ ১১২১-১২০০ ) নাটোরের বিশাঁশ জমিদারীর উত্তরাধিকাঁরিণী হন। ওই 
ধিশীল জমিদারী কতিত্বের সঙ্গে পরিচালনার স্বাক্ষর তিনি ইতিভাসের পাতায় 
রেখে গেছেন । তার জমিদাবীব বাৎসবিক আয় ছিল দেড কোটি টাক।। নবাব 
সরকারে সত্তর লক্ষ টাক বাজন্ব দিয়ে বাকী টাকা তিনি হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ 
প্রতিপাশন, দ্ীনছুথার ছুদশামোচন ও জনহিতক্প কাষে ব্যয় করতেন। 
বাখাণনীতে তিনি ভবানীশ্বর শিব স্থাপন করোছলেন ও কাশীর [বখ্যাত দুর্গাবাড়ি, 
দুর্গাকুপ্ত ও কুরুক্ষেজ্তল। জলাশয় প্রস্ৃতি তী্ কীতি। বড়নগরে তিনি ১০০টি 
শিবমন্দির স্বাপন করেছিলেন । যদ্দিও দিরাজউদ্দৌল।কে গদিচাত করার ষড়যন্ত্রে 
তিনি ইংরেজ পক্ষকেই সাহায্য করেছিলেন, তা সত্বেও তার জমিদারীর কিয়দংশ 


৩০৬৩০ 


বাঙল। ও বাঙালীর বিবর্তন 


ইংরেজরা কেড়ে নিয়েছিল । তাঁর বাহারবন্দ জমিদারী ওয়ারেন হেস্টিংস বল- 
পূর্বক কেড়ে নিয়ে কাস্তবাবুকে ( কাঁশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কুষ্ণকাস্ত 
নন্দী ) দিয়েছিপেন ॥ পাঁচমাল। বন্দেবস্তের যোগ নিয়ে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও 
তার রংপুরের কয়েকটা পরগন? হস্তগত করেছিলেন । 

বনী ভবানীর সমসাময়িককালে নদীয়ার কষ্ণনগরে জমিদীরবী পরিচালনা 
করতেন মহারাজ কষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১*-১৭৮২)। কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর আয়তনও 
বিশাল ছিল । ভারতচন্দ্র তাঁর “অন্দামঙ্গল' কাবো কষ্চচন্দ্রের রাজ্যের সীমান। 
সম্বন্ধে বলেছেন--“রাঁজ্যের উত্তরলীম মুরশিদাবাঁদ। পশ্চিমের শীম! গঙ্গাভাগীরথীর 
খাদ। দক্ষিণেপ সীমা গঙ্গাসাগরের খাদ । পূর্ব সীম ধুল্যাপুর বড় গঙ্গা পার ।” 
সিরাজউদ্দৌল্লাকে গদ্িচ্যত করার ষডযস্ত্রে তিনিও ইংরেজদের সাহাযা করেন। 
এর প্রতিদানে তিনি ক্লাইভের কাছ থেকে পাঁচটি কামান উপহার পাঁন। কিন্তু 
পরে খাজন। আদায়ের গাফিলতির গন্য মীরক।শিম তাকে মু্গের দুর্গে বন্দী করে 
রাখে । ইংরেজের সহায়তায় তিনি মুক্তি পান। 

মহ।রাজ কষ্চন্দ্র ছিলেন আঠারো শতকের নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাঁজের কেন্দ্র- 
মণি। ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দের মধ মাসে তিনি অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদন 
করেন । এই যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ভাব ২০ লক্ষ টাকা বায় হয়েছিল 1” বাঙলা, 
তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, মিখিপাঃ উৎ্কল ও বাবাণসীর বিখ্যাত পণ্ডিতরা এই 
যজ্জে আহুত হয়েছিলেন । এছাভা, গাব সভ। অলগ্ত কবতেন বহু গুণিজন যথা 
গোপাল ভাড়, ভাবতচন্দ্র, বাঁমপ্রাদ সেন, জগনাথ তর্কপঞ্চাননঃ হর্িরাম তর্ক- 
সিদ্ধান্ত, কুষ্ণানন্দ বাঁচম্পতিঃ বাণেশ্বর বিদ্ালঙ্কাব প্রশুখ । নাটোর থেকে এক- 
দল মৃত্শিপ্পী এনে, তান কঞ্চনগরেণ বিখ্যাত মৃত্শিল্পেব প্রবর্তন করেন । 
বাঙলাঁদেশে জগদ্ধান্্রী পুজার তিনি প্রবতক। তিনি রাজা বাজবল্পভ প্রস্তাবিত 
হিন্দু বিধবা! বিবাহের বিরোধিতা করোছশেন । 

বীকুড়াখ মলরাজগণের রাজধানী ছিশ বিষু্পুরে । খিষুপুর জঙ্গলমহলেরই 
অন্তভুত্ত ছিল। যোডশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিষুপুরের মল্লরাজগণ তাদের 
গৌরবের তুঙ্গে উঠেছিল । কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মলপবাজগণ যথেষ্ট ছুবল হয়ে 
পড়ে। গোপাল সিংহের রাজত্বকাশে বগাদেব আক্রমণে খাজ্যটি বিধ্বস্ত হয় ও 
তার পতন ঘটে । কিন্তু একসময় তারা এক বিশাল ভূথণ্ডের অধিপতি ছিল । 
এই ভূখণ্ড উত্তরে সীওতাল পরগনা থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর পধস্ত এবং পৃৰ- 
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সামভ্ততগ্্র ও চিরস্বায়ী বলদোবত্ত 


দিকে বধমাঁন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে পঞ্চকোট, মানভূম ও ছেটনাগপুরের 
কিয়দংশ তাদের জমিদ্াবীভুক্ত ছিল । মল্লবাজগণের আমলে বিঞুপুর বেশম চাষ 
ও সংস্কতত চর্চাব একট] বড কেন্দ্র ছিল। মলবরাজগণ প্রথমে শৈব ছিলেন, কিন্তু 
পরে শ্রানিবাস অচাধ কর্তৃক বৈষ্ঞবধন্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন । বিষুপুরের 
প্রপিদ্ধ মন্দিরগুলি রাজ! হাশ্বিব (১৫৯১-১৬১৬), বঘুনীথ সিংহ (১৬১৬-১৬৫৬), 
দ্বিতীষ বীরুসি'হ ( ১৬৫৬-১৬৭৭ ), ছুর্জন সিংহ (১৬৭৮-১৬৯৪ ) প্রমুখের 
আমলে নিম্বিত হয়। এদের পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে মল্লরাজগণ যখন দুর্বল হয়ে 
পড়েন, তাদের রাজ্য বর্ধমানের অন্যভুক্ত হয । 

অস্ট।”শ শতাব্দীর একজন ছুরধর্ন জমিদার ছিলেন রাজা সীতারাম বায়, বঙ্কিম 
ধাকে হার উপন্থাসে অমর করে গিয়েছেন । যশোহবের ভূষণ গ্রামে তার জন্ম । 
পিতা উদযনাবাঁষণ ছিলেন স্থানীয় ভূম্যধিকারী। মহম্মদ আলি নামে একজন 
ফকিবের কাছ থেকে তিন আরবী, ফারসী ও সামরিক বিদ্যা! শিক্ষা করেন। 
পরবে তিশি পিতার জমিদারীর সৈন্যসংখ্যা বাডিষে নিজেই “রাজা” উপাধি গ্রহণ 
করেন ॥ এুবশিদকূলি খান তাকে দমন করবার চেষ্টা কবে বার্থ হন। পবে তিনি 
এশ্বধমন্ত হলে, তাঁর রাজ্যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। সেই স্থযোগে নবাবের ৫ 
তরু আবাসস্থল মহম্মদপুর আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত ও বন্দী কবে । কথিত 
আছে তাকে শুনে দেওয়া হয়েছিল | অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের জন্য লেখকেব 
“মাঠারো শতকের ব লা ও বাঙালী” দ্র )। 


বু 


১৭১৬৫ শ্রীসঞব্দে কোম্পানি বাঙলা, বিশ।র ও গভিশাব দেওয়ানী পাভের পরবতা 
সাত বছর পূরতন ভ্ামবাজন্ব প্রশাসনই বলবৎ বাঁখে। তখন রাজস্ব পরিমাণ 
ছিল ২১৫১৯২৪১২৩৩ টাকা । কোম্পানির ৩বফ থেকে কোম্পানির নায়েব- 
দে ওযানরূপে মহণ্মদ খেজা খা ভূমিরাজন্য পরিচালনা করতে থাকে । এস ফলে 
টদ্বতশাসনের উদ্ভব হয়। দ্বৈতশাসনের ফলে দেশেব মধ্যে স্বৈরতগ্ত্র ও অরাজকতা 
প্রকাশ পায় ও রুষি-ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে | এরই পদ্দাঙ্কে ১৭৭০ শ্রীসাাব্দে আসে 
ছিয়াতরের মন্বম্তর | মন্বশ্তরে বাঙলার অধেক কষক মারা যায় ও আবাদী জমির 
অর্ধেকাংশ অনাবাদী হয়ে পড়ে । কিন্ত রেজা খা খাজনার দাবী ক্রমশই বাভাতে 
থকে । এর ফলে দেশের মধো অসন্তোষ প্রকাঁশ পায় । এপ্দিকে বাঁজন্ব সম্পর্কে 
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ব1. ও বা. বি.-২০ 


বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


কোম্পানির প্রত্যাশাও পুরণ হয় না। বাজন্বের টাকা আত্মপাৎ করবার 
অভিযোগও বেজ! খার বিকদ্ধে আসে । ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্তিংন যখন 
গভন্নর হয়ে আমেন, তখন তাঁকে দ্বৈতশাসনের অবনান ঘটাবার নির্দেশ দেওয়! 
হয়| ওয়ারেন হেস্তিংস কোম্পানির সাঁরকিট কমিটির তত্বাবধানে জমিদারী মহল- 
গুলিকে নিলামে চড়িয়ে দিয়ে ইজাবাদারদের সঙ্গে পাচনালা বন্দোবস্ত করেন । 
যার! ইজার। নেয়ঃ তাদের অধিকাংশই কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 
বেনিয়ান। এদের মধো ছিলেন হেষ্িংস-এর নিজস্ব বেনিয়ান কান্তবাবু, কিন্ত 
ইজারাদারদের অধিকাংশই নিজেদের প্রতিশ্রর্তি পালন করতে পারে না। 
কোম্পানির সমস্ত প্রত্যাশাই বার্থ হয়। এই ব্যর্থতার পর ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 
কোম্পানি জমিদারদের সঙ্গে বাৎসরিক রাজন্বের বন্দোবস্ত করে। 

পাচনালা পরিকল্পনার সময় থেকেই অনেকে জমিদারদের সঙ্গে চিপস্থায়ী 
বন্দোবসন্তের কথা তুলেছিলেন । তাদের মধ্যে ছিলেন ভাগতীয় সেনাবাহিনীর 
কর্নেল আলেকজীপ্ডার ডাউ, স্কটল্যাণ্ডের প্রথাত রুধিবিদ্ভাবিদ হেনরী পাটুলো। 
ও কোম্পানীর কয়েকজন কর্মচারী যথা_মিডলটনঃ ডেকা, ডুকারেল, বাউস 
প্রভৃতি । কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সবচেয়ে বড় প্রস্তাবক ছিলেন ফিলিপ 
ফান্সিস। তিনি বললেন, ভারতের বিধিবিধান অনুযায়ী জমিদাররাই জমিএ 
মালিক। অর্থনৈতিক মহলের ফিজিওক্রাটদের ভাবধাবায় তিনি বিশ্বাসী 
ছিলেন । পেই বিশ্বাসের বশবতী হয়ে তিনি বললেন, কৃষ়্িই সামাজিক ধনবুদ্ধির 
একমাত্র স্জ্ম এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদারদের ভূমির মালিকানা 
স্বত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করলে, তাদের উদ্যোগে কৃষির পুনরভুযুদয় ঘটবে এবং তাতে 
কোম্পানির আথিক সমস্যার সমাধান হবে। ফ্রান্সিমের লেখার প্রভাবেই ব্রিটিশ 
পার্লামেপ্ট কর্তৃক ১৭৮৪ শ্রীস্টাব্দে বিধিবদ্ধ পিটস্-এর 'ভীরত আইন”-এ রাজা, 
জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্ত ভূম্বামীদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের নির্দেশ 
দেওয় হয়। সেই নির্দেশ অন্যায়ীই ১৭৮৯-৯০ শ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্ন ওয়ালিস বাঙলা, 
বিহার ও ওড়িশার জমিদারদের সঙ্গে দশসাল। বন্দোবস্ত করেন । ( দশসালা 
বন্দোবস্তের সময় আলাহাবাদের রাজ! ও জমিদারদেএ সঙ্ষে বন্দোবস্ত করবা 
জন্য দেওয়ানীর ভার পেয়ে নোয়াখালির জগমোহন বিশ্বাপ আলাহাবাদে ধান । 
তিনি ইস্ট ইঞ্ডিয়া কোম্পানিকে এককালীন ছুই লক্ষ টাক! দিয়ে তীর্থযাত্রীদের 
ওপর থেকে পূর্ব-প্রচলিত তীর্থকর চিরতরে রহিত করেন । ১৭৯৩ খ্ীস্টাবে এক 


৩৬৩ 


সামভ্ততন্ত্র ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 


বেগুলেশন দ্বার! এটাই চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে রূপাস্তরিত হক্ব । এর সবচেয়ে বড 
সমর্থক ছিলেন বিহারের কালেকটর টমাস ল+। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হার! 
জমিদাবর] ও স্বাধীন তালুকদাররা জমির মালিক ঘোঁষিত হয় । এর দ্বার! বিভিন্ন 
শ্রেণীর জমিদারদের (য্থ। কুচবিহ।র ও ত্রিপুরার রাজাদের মতো মুঘল যুগের করদ 
বূুপতি, রাজশাহী, বধমান ও দিনাজপুরের রাজাদের মতো পুবাতন প্রতিষ্ঠিত 
বাজবংশ, মুখল সম্রাটগণের সময় থেকে বংশান্ুক্রমিকভাবে রাজস্ব-সংগ্রাহকের 
পদত্োগী পরিবারসমূহ ও কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানী লাভের পর ভূমিরাজস্থ 
আদাবের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা ) একই শ্রেণীভুক্ত করে তাদের সকলকেই জমির 
মাঁশক বলে ম্বীকার করে নেওয়৷ হয়। ১৭৮৯ গ্রীস্টাব্ধের এক মিনিট-এ কন্ন- 
ওঘাশিস মত প্রকশ করেন--আমার সদন যত এই যে, ভূমিতে জমিদারগণের 
মালিকানা স্বত্ব দেওয়া জনহিতার্থে আবশ্যক |” বাঙলার জমিদারদের জমার 
পদ্বমাণ ২৬৮ পক সিক্কা টাকা নির্দিষ্ট হয়। কোম্পানির আথিক প্রয়োজন 
বিচার করেই জমার পরিমাণ নিদিষ্ট হয়। যাতে নিয়মিতভাবে ভূমিরাজস্ব 
দেওয়া হয়, সেই উদ্দেশ্যে ম্র্যাত্ত আইন? জাবি করা হয়। এই আইন অন্থুযায়ী 
কিস্তি দেওয়ার শেষ দিন সন্ধ্যার পূবে কোন মহালের টাকা জম না পড়লে, সেই 
মহালকে নিলামে চডানে! হত ; অনাদায়* অনাবৃষ্টি, দুভিক্ষ প্রভৃতি কোন 
অছিলাই চলত না। কনওয়ালিসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, স্থনিশ্চিত আদায় ও 
কষিরু বিস্তার । কিন্তু কনওয়ালিসেব উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা কিছুই পিদ্ধ হয়নি । 
উপরস্ত জমিদাররা সম্পূর্ণ নিজীব হষে দ্রাভায় ও প্রজাপীভন ক্রমশঃ উর্ধবগতি 
ল/ভ কবে। 


লা 


এই একসালা, পাচসাল1 ও দশসালা পন্দৌবশ্তের অস্তরালেই ঘটেছিল বাঙলার 
বৃহত্তম জমিদারীর বিলুপ্চি । এ জমিদারী ছিল রানী ভবানীর | বাল] দেশের 
প্রায় আপখানা জুডে ছিল এ জমিদাবীর বিস্তৃতি । কোম্পানির বেভেঙ্গ্য কালেক্ট 
জেমস্‌ গ্রা্ট বলেছেন-_ 4২319591755 676 22091 017/10195 200 2505091৩ 
25100100819 01 73501691 01 70610172005 1) [0018৮ বানী ভবানী তার 
এই বিশাল জমিদারী থেকে লব্ধ দেভ কোটি টাক খাজনার অর্ধেক দিতেন 
নবাব দরবারে, আর বাকী অধে“ক ব্যয় করতেন নানারকম জনহিতকর ও ধর্ষক 


৩০৭ 


বাডল? ও বাঙালীর বিবর্তন 


কাজে। অকাতরে অর্থ দাঁন করে যেতেন দীনছু'খীর ছুঃখমোচনে, ত্রান্মণপপ্ডিত 
প্রতিপালনে ও গুনীজনকে বৃত্তিদানে । তাঁর দানখয়রাতি ও বুতিদান বাঙলা 
দেশে প্রবচনে দাড়িয়ে গিয়েছিল । দুর্িনের জন্য কখনও তিনি কিছু মজুত 
করেননি । ছিয়াততবের মন্ব স্তরের পদক্ষেপে যখন প্রঙ্গাদের কাছ থেকে খাজন। 
অনাদাক্ী রইল, তখন তার জমিদারীর একটার পর একটা মহাল ও পরগন। 
নিলামে উঠল । সুযোগসন্ধানীরা1 সেগুলে। হস্তগত করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। 
ওয়ারেন হেষ্তিংস-এর কুকার্ধসমূহের ধার] সহায়ক ছিল+ তারাই এল এগিয়ে । 
রানী ভবানীর জমিদারীর অংশপমূহ কিনে নিযে তারা এক একটা ব্রাজবংশ 
প্রতিষ্ঠা করে বসল । কান্তবাবু (যিনি হেস্টিংলকে সাহায্য করেছিলেন ঠেত 
সিং-এর সম্পত্তি লুন করতে এবং সেজন্য তার অংশবিশেষ তিনি পেয়েছিলেন ) 
প্রতিষ্ঠা করলেন কাশিমবাজার রাজবংশ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রতিষ্টা করলেন 
পাইকপাড়ার রাজবংশ, দুরৃত্ত দেবী সিংহ প্রতিষ্ঠা করপেন নশীপুরের ব্াজবংশ, 
এমনকি রাঁনী ভবানীর নিজ দেওয়ান দয়ার।ম প্রতিষ্ঠা করলেন দ্দিঘাপাতিয়ার 
রাজবংশ | শেষপর্যন্ত রাণী ভবানী এমন নি:শখ্ধ হয়ে গেলেন যে তাকে নিভর 
করতে হল কোম্পানি প্রদত্ত মাসিক এক হাজার টাক] বৃত্তির ওপর । তার পার- 
লৌকিক ক্রিকসাকর্মাদ্দ কণবার জঙ্, তীর স্বজনদের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল ইংরেজ 
কোম্পানির কাছে । আর তার লল।টে পায়ে দেওয়। হয়েছিল কালিমার টাকা । 
১৭৯৯ গ্রাস্টাব্দের ১০ অক্টোবর তারিখে (তার ম্তত্যুর তিন বর আগে) 
এক সব্কাপী আদেশে বলা হল-- 51) 09177091151) 200 98000201017 
০| 15121)01910175 1309%/9101)55 1097 £062৮ 956) 100 01) 01500599 60 
$1)101 0০011) 1)97551£ 2100 01)6 991071% 119৬০ 10০91) 7০০৩0 0 11) 
11019170091096 9100. 10190০0130000 01 6103 1:8৩ 7২218.) 01 1২81698115১ 21৩ 
0810017151217029 ড11101) 51৮০ 1867 019,1775 6০9 0105 9011919912,01091) ০1 
(05০9৮০11)10)571 ৬৮৩ 01151610915 20010011925 (০ 09973137706 10 1001 2 
211012009 01 1২5 1000 06 17001711)”, অথচ তাএ মৃত্যুর পর যখন তার 
স্বজনবগ তার শেষকত্যের খরচের সাহায্যের জন্য কোম্পানির দ্বারস্থ হল তখন 
কোম্পানির পেভেন্থ্য বোর্ডের কর্তারা বললেন--“€ 79810 ) 1১9৬০ 799,39109 
6০ 50100009525 (0396 07৩ 1805 1২210175190 21201015 [01705 09 %/1)101) 016. 
5060569 0৫ 1061 10116191 ০9540809 1716১ 009 08901187650”, 


৩৩৮ 


যুগসন্ধিকালের সমাজ ও সংস্কৃতি 


আগেকার সমাজে যে সকল কুপ্রথা ও অপপ্রথ ছিল, সেগুলো লবই যুগ- 
সন্ধিকালের সমাজেও বর্তমান ছিল । যখা, কৌলিন্তপ্রথা, বালাবিবাহ, শিশু- 
হত্যা) সাগরমেলায় শিশু বিসর্জন, সতীদাহঃ দেবদাসী প্রথা, ধাসদাঁপীর কেনা 
বেচাঁ-ইত্যাদি। সমাজ সংগঠন ও জাতিবিগ্তামও আগেকার মতোই ছিল । 
কৌলিক বৃত্তি থাক! সত্বেও বৎসরের তিনমান সকল জাতির লোকই চাষবাঁসে 
নিযুক্ত থাকত। 

শশ্যশ্যামলা1! এই পলিমাটির দেশ বাঙলায় ছিল খদ্ধির আকর। এখানেই 
উৎপন্ন হত ধান্য, তুলা, রেশম, ইচ্ষু, সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজ। অষ্ট'দশ 
শতাঁব্বীতে এসব কৃষিপণ্য বাঁউলাদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। এসব পণাহ 
বাঙলার কৃষকের সমুদ্ধির কারণ ছিল । পবে বাঙালীর এই কৃষি-বনিয়াদেব আমূল 
পরিবর্তন ঘটেছিল, বার পরিণামে খাঁজ আমাদের ইক্ষু ও সরিষার জন্য বিহার ও 
উত্তর-গ্রদেশেব মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে । তুলার চাষের পরিবর্তে এখন পাটের 
চীষ হয, যার ন্যাষা মূল্য বাঙালী কৃষক পায় না £ কিন্ত যার মুনাফার সিংহভাগ 
অবাঙালীর উদর স্কীত করে। 

কৃষি বাতীত অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রামবাউলার সম্দ্ধির উত্স ছিল, নানারূপ 
শিল্প । অর্থনীতির দিক দিষে গ্রামগ্ডলি ছিল স্বয়ভর। গ্রামের লোকের 
দৈনন্দিন ব্যবহারের শামগ্রীসমৃহ ৩ পণ্লপার্বণে প্রয্কোজনীক়্ ব্রব্যনমূহ গ্রামের 
শিল্পীব্ তৈবি করত । তাবাঁই ছিল আমাদের দেশের €6০0111191951915. 
অর্থনীতির সঙ্গে সমীজের সম্পক একেবারে অক্গাঙ্গিভাবে গাটছড] বাধা ছিল। 
সম জ গঠিত হত যৌথ-পরিবারতিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমুহকে নিষে। প্রতি 
জাতির একট করে কৌলিক বৃত্তি হিল। অষ্ট'্দশ শতাব্দীর শেষ পর্ধস্ত এই 
সকপ কৌশিক বৃত্তি অন্ত হত। তারপর উনবিংশ শতাবীর গোড়া থেকেই 
বাঙালী তাঁর কৌপিিক বৃত্তিসমৃধ হারিযে ফেণে । 

অষ্টাদশ শতাবীর কৌলিক বৃত্তিধাবী জাতিসমূহের বিবরণ আমর! 
সমনামস্িক বাংলা সাহিত্য থেকে পাই । মোটামুটি যে সকল জাতি বাঙলাদেশে 
বিদ্ধমান ছিল, তা সমসামস্িককালে অনুলিখিত এক মঙ্গলকাক্যে যেভাঁবে বমিত 


৩০৪১ 


বাঙল! ও বাঙালীর বিবর্তন 


হয়েছে তা এখানে উদ্ধত করছি--“সদগোপ কৈবর্ত আর গোয়াল। তান্ুলি। 
উগ্রক্ষেত্রী কুম্তকার একাদশ তিলি ॥ যোগী ও আশ্বিন তাতি মালী মালাকার । 
নাপিত রজক দুলে আবু শঙ্খধর ॥ হাঁড়ি মুচি ডোম কলু চগ্ডাল প্রভৃতি । মাজি ও 
বাগদী মেটে নাহি ভেদজাতি ॥ দ্বর্ণকাব সুবর্ণবণিক কর্মকার | স্ত্রধর গন্ধবেনে 
ধীবর পোদ্দার ॥ ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোর্দ পাকষারা । পড়িল তারের বালা 
কায়স্থ কেওরা ॥” এছাড়া, সকলের শীর্ষে ছিল ব্রাঙ্ধণ। এ থেকে অষ্টাদশ 
শতাবীর পরিচয় পাওয়। যায় । তবে ভিম্ন ভিন্ন অঞ্চলসযূহে ভিন্ন ভিন্ন জাতির 
প্রাধান্ত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের কয্েকটি প্রধান জেলায় কোন্‌ কোন্‌ জাতির কিবূপ 
প্রাধান্য ছিল, ত1 নীচের ছকে দেখানো হচ্ছে 


. স্তান মেদিনীপুর হুগলি বর্ধমান বাঁকড় কীবড়ম ২৪ পখগনা নদীঘ। 
প্রথম ১ ১ ৫ ৯ ২ ১৯ ১ 
দ্বি্ীয় ২ ৫ ২ ৩ ৫ ১ ৬ 
তৃতীয় ৩ ৩ ৩ ৭ ৩ ৩ 
চতুর্থ ৪ ৬ ৬ ৬ ৮ ৫ ১১ 
পঞ্চম ৫ ২ ৭ ১১ ৯ ৬ টি 


জাতি , ১--টৈবত 3 ২--সদ্‌গোপ ; ৩-ব্রাহ্ষণ ; ৪--তাতী ; ৫-বাগদি। 

৬-গোয়াশা ১ ৭-তিলি ; ৮শাডোম ১ ৯শাবাউতি ;১০-চগাল ; 

১১--চামার ; ১২--পোদ। 

লক্ষণীয় যে পশ্চিমবাওলার এই সমস্ত জেলাশমূহে সংখ্যাধিকোন্। দিক দিয়ে 
কাষস্থদের প্রথম পাচের মধ্যে কোন জেলায় প্রাধন্য ছিল না। সমগ্র পশ্চিম- 
বাঙলার মোট জনসংখ্যার পরিপ্তেক্ষিতে তাঁদের স্থান ছিল ছয়। প্রথম পঁচচ ছিল 
যথাক্রমে কৈবর্ত, বাগদি, ব্রাহ্মণ, সদগোপ ও গোয়াশা। আজ কিন্তু পরিস্থিতি 
অন্ত রকম। তার কারণ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব 
বাহাদুর “জাত কাছারী' স্থাপন করে জাতি নিধিশেষে অনেক জাতির লোককেই 
“কায়স্থ” স্বীকৃতি দিয়েছিলেন । পরে অনেক জাতের লোকই সামাজিক মধাদা 
লাভের জন্য নিজেদের “কায়স্থ বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করে । এটা নাগরিক 
জীবনের পরিণাম মাত্র ॥ কেননা, নগরবাপীর1 আগস্তকের কুলশীল সম্বন্ধে কেউই 
কিছু জানত না। স্থৃতরাং আগন্তকেব জাত যাঁচীই করবার কোন উপায় ছিল 
ন|। গ্রামের লোকরা সকলেই সকলকে চিনত । সেজন্য সেখানে জাত ভাড়াবার 


৩১০ 


যুগসদ্িকালের সমাজ ও সংস্কৃতি 


কোন উপায় ছিল্স না। গ্রামের লোকরা হয় নিজের গ্রামে, আর তা নয় তে! 
নিকটের গ্রামেই বিবাহ করত । এই বৈবাহিকস্থক্রে এক গ্রামের লোক নিকটস্ 
অপর গ্রামের লোকেরও জাত জানত । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রামবাঙলায় এই সকল হিন্নুজাতি ছাড়া, ছিল আদি- 
বালীর1 | মেদিনীপুরের আদিবাসীদের মধ্যে প্রধান আদিবাসী ছিল সীাওতাল, 
লোধা ও হে।। বাকুড়ার আদিবাসীদের মধ্যে ছিল কোরা, ভূমিজঃ মাহালিঃ মেচ 
মুণ্ডা, সাঁওতাল ও ওরাও্ড। সকলের চেয়ে বেশি আদ্রিবাসী ছিল বীরভূমে, প্রায় 
সবাই সাঁওতাল ॥ রাজশাহীর আদিবাসীদের সংখ্য। তুলনামূলকভাবে ছিল কম । 
এখানকার প্রধান আদিবাসী ছিল মুণ্ডা, সাওভাল, ওরাও প্রভৃতি । সাওতালদের 
৭৩**৩ শতাংশ বাস করত মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীকুড়া, বীরভূম ও 
হুগলি জেলয়। বাকী অংশ বাস করত পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ ও 
জলপাইগুড়ি জেল'য়। মুণ্ডাব1! অধিক সংখ্যায় (৬০১৮ শতাংশ ) বাস করত 
জলপাইগুড়ি ও চব্বিশ পরগনা জেলায় ৷ বাকী ৩৯৮২ শতাংশ বাস করত অন্য 
জেলামমূতে । গুরাও-দের ৮৯*০৪ শতাংশ বাস করত জলপাইগুড়ি, দাজিলিং, 
পশ্চিম দিনাজপুর ও চব্বিশ পরগনায় । সমষ্টিগতভাবে পশ্চিমবাঁঙলাঁর আদি- 
বাসীদের মধ্যে ৯০১৫ শতাংশ ছিল সাঁওতাল, ওরাপড, মুণ্ডাঃ ভূমিজ, কোর] ও 
লোধা। তবে সীঁওতালরাই ছিল বাঙলার আদিম অধিবাসী ! কিংবদন্তী অন্যাষী 
তাদেব জন্সস্থ ন মেদিনীপুরের সাওতা পরগনায় । 


দুই 
কিন্ত এই সময় থেকেই বাঙালীর গ্রামীণ জীবনচর্ধার ওপর আঘাত হানতে শুর, 
করেছিল না”রিক সমাজ | এই নাগরিক সমাজের সুচনা হয়েছিল, অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষের দিকে কলকাতা শহরে এক অভিজাত শ্রেণীর অভ্যুত্থানে । 
এদের উদ্ভব ঘটেছিল ইংবরেজের বেনিয়ানী, দাওয়ানী ও দালালী করে। প্রথম 
প্রথম ধাঁর। কলকাতা শহন্সে এসে বসবাঁপ শুর করেছিলেন তার] গ্রামীণ আঁচার- 
বিচাব ও শান্বের বিধানসমূহ মেনে চলতেন। কিন্তু শতাব্দীর মধ্যান্ের 
পর যখন পাজ1 নবকৃষ্ণ দেব রাসপল্লীতে (পরেরকার নাম শোভাবাজার ) এসে 
বসতি স্থাপন করলেন তখন বাঙালীর সমাজজীবন এক নতুন রূপ ধাবণ করল। 
হিন্দুর পালপারণে যেখানে ব্রাঙ্ষণ এবং আঁত্ীয় ও স্বজনবর্গ নিমন্ত্রিত হত 
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মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব সাহেবদের অন্ুগ্রহলাভের জন্য তাদের সঙ্গে যোগ করে 
দিলেন সাহেব-মেমদের | পৃর্জাবাড়িতে তখন প্রবেশ করল বিদেশী স্থর! ও নিষিদ্ধ 
খানা । সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রবেশ করল যবনী নর্তকীর দল । সাহেবদের অন্ু- 
গ্রহলাভের জন্য আরও পাচজন বড়লোক নবকৃষ্ণকে অনুনরণ করল । শহরে এক 
নতুন অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন 
জমিদারীসমুহ নিলাম হতে লাগল, তখন এরাই কিনলেন সেসব জমিদারী । 
এদের বংশধরর] রাত্রিতে নিজ গৃহে থাকা আভিজাত্যের হানিকবর মনে 
করল । বাত্রিট! রক্ষিতার গৃহেই কাটাতে লাগল। এদের জীবনযাত্রা প্রণালী 
গ্রামীণ সমাজ খুব কুটিল দৃষ্টিতে দেখল, যা উনবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার “কলিকাতা কমলালয়* ও অন্যান্য গ্রন্থে চিত্রিত 
করলেন । শহরের অভিজাত শ্রেণীর এই জীবনযাত্র৷ প্রণালী কিন্তু সাধারণ 
লোককে প্রভাবান্বিত করল না। সাধারণ লোক ও অভিজাত সম্প্রদ'ষের 
অন্দরমহল নিষ্ঠাবান ও গ্রামীণ সংস্কৃতিরই ধারক হয়ে বুইল। এটা আমরা 
পমসাময়িক ইউরোপীয় শিল্পীদের আকা। ছবি থেকে জানতে পারি । এর] হচ্ছেন 
টমাস ভ্যানিয়েল, উইপিয়াম ভ্যানিয়েল, সলভিনল ও সিম্পলন। এইসব শিল্পী বা 
অর্থোপাজনের উদ্দেশ্তটে এদেশে এলেও গভীর নিষ্ঠাব সঙ্গে তলে ধরেছেন 
আমাদের সামাজিক জীবন, ধর্মীয় উত্সব ও ব্রীতিনীতিপ প্রতিচ্ছবি । 


ভিপি 
এবাপ আমরা সন্ধিক্ষণের সমাজে গ্রামীণ শিক্ষাদীক্ষা ও শাভিত্যসাঁধনা সম্বন্ধে 
কিছু বলব । সর্বজনীন স্তরে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজে শিক্ষানিস্তারের মাধ্যম 
ছিল হিন্দুদের পাঠশাপা ও মুসলমানদের মক্তীব। এছাড়া ছিল কথকতা, গান, 
যাত্রাভিনয় ও পাঁচালী গান, যার মাধ্যমে হিন্দুরা পৌরাণিক কাহিনীসমূহেব 
সহিত পরিচিত হত। হিন্দুদের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম ছিল চতুষ্পাীষমুত । 
চতুষ্পাঠীসমৃহ পরিচালন! করতেন ব্রাহ্মণ পশ্ডিতগণ। চতুষ্পাঠীসমূহে নান। 
শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হত। নব্যন্যায়ের ও স্বতিশাস্ত্রের অধযাপন1 বাঙলার 
চতুষ্পাঠীসমূহের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল ॥ তবে যে মাত নব্যন্তায় ও স্মতিশান্ত্রেরই 
অনুশীলন হত, তা নয়। জ্যোতিষ, আস্মুর্বেদঃ কোষ, নাটক, গণিত, ব্যাক রণ, 
ছন্দেস্ত্র প্রভৃতি ও দণ্ডীঃ ভারবিঃ মাঘ, কালিদাস প্রমুখদের কাব্যনমূহ এবং 
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মহাভারত, কামন্দকী-দীপিকা, হিতোপদেশ প্রভৃতি পড়ানো হত। এছাড়া, 
তার] সমাজকে দিতেন পাতি। পঞ্জিকার তথ্যও চতুষ্পাহীতে পাওয়া যেত । 

চতুষ্পাঠীসমৃহের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল ননদ্বীপ। শান্ত অস্থশীলন, অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনার জন্য নবদ্বীপের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল । এই প্রসিদ্ধির জন্যই নবদ্ধীপকে 
বাঙলার “অকস্‌ফোর্ড' বলে অভিহিত কর। হত । তবে নবদ্বীপ ছাঁড়। আরও যে 
সব কেন্দ্র ছিল, তা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে ভ্রিবেণী, ভট্টপল্লী, বধণ্মান, নদীয়া, 
গুপ্তিপাড়া, কুমারহট্র, গোন্দলপাঁড়াঃ ছয়নগর-মজিলপুর, খাটুয়া, হুগলী, 
বালী ও আন্দুল এবং পূর্ববঙ্গে কোটালিপাড়া, ফরিদপুবঃ বাকলা ও ত্রিপুরা । এ 
সব জায়গার পপ্ডিতগণ শ্বনামধহ্য ছিলেন | তাঁদের মধ্যে বিশেষ কবে নাম করা 
যেতে পারে নবদ্বীপেপ শঙ্কর তর্কবাগীশ, গোকুলানন্দ বিচ্যামণি ও শুরু 
তর্কালঙ্কার, ন্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বধমানের দুলাল তর্কবাগীশঃ গুপ্ি- 
পাডার বাণেশ্বর বিচ্যালক্কার, খাটুয়ার অনন্থরাম বিদ্যাবাগীশ, নদীয়ার জয়গোপাল 
তকালস্কার ও বামভদ্র সার্বভৌম, জয়রাম ন্যাম্পপঞ্চানন ও কৃষ্ণরাম ভট্রীচার্ধ, ও 
হুগপীর কুলাবধুত হবিহবানশ্দ তীর্থন্বামী প্রমুখদের | পূর্ববঙ্গের কোটালিপাভার 
প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন কুষ্ণনাথ সার্বভৌম, ফরিদপুরের চন্দ্রনারায়ণ ন্য'য়পঞ্চানন, 
ব্রিপুরাক কাপীকচ্ছের দযারাম ন্তায়ালঙস্কার ও বরিশালের বাঁকলার জগন্নাথ 
পঞ্চানন ও রুষ্ণানন্দ সার্বভৌম । কুষ্ণানন্দ সাবভৌম্ বিচিত্র বিধান দিতেন । 
তিনিই শারদীয়া পূজার নবমীর দিনই চর্ণা প্রতিমার বিশজনের বিধান দিয়ে- 
ছিলেন । ত। থেকেই “কুষ্ণানন্দী দশহপা” প্রবাদবাকো দাভিয়েছে। 

পণ্ডিতদের মধো অনেকেই ইংবেজদের পৃ্টপোধকতা পেতেন । তার কারণ 
ইংরেজ যখন দেশের শাসক হলঃ ৩খন দেওয়ানী আদালতে এদেশের বিধান 
সম্মন্ধে পরামশ দেবার জন্য বিচারকরা পাও *দের আহ্বান করতেন । সেজন্য, 
কযোপযোগী একখানা ব্যবস্থাপুস্তক সংকলন কববার প্রথম আযষৌজন করেন 
ওয়ারেন হেহিংস। এগার জন পণ্ডিতকে দিষে এপ একখান। ব্যবস্থা পুস্তক 
তৈরি কগেঃ সেখান প্রথম ফারসীতে ও পরে হ্ালহেডকে দিয়ে ইংরেজিতে 
অন্থবাদ কারয়ে নাম দেন “জেন্ট? কোড” । কিন্তু দু'বার অনুবাদ হওয়ার ফলে 
বইখান] কোন কাজের বই হল না। তখন মিথিপার পণ্ডিত সর্বী ভ্রিবেদীকে 
দিয়ে “বিবাদ সাবার্ণব” নামে একখানা বই সংকলন করান । কিন্ত সেটাও মনঃপৃত 
ন। হওয়ায় ভ্রিবেণীর প্রখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে দিয়ে “বিবাদ ভঙ্গার্ণব 
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নামে একখানা বই সংকলন করান । এখানাই গৃহীত হয় এবং কোঁলক্রক 
সাহেব এখানার তর্জমা করে নাম দেন “4৯ 1016556 0£ )717000 18%, জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চাননই সে ঘুগের শ্রেষ্ট পণ্ডিত ছিলেন । ১১৪ বছর পর্বস্ত ( ১৬৯৪-১৮০৭ ) 
জীবিত থেকে তিনি তীর অনন্যসাধারণ পাগ্ডিত্যের খ্যাতি জীবনের শেষদিন 
পর্ন্ধ অল্লান রেখেছিলেন ৷ € এই সময়ের পণ্ডিত মমাজের বিস্তৃত বিবরণের জন্য 
লেখকের “আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী” পৃঃ ১০০ ১৯৩, ১*৪-১১৭ ও 
“কলকাতা £ এক পুর্ণাঙ্গ ইতিহান” পৃষ্টা ১৯৭-১৯ত দ্রষ্টব্য )। 


চাব 


পণ্ডিতগণ কর্তৃক শাস্ত্র অস্থশীলন ও সংস্কত ভাষায় প্রামাণিক টীক] টিঞ্পনী বচনা 
ছাঁড়। অষ্টাদশ শতাব্দী উদ্তাসিত হয়ে আছে বাংল। সাহিত্যচর্চার আলোকে । 
স্থধীজন নতুন নতুন কাব্য রচনা করেছিপেন, এবং এ বিষয়ে শতাব্দীর মধ্যাহ্ন 
পধন্ত অনেকেই সমসামধযিক রাজারাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল্নে। 
কর্ণগড়ের বাজার পষ্ঠপোষকতাক্স বাঁমেশ্বর ভট্টাচাধ রচনা করেছিলেন “শিব।য়ন, 
বিষুপুরবাজ গোপাল সিংহের পৃষ্ঠপোষকতাক্স শঙ্কর কবিচন্ত্র রচনা করেছিলেন 
“রামায়ণ” মহাভারত” গোধিন্দমমঙল” ও “কৃষুমঙ্গল* বর্ধমানরাজ বশতিচন্্ের 
পৃষ্ঠপোষকতায় ঘনরাম চক্রণতাঁ রচনা করেছিলেন ধের্মমঙ্গল+১ মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্র 
রায়ের পৃষ্ঠপোষকতীয় ভাবতচন্দ্র রচন1 করেছিলেন “অনরদামঙ্গল” পঞ্চকুটাধিপতি 
রঘুনাথ সিংহের আদেশে জগপ্রাম বায় রচনা করেছিলেন “অদ্ভুত বামায়ণ' ও 
মেদিনীপুরের কাশীজোভাধিপতি বাজনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় নিত)ানন্দ (মিশ্র) 
চক্রবতী রচনা করেছিলেন 'শাতলা মঙ্গল”, লক্্মীমঙ্গল? ইত্যাদি | 

শতাব্দীর শেষের দিক পর্ধস্ত মঙ্গলকাব্য ও অন্তধাদকাব্যের ধার। অব্য।হত 
দেখি। মাণিক গাক্গুলি, বামকাস্ত ও গোধিম্দরাম রচণ? করেছিলেন তিনখানা 
'ধর্মমঙ্গল' কাব্য ও রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন “রামায়ণ”, নিপ্রিরাম 
কবিচন্দ্র রচন। করেছিলেন সংক্ষিপ্ত “রামায়ণ” ও “মহাভারত, শচীনন্দন উজ্জ্বল 
নীলমণি”১ জয়নারায়ণ ঘোষাল পদ্মপুর'ণের কাশখণ্ড) ও গোলকনাথ দাস 
ইংবেজি 41)£550855+ নাটকের বাংলা অনুবাদ । 

এ ছাড়া বৈষ্ণব ও শান পদাবলশ সাহিত্য রচনার জন্যও অষ্টাদশ শতাব্দী 
বিশেষভাবে চিহ্িত হয়ে আছে । আবও এ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পালাগান 


৬৩১১ 


যুগসন্ধিকাঁলের সমাজ ও সব্স্তি 


রচনার প্রাচুর্ধ । পালাগান রচয্সিতাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন শ্রীকষ্ণকিঙ্কর ৷ তার 
রচিত মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্জল, শীতলার জাগরণপাল। প্রভৃতি পালাগানগুলি এক 
সময় মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে খুব জনপ্রিয় ছিল । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যধারার পাশে আর এক সাহিত্যধারার হৃষ্টি 
হয়েছিল। এটা হচ্ছে কবিওয়ালাদের গাঁন। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদের মধ্যে 
ছিলেন রঘুনাথ দাস, রাস্থনৃনিংহ, নীলমণি ঠাকুর, গোৌঁজল। গু*ই, নিত্যানন্দ 
বৈবাগী, নৃপিংহ বায়, বলাই বৈষ্ণব, ভবানী ৭ণিক+ ভোলা মধরা, এণ্টনী ফিরিগি 
ও হকুঠাকুর । 

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাঁবীর বিশেষ অবদান ছিল বিষু্পুর ঘর"নাঁর 
উত্তব । এটা প্ুপদেরই একটা বিশেষ ঘরানা । আঠারো শতকের শেষের দিকে 
রামশক্কর ভট্টাচার্য ছিলেন এই ঘরানার বিখ্যাত গায়ক । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে টগ্লাগানের গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছিলেন নিধুবাঁবু বা রামনিধি গুপ্ু। শ্টামাসঙ্গীতে অদ্ধিতীয় ছিলেন হালি- 
শহরের শক্তিসীক ও কবি রামপ্রলাদ সেন । তার গীতভঙ্গী “রামপ্রপাদী সুরঃ 
নামে পরিচিত। রামপ্রসাদী গান একসময় কউপার লে।ককে ম'তিয়ে 
রেখেছিল | 

এছাভা, অষ্টাদশ শতাকীর শেষের ধকে বাংলা গগ্য লেখবার একটা রীতি € 
ধীরে ধীরে গডে উঠেছিপ। বিশেষ করে আইন পুস্তকের তজমায়। ১৭৮৪-৮৫ 
সালে জোনাথান ডানকান চারখান। বই প্রকাশ কবেন, ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জজ চার্লস 
মেয়ার আরও চারখানা, ১৭৮৯ খ্রীস্টান্দে জর্জ ফ্রেডেরিক চেরী একখননা, 
১৭৯০-৯২ শ্রীস্টাব্দে ঞ্ডমনপ্টোন ছু'খানা, আর ১৭৯৫ থেকে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের 
মধ্যে হেনবি পিটস্‌ ফরস্টার ১৪ খ'ন।। এঢ। বিশেষ উত্কর্ষ লাভ করেছিল 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রাবস্তে । আমর? পরে দেখব ফে উনবিংশ শতার্ধীর নব- 
জাগৃতির সার্থক বূপায়ণে গছ্যলাহিত্যই পবচেয়ে বভ হাতিয়ার হযে দাভিযোছল 
( আঠারে। শতকের রচিত ব"ংলা গগ্গ্রস্থলমূহের জন্ত লেখকেব “আ'ঠাবো 
শতকের বাঙল। ও বাঙালী” পৃষ্ঠা ১৩২-১৩৩ দেখুন ) 


৬৩১৯৫ 


ছাপাখানা ও সামাজিক বিস্ফোরণ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে এদেশে ছাপ।খানার প্রবর্তন সমাজের ওপর এক 
গভীর প্রতিঘাত হেনেছিল। যদিও ছাপাখান। শিক্ষার বিস্তারে সহায়ক হয়ে 
দাডিয়েছিল, তথাপি একথা বললে ভুল হবে যে, ছাপাখান। প্রবর্তনের পূর্বে 
এদেশের লোক অশিক্ষিত ছিল। সমাজের অনেকেই পাঠশালার মারফত 
সাক্ষরতা অর্জন করত । এট যে উচ্চকোটির লোকদের মধ্যেই শীমাবদ্ধ ছিল তা৷ 
নয়। নিম্নকোটির লোকরাঁও সাক্ষরতা অর্জন করত। সামান্য মুদির দৌকানে 
স্বর কৰে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়া হত । বিছ্য।র দৌভে অনেক মুর্দি আখাএ তার 
চেয়েও বেশি এগিয়ে যেত। দৃষ্টান্তত্বৰূপ কান্ধ মুদির উল্লেখ কর! যেতে পারে-_ 
যিনি বাংলা, ফাবুসী ও যৎসামান্য ইংরেজি জানতেন এবং ছিসাবপত্রে পারদশী 
ছিলেন। 

মুদির দোকানে পাঁমীয়ণ পড়াই খলুন, আর চতুষ্পাঠীসমূহে সংস্কৃত ব্যাকরণ- 
কাবা-সাহিত্য-দশন অধ্যয়নই বলুনঃ সবই হাতে লেখ পুথির সাহায্যে করা হত। 
এর জন্য সমীজে এক শ্রেণীর লে"ক পু"খিলপেখকেব কাজ করত । যখন ছাপাখান] 
আবিভত হুল, এবং মুদ্রিত বই বেরুতে লাগল, তখন তার প্রথম প্রতিঘাত 
গিয়ে পভপ এইসব পু*খিলেখকদে ওপর । অবশ্য তারা রাতারাতি শব বেকার 
হয়ে পড়েনি । কেননা, প্রথম প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের প্রতি নিষ্ঠাবান সমাজের 
একটা প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল। এ বিদ্বেষের কারণ ছিল, ছাপাখান! বিলাতী যন্ত 
বূলে। তখন এদেশে যা কিছু বিশাঁতী জিনিলের সংস্পর্শে আসত, তা নিষ্ঠাবান 
»মাজের বিচারে ছিল হিন্দুর ধর্মনাশ করবার একট কৌশপ মাত্র । কিন্তু 
নিষ্ঠাবান সয়াজের এ বিদ্বেষ খুব বেশি দিন টেকেনি। উনবিংশ শতাব্দীব 
মধ্যাহ্নের পুবেই শাপা বইয়ের প্লাবন এনে দিয়েছিল শিক্ষাজগতে এক বেপ্নবিক 
পরিবর্তন । তখন থেকেই উপজীবিক।র উপায় হিসাবে পু*খিলেখা তার গুরুত 
হারিয়ে ফেলে । 


গাউ 


ছাপাখানার ক্ুত্রপাত হয়েছিল ১৭৭৮ শ্রীস্টাবে ইংরেজিতে রচিত ও হুগলীতে 


৩১৬ 


ছাপাখান ও সামাজিক বিল্ফোরণ, 


মুদ্রিত হ্যাথানিয়াল ব্রাপী হ্াঁলহেড কৃত বাংল ভাষার একখান! ব্যাকরণ প্রকাশ 
থেকে । বইখানার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ এই বইখানাতেই প্রথম বিচ্ছিন্ন 
নড়নশীল (100৬৪16 1999) বাংলা হরফের চেহার1 দেখতে পাঁওয়। গিয়েছিল । 
এই হরফ তৈর্রি করেছিলেন চার্লন উইলকিনস নামে কোম্পানির এক পিভি- 
লিয়ান । তিনি পঞ্চানন কর্মকার নাষে এদেশের একজন দক্ষ ও প্রতিভাশালী 
শিল্পীকে হরফ তৈরির প্রণাঁলীট। শিখিয়ে দিয়েছিলেন । পরবর্তীকালে বাংল। 
হবুফের সাট বিবর্তনের ইতিহাসে পঞ্চানন ও তার পরিজনদের প্রয়াস তথা দান 
অনন্থসাধারণ। 

ছাঁপাঁখানার প্রবর্তনের ফলে, এক শ্রেণীর লোক যেমন তাদের কর্মসংস্থানের 
স্থত্র হারিয়ে ফেলল, অপর দিকে ছাপাখানা নতুন নতুন কর্মসংস্থান হ্ষ্টি করল ॥ 
ছাপাখানার ধহুমুখী কাজে সমাজের বহুলোক নিযুক্ত হয়ে পড়ল । কেউব1 অক্ষর- 
খোদাই ও অক্ষর-ঢালাইয়ের কাজে নিধুক্ত হল, আবার কেউবা অক্ষর-সংযোজন 
€ ০০900991108 ) ও মুদ্রীযন্ত্র চালানোর কাজে ব্যাপুত হল । তারপর ছাপাখানার 
সঙ্কে সঙ্গে আসে ছবি ছাপবার জন্য নান] কমের কাজ । ছবি ছাপবাঁর জন্য 
আবি হল শিল্পী ও শিল্পীর সঙ্গে আবিদ্ভূত হল ব্লকমিস্তি, যারা কাঠে বা! ধাতুর 
পাতে খোদাই করে ব্লক তৈরি করত ছাপবার জন্য । তারপর লিখোগ্রাফি 
প্রক্রিয়াতেও ছবি ছাপ। শুরু হতে লাগল । (১৮২২ খ্রাস্টাব্দেব ২৬ সেপ্টেম্বর 
তারিখের ক্যালকাটা জন্াল" অনুযায়ী ছজন ফরাসী শিল্পী, নাম বেলনন ও 
সাঁভিঞ্যাক কর্তৃক এই প্রথা কলকাতা ক্র প্রবর্তিত হয়েছিল )। এসব কাজের জন্য 
সমাজের মধ্যে, বিশিষ্ বুত্তিধারী নানাশ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হল । পুশাথ- 
পেখকরা তাদের কর্ধ হারাল বটে, কিন্তু তাদের তুলনায় সমাজের এক গরিষ্ঠ 
জনসংখ্া। নতুন কর্ণসংস্থানের হযোৌগ পেল । 

এদিকে ছাপাখানার সংখ) বেড়ে যেতে লাগল । ছাপাখানার সংখ্যা যত 
বাড়ল সমাজের বেশিসংখ্যক লোক তত ছাপাখানার কাজে নিযুক্ত হল। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে (১৮৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) এদেশে ১১০৯৪টি 
ছাপাখান] ছিল । গড়ে যদি প্রতি ছাপাখানায় পাঁচজন লোক নিযুক্ত থেকে থাকে 
তা হলে বলতে হবে যে মালিক সমেত ৬১৫৬৪ সংখ্যক লোক ছাপাখানা থেকে 
তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করত । আর প্রত্যেক লোকেব পরিবারে যদ্দি পাঁচজন 
করে লোক থাকে, তা হলে ছাপাখান। থেকে প্রায় ৩২৮২০ লোকের ভবুণ- 
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পোষণ চলত । মাত্র কর্মসংস্থান ও ভরণপোষণ নয়, সমাজতাত্বিকের দিতে 
সবচেয়ে যে বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটল, সেটা হচ্ছে সমাজের বহুজন এক নতুন 
টেকনোলজিতে দক্ষ হয়ে ঈাড়াল। 

তারপর নতুন নতুন দ্বিকে ছাপাখানার বিকাশ ঘটল । লাইনোটাইপ, 
মনোটাইপ প্রভৃতি যন্ত্রের ভাবিফার হল । মুদ্রণযন্ত্রও প্র্যাটেন প্রেস থেকে রোটাগাী 
প্রেসে পরিণত হল । সচিত্র বই ছাপবার জন্য হাফটোন ব্লক তৈরি হতে লাগল। 
অফসেট প্রিন্টিং-এরও প্রবর্তন হল। এসব কাজ সমাধার জন্য দক্ষতাপূর্ণ নীন। 
বুক্তিধারী মানুষের আবির্ভাব ঘটল । ফলে, অন্তান্ত শিল্পের ন্যায়, ছাপাখানা ও 
এক বিরাট শিল্পে পরিণত হল। সমাজের শোকর নতুন নতুন টেকনোলজি 
শিখল এবং এর দ্বারা সমাজের বহুলেক উপরুত হল। ১৯৭৮ শ্রীস্টাব্দে 
ছাপাখানার ধর্মঘটের সময় প্রকাশ পেয়েছিল ঘেঃ মাত্র কলকাতার ৬,০৯০ 
ছ্'পাখানায় প্রায় এ+ লক্ষ লোক নিধুক্ত ছিল । এছাড়া, কাগজ ও ছাপার কালি 
শিল্পেও বহু লোক নিধুক্ত আছে। কর্মনিযুক্তি বর্তমান সমাজের একট। গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যপার? এবং সেদিক দিয়ে বিচার করলে মুদ্রাযন্ত্র এদেশের সমাজের ওপর এক 
অতি দুর প্রশারী প্রভাব খিস্তার করেছে । কেননা, ছাপাখানার ফসল হচ্ছে বই 
ও সংবাদপত্র । বই ও সংবাদপত্র বিক্রির কাজে বহুলোক নিযুক্ত আছে। 
বস্তত, ছাপাখানার কর্মঘজ্ঞ ভারতের কর্মনিধুক্তির ক্ষেত্রে যে এক প্রচণ্ড প্রভাব 
পিগাপ করেছে, সে-বিষয়ে কোন দন্দেহ নেই । 
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এণার অন্যদ্দক দিয়ে সমাজের গুপর ছাপাখানার প্রভাব লন্মন্ধে আমরা 
আলে।চন1 করব । ছাঁপাখানার সাহায্যেই সামাজিক অপপ্রথাসমৃহ ও নিপীড়ন 
বন্ধ হয়েছিল । মুন্রিত পুস্তকহ এদেশে সমাজ-সংস্কারের প্রধান হাতিয়ার হয়ে 
দাভিয়েছিল। বস্তত ছাপাখান।ই এদেশে “আন্দোলন '-এর যুগ আনে । “আন্দোলন? 
চালাবার জন্ত হাতে লেখ। মাধ্যমের একটা সীমা আছে-_ সংখ্যা এবং ব্যয়, এই 
উভয় দিক থেকেই । অপরপক্ষে মুদ্রিত মাধ্যম মারফত প্রয়োজনীয় সংখা! 
ছাপানে। যায় এবং তার ব্যয়ও অল্প। 

মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যে সামাজিক অপপ্রথার বিরুদ্ধে অভিষান প্রথম চালান 
রাজা বামমোহন রায় । সতী্দাহু প্রথার বিলোপসাধনের জন্য তিমি কম্মেকখধছি 


৩১৮ 


ছাপাখান1 ও সামাজিক বিস্ফোরণ 


পুস্তিকা বচন করে তার স্বপক্ষে দেশের জনমত গঠনের ও সরকারী দৃষ্টি 
আকর্ষণের চেষ্ঠা করেন। তার পে আন্দোলন যে শাফল্যমাগ্ডত হয়েছিল, তা 
আজ সকলেরই জান। আছে। মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যে অনুরূপ আন্দোলন 
চালিয়েছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিখবাবিবাহ প্রচলনের জন্য । তাঁর 
সে চেষ্ট'ও সার্থক হয়েছিল । বাজ! বামমোহনের সমসামগ্জিক কালে (১৮২২ 
শ্রাস্টাব্দে ) স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক এক প্ুাস্তক। প্রচার কবে) এদেশের মেয়েরা যাতে 
বিছ্যাভ্যাস করেঃ তার জন্য আন্দোলন করা হয়। এর ফলে এদেশে মেয়েদের 
মধো বাপকভাবে বিছ্যাভানের স্থচনা হয় । ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নাটুকে বামনারায়ণ 
কুলীনপ্রথা সম্পকে “কুলীনকুপসর্বম্থয স।টক রচনা করেন । ১৮৬৯ গ্রীষ্টাবে 
দীনবন্ধু মিত্র 'কম্যচিৎ পথিকস্ত* ছচ্মন'মে তৎকালীন নীলকরদের বীভৎস 
অত্যাচার, চাঁষীদের লাঞ্ছনা ও দুরবস্থা অবলম্বনে তার “নীলদর্পণ” নাটক বূচন। 
করেন, এই নাটকের ফলেই জাতীয় চেতনা জেগে ওঠে ও নীলকবরদের অত্যাাল 
বন্ধ হয়ে যায় । তখন আন্দোলনমূলক বচন] সাহিত্যের রূপ ধারণ করেছে । জাতীয় 
অপপ্রথা* কুসংস্কার ও কু-অভ্যাস সমূহ দুরীকরুণের জন্য সেযুগে আরও যেসব 
হষ্টিধমী সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল হান] ক্যাথেরীন ম্যালেন্স 
রচিত “ফুলমণি ও কক্কণার বিখরণ”, প্যারীষ্াদ মিত্র কতৃক রচিত “আলালের 
ঘরের ছুলাল* ও কালীপ্রসন্ন শিংহ কর্তৃক দচিত ছুতোম-পর্যাচার্ নকলা” । কিছু 
পরেই বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় চেতনা জাগরণের জন্য লেখেন তার আনন্দমও, 
সাতাবাম, চক্দ্রশেখর ও দেবী চৌধুর।ণী। আনপ্দমঠ-এর “বশ্দেমাতর্ম? গানই 
পরবতীকালের' স্বাধীনত1 আন্দোলনের খুলমন্ত্র হয়ে দাড়ায় । বিংশ শতাব্দীতে 
শরুৎ্চন্দ্র তাপ পল্লীলমাজঃ চরিত্রহীন, খামুনের মেয়েঃ পথের দাবী প্রস্ভৃতি উপন্যাস 
লিখে স'মাজিক অত্যাচার দূরীকরণ, স্্রীজাতিগ মধাদ স্থাপন ও জাতীয় চেতনা 
জাগরণের চেষ্টা করেন। মাজ পুশ্তক রচন। দ্বারাই এসব আন্দোলন সার্থকতা 
লাভ করেনি ॥ সংবাদপত্র এর সহায়ক ছিল। বলা বাহুল্য, সংবাদপত্র ছাপা- 
খানারহই আর এক ফসল । সংবাদপত্র মারফ২ এসব আন্দোলনের খবর ও ওই 
সন্বন্ধীয় সম্পাদকীয় মস্তব্য জনসমাজের কাছে পৌছে দেওয়া হচ্ছিল ; এবং তাতে 
সমাজের মধ্যে একটা জনমত গঠিত হচ্ছিল। বিশেষ করে জাতীয় চেতন! 
জাগবার পর সংবাদপত্্রই জািকে ম্বাধীনত। সংগ্রামের জন্ত উদ্বদদ্ধ করতে প্রধান 
ভূমিক] গ্রহণ করেছিল । বস্তত, দেশের মধ্যে জনমত গঠনে সংবাদপজ্জেপ ভূমিকা 
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এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, অংবাদপত্রকে খাষ্ট্রের চতুথ অঙ্গ বল। হয়। এ ছাড়া সংখাদ- 
পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনসমূহ আজ সমাজকে সাহায্য করছে শিল্পপমূহের মাল 
বিক্রি করা থেকে আরুস্ত করে ছেলেমেয়ের বিষে দেওয়। পর্যন্ত ব্যাপারে । 

ছাপ বই সবচেয়ে বেশী সাহাষ্য করোছছল শিক্ষার প্রসারে । উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম পাদ্দে কলকাতা শহর মুদ্রণেএ পীঠস্থান হয়ে দাড়িয়েছিল | মুদ্রা- 
যন্ত্র স্থাপনের পূর্বে লোকের বিগ্যাবুদ্ধি যা কিছু হাতে লেখা পুথর মধ্যে ও 
বিশেষ গোচীর মধো নিবদ্ধ ছিল। এবপ ক্ষেত্রে বিদ্যার প্রসার যে এক অতি 
সন্কীর্ণ গণ্ডার মধ্যে আবদ্ধ খাকত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । সমাজের ওপর 
ছাপাখানা প্রভাব পড়েছিল এখানেই । ছাপাখানা মুদ্রিত বইয়ের সাহায্যে 
জ্ঞান ও বিদ্যাশিক্ষাকে সবজনীন বা 0609০0812৩0 করে হলেছিল। শিক্ষা 
বিস্তারের ফলে লোকে ধখন ইংবে্জি ভাষা আয়ত্ত করল, তখন তার পাশ্চাত্য 
দেশের চিগ্াধারা4 সঙ্গে পপিচি৩ হল । এহ পরিচিতিই তাদের সমাজ, শহিত্য 
ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিগন্তের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল । এই নতুন 
নতুন দিগন্তের ওপপহ উনশিংশ শতাবদীগ শবজাগৃতি প্রতিষ্ঠিত হল । মানুষের 
মন নতুন আলোকের সন্ধান পেল। মানুষ যুক্তিনিষ্ঠ হল । সেই যুক্তিনিষ্ঠতাই 
সমাজসংস্কারকদদেগ অশ্গপ্রাণিত করল সামজিক অপপ্রথাসমূহ দুর” করতে । 
সেজন্যই সন।তনীদের হু।প।খ'নাপ গপবর এক গ্রচণ্ড প্াগ হয়েছিপ। কি 
ছাপাখানা থেকে যখন হুডগুড় করে বই ও সংবাদপত্র বেক্তে লাগল ও দেশে 
জনসাধাগণ তা কিনে পড়তে লাগপ, তখন তার শ্রোতে ছাপা-বই-বিরোধী 
সনাতনীপাই ভেসে গেল । বস্তত ছাপা] বহ ন। থাকলে, এদেশে শিক্ষার প্রসার 
হুগম হত না, ও নবজ|গৃতিরও আগমন ঘটত না। 

এদিকে গণাশক্ষাপ প্রপার সাধনে সহায়তা করেছিল বটতলা প্রকাশন 
সংস্থাসমূহ । বটঙলার অবধর্ন অনেক । প্রথম, সম্তাদামে বই বিক্রি । দ্বিতীয়, 
হিন্দু-মুসলমান এয সাধন । তৃতীদ্, স্সাহিত্য ( যেমন, রামায়ণ, মহাভারত, 
শ্রমদ্‌ভাগখত, কবিকস্কণ চণ্ডী, মনসা ভানান লক্ষ্মীচৰিগ্র প্রভৃতি ) ও শিশু- 
পাঠ্য বই (ষথা শিশুবোধক, বণপরিচয়, ধারাপাত ইত্যাদি) প্রচার। চতুথ, 
গ্রাম-গঞ্জে বই পৌছে দেবার জন্য ফিবিওয়ালার প্রবর্তন ॥ (বটতলা সম্বন্ধে 
লেখকের “বাংল! মুদ্রণের ছুশো বছর” ভ্রঃ)। 


৩২ 


বাঙলায় নবজা গতি 


সামাজিক বিকট ও ধমীয় কুস্কারঃ জড়তা ও অন্বমূঢতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাবার জন্য উনবি"শ শতাব্দীর ব্ুচনায় আঁবি9ূত হলেন একজন যুগমানব। 
তিনি হচ্ছেন রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ )। এতদিন মানুষ শুধু ভয় পেয়ে 
এসেছিল, দৈধের শাসন ও শাস্ত্রের অমোঘ বিধান নতশিরে মেনে নিয়েছিল। 
রামমোহনই তাব বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানান । তিনিই প্রথম তার দেশ- 
বামীকে যুক্তিতর্ক ও বিচারের ওপর নির্ভর করতে শেখান । মাত্র ষোল বসব 
বয়দেই তিনি হিন্দুদ্দিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালীর বিরুদ্ধে মতপ্রকাঁশ করেন। 
পরে তিনি বেদান্ত চর্চার স্ত্রপাত করেন এবং “এক ও অদ্বিতীয়” ব্র্দের উপলব্ধির 
জন্য প্রচার চালান । তবে তিনি ব্রাঙ্মণ্যধর্মের বিরোধী ছিলেন না । তিনি মাত্র 
দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ব্রাঙ্গণ্যধর্মের পৌত্তলিকতার সঙ্গে এই ধর্মের প্রাচীন 
সাধকদের ধর্মাচবণেব কোনও যোগ নেই। তিনি জাতিভেদ-প্রথার বিরোধী 
ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ খাছ্য কখনও গ্রহণ করতেন ন', বা ব্রাহ্মণে- 
তধ জাতির সঙ্গে বসে আহারও করতেন না। জীবনের শেষদিন পর্বস্ত তিনি 
উপবীত ধারণ করে গিয়েছিলেন । 

রামমোহন বিশেষভাবে অন্তভব কবেছিলেন নারীজাতির ঢুঃখ ও লাঞ্ছনা । 
বহুবিবাহ রোধ কববার জন্ত তিনি উ:ছ্যাগী হয়েছিলেন এবং সহমরণ প্রথা তাবই 
চেষ্টায় আইন দ্বারা (৪ ডিসেম্বর ১৮২৯) নিষিদ্ধ হয়েছিল । 

রামমোহন গোডা থেকেই উপপন্ধি করেছিলেন যে দেশবাসীর কুসংস্কার, 
অন্ধবিশ্বাস ও মানসিক জডতা দূ করতে পারে একমাত্র শিক্ষার আলোক । তিনি 
তার অতি আধুনিক ব'স্তবধাদী মন দিষে বুঝেছিলেনঃ আধ্যাত্মিক বিষম থেকে 
প।ধিব বিষয়ের জ্ঞ'নে দেশখাপী মনকে নিয়োজিত করতে ন] পারলে, আধুনিক 
যুগের উপযোগীৰপে তাকে গডে তোল। যাবে না এবং সেজন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান- 
শিক্ষার । আধুশিপ বিজ্ঞানের বাহন ছল আধুনিক ভাষা ইংরেজি ; সেজন্য 
ইংরেজি শিক্ষীর ওপরই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । 

ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে রামমৌহনের এই স্বপ্ন সফল হয়েছিল বাঁমমোহনের 
মৃত্ুর দু'বছর পরে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, যখন ইংগেজ লরকার এ সম্বন্ধে এক প্রস্তাব 


৩২১ 
বা. ও বা. বি.-২১ 


পাল! ও বাঙালীর বিবর্তন 


গ্রহণ করে । এর ফলে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা দ্রুত প্রপারুলাভ করে। কিন্তু এর 
জন্য সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার চর্চা অবলুপ্ত হয়নি। বস্তত উনবিংশ শতাব্দীতে 
বাঙলাদেশে যে নবজাগৃতির সঞ্চার হয়েছিল? তা এই সংস্কৃত ও বাংল ভাষার 
অন্থণীলনের দৌলতেই । ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রাচাবিগ্ঠা ও সংস্কৃতির বিশেষ 
অন্করাগী ছিলেন ॥ উইলকিনস্‌ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে অনুবাদ করেছিলেন, 
ভাতে সংযোজিত হোেস্টিংস-এর ভমিক! পাঠে আমরা তা অধগত হই । তাবই 
পদ।স্কে ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারী তাবিখে স্যার উইলিয়াম জোনস্‌ কর্তৃক 
প্রাচ্যবিদ্য! সম্বন্ধে অন্রশীলনের জন্য এশিয়াটিক সৌপাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 
১৮০১ শ্রীস্টাবে কলকাতায় ফোট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হলে, সেখানে 
পসিভিপিয়ানদের শিক্ষার জন্য শ্ররামপুরেব ব্যাপটিস্টামশনের পাদ্রী উইলিয়াম 
কেরী সংস্কৃত ও বালার অধ্যাপক নিধুক্ত হন। ১৮১৩ শ্রাস্ট।ব্দে বিল।তেখ 
পার্লামেণ্ট প্রাচ্যবিদ্যার এন্তশীলনের জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাক] বাষ বরাদ্দ 
মঞ্থুর করেন । ১৮২৪ শ্রীস্টাব্দে সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে কলকাতায় একটি সংস্কৃত 
কলেজ স্থাপিত হয় । সংস্কতের সহিত ই*রেজি শিক্ষা প্রদান হাডাও, সংস্কৃত 
কলেজ থেকে কিছু শাস্ত্গ্রনস্থ প্রকাশ করা হয় । কিগ্ড কিছুকাল পরবে ১৮৩৫ 
গ্ীস্টাব্দে এ কাজটা এশিয়াটিক সোসাইটির ওপর ন্যস্ত কর! হয। প্রাটীন পুখি 
অবলম্বনে দোসাইটি কর্তৃক হিন্দু শাস্ত্রসমূহ “বধিবলি াখকা হগ্ডিকা" গ্রন্থমাপা নামে 
প্রকাশিত হতে থাকে । এর বাইদরও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি প্র চীন শাস্ত্রসমূহ 
অগ্কবাদে প্রয়াসী হন । ধারা এই কাজে প্রযাপী হয়েছিলেন রাজা রামমোহন পাষ 
ছিলেন তাদের অগ্রণী । তার অনুদিত শাবসমূহ প্রকাশের পণ বাঙলায় তেদচর্চ! 
বিশেষভাবে শুরু হয় । তিনি পাচখানি উপনিষদেরও বঙ্গান্তাদ করেন । রাজা 
বামমোহন বায়ের পৰ ধার নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয় তিনি হচ্ছেন রাজা 
বাধাকান্ত দেব। তিশি চলিশ বসব ব্যাপী অমাঞ্গধিক পরিশ্রম কৰে 
“শব্বকল্পত্রম” নামে এক বিরাট সংস্কৃত অভিধান প্রকাশ করেন । মাত্র বিশ ব্সণ 
বয়সে কালীপ্রসন্ন সিংহ ব্যাসরূত মহাভারত অনুবাদ করিয়ে বিনামূল্যে বিতবণ 
করেন । বমেশচন্দ্র দত্ত খণ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন ও হিন্দু শাস্ত্র 
সম্বন্ধে নানা অনুশীলনমূলক গ্রন্থ রচন1 করেন । মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 
স্থাপিত “তত্ববোধিনী সভা" মারফতও সংস্কৃতচর্চা বিশেষ পুহ্টিলাভ করে। 
যোগেশচন্ত্র বাগল মহাশয় বলেছেন, “দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, পণ্ডিত 


৩২২, 


বাওলায় নবজাগৃতি 


ঈশ্বরচজ্্র বিদ্যাসাগর, আনন্দচন্দ্র বেদীস্তবাগীশ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ 
ংস্কৃতজ্ঞদের রচনা বাংল। গছ্যের পুষ্টিসাধনে এবং সৌষ্টববর্ধনে কতখানি সহায় 
হইয়াছিল, বলিয়া শেষ করা যায় না।, 

উনবিংশ শতাব্দীর এই নবজাগৃতিকে সার্থক কবে তুলেছিল মৃত্রীযস্ত্র। 
বাঙলাদেশে মুদ্রাষস্ত্র প্রথম স্থাপিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে। ১৮১৩ 
গ্রীস্টাব্ধের পর অবাধ বাণিজ্য-নীতি অনুস্থত হবার ফলে বিশাত থেকে বনু 
সাহেব এদেশে এসে মুদ্রাষন্ত্র ও কাগজ তৈরির কারখান। স্থাপন করেন । বন 
ছাঁপাখান। প্রতিষ্ঠার ফলে অনংখ্য গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে লোকের 
অজ্ঞানতা। দুর করার কাজে সহায়ক হয়ে ওঠে । তা ছাডা» এসব সংস্থা নানা- 
*শ্রণীর লোকের কমসংস্থানের কেন্দ্র হয়ে দাড়ায়। 


হুহ 


উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগুতির এক প্রাবা যেমন প্রবাহিত হয়েছিল শিক্ষার 
প্রসারসাধনের দিকে১ অপর ধাপ] তেমনই প্রবাহিত হয়েছিল লামাজিক সংস্কার 
2 উন্নতিসাধনের দিকে । রাযমোহন ও বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন । 
উভয়েই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমাজকে অপপ্রথা ও কুসংস্কারের নাগপাশ 
থেকে মুক্ত করতে হলে ষে প্রয়াস চালাতে হবে, তার বিপক্ষে আসবে তথাকথিত 
রক্ষণশীল নিষ্ঠাবান গোষীর তরফ থেকে ভীষণ বিরোধিতা । উভয়েই সেজন্য 
ভেবে নিষেছিলেন যে সে বিরোধিতাকে দমন করতে পারবে একমাত্র সরকারী 
হন্তক্ষেপ । তাই-তার]1 উভয়েই সতীদাহ প্রথ। বিলোপসাধনের জন্য ও বিধবা 
বিবাহ প্রবতনেব জন্য সরকারী সহায়তার যুখাপেক্সী হয়েছিলেন । সরকারী 
আইন দ্বারাই সতীদ"হ প্রখা বিলুপ্ত হয়েছিল এবং বিধবা বিবাহ আইনলিছ 
( জুলাই ১৮৫৬) বলে স্বীকৃত হয়েছিল । যদিও কৌলীন্য-কলুষিত বহুবিবাহ 
নিরোধ সম্পকে বিদ্যাসাগরের চচষ্ঠা কাধকর হয়নি, তবুও বিগ্যাসাগরের 
আন্দোলনের ফলে বহুবিবাহ ক্রমাগত হাস পেতে লাগল । 

যদিও সামাজিক অপপ্রথাসমৃহ নিয়ন্ত্রণ বা বিলোপসাধনের জন্য সরকারের 
অনুকুল মনোভাব ছিণ১ তবুও হিন্দুসমাজের তরফ থেকে তার বিপক্ষে ষে 
বিরোধিতা আসবে, তা স্মরণ করে গোড়ার দিকে সরকার সংস্কারমূলক কোনও 
কাজে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায়নি । কিন্তু রামমোহন ও বিগ্ভাসাগরের 
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বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


আন্দোলনের পর সরকার সে সাহুন পায়। শীপ্রই তারা বাল্যবিবাহ দমন করবার 
জন্য “সক্গষমের' ন্যুনতম বয়স-নির্দেশক এক আইন প্রণয়ন করেন (১৮৯১)। এ 
ছাড়া, তাব1 আইন প্রণয়ন দ্বার সাগর মেপায় থশিশুবণি দেওয়। প্রথারও 
বিলোপসাধন করেন (১৮৩০ )$ তারপর ১৮৬৫ গ্রাস্টাব্ধে তা? চড়ক-উৎ্দসবে 
পিঠে লোহার কাট। বি-ধিয়ে চড়ক গাছে খোরানোও বন্ধ করে দেন । 

বল। বাহুপ্য ষেঃ এ সকল পামাজিক সংস্কার ও উন্নতিসাধনের পথ স্থগম করে 
দয়েছিল শিক্ষার প্রসার | শিক্ষার প্রসারে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্ভাসাগরের । আগে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাপাভেব্ অবিক।র ছিল মাত্র ব্রাঙ্ষণ ও 
বৈছ্যাদের। কিন্তু ১৮৫১ থেকে ১৮৫৪ গ্রীস্টাব্দের মধ্যে বিগ্যানাগরু সংস্কৃত কলেজের 
দ্বার উন্মুক্ত করে দেন সকল জাতির কাছে। ১০৫ ৫৬ খ্রাস্টাব্দের মধ্যে তিশি 
২০টি মডেল স্কুল স্থাপন করেন । স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্ত তিনি ৩৫৮ বালক 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন । এ সময় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে ডন্তরপাডা হিওকরী শভার 
অব্দানও উল্লেখনীয় | ১৮৫৭ খ্রাস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্বাবগ্ালয় স্থাপিত হবার 
পর, এদেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্ বিশ্ত/র আরও দ্রতগতিতে অগ্রসর হতে 
থাকে । পাশ্চাত্তাখিগ্যাব প্রপার জনসাধারণকে ডাব মনোভাবাপন্ন করে তোলে 
ও তারে দীক্ষিত করে গণতান্ত্রিক মণ্ে। এব ফসল সমাজের ওপর বৈপ্লবিক 
প্রভাব পিস্তাব করে । সামাজিক রীতনশাত সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্মণ-সমাজেব 
'শাতি' দেওয়ার অধিকার চিরততর বন্ধ হয়ে যায়। পাতি দেওয়।বধানসভ। 
একচেটিয়া মধিকারে দাভায়। বিপানসভা! গঠিত হত খকে জাত নাবিশেষে 
নিবা।চত সন্ত [নয়ে। তাহ এখন খেকে ণাম জিক প্রথা ও রীতিশীতি 
সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করে পতি তে থাণকন। নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণপমাজকে তা 
মাথা! পেতে হ্বাকার করে নিতে হয়। 

শিক্ষার গ্রপারের সঙ্গে সৃষ্ট হল এক নতৃশ লাহতা। মাহকেল মধুস্থরন দণ্ড 
প্রবতন করলেন বাংলা ভাষায় অমিত্াক্ষর হন্দ। দীনবন্ধু, গিপ্রিশচগ্্র ও 
দ্বিজেগ্রুলাল রচনা কপলেন অনগ্ধশাখ রণ নাটকসশুহ । বঙ্ষিম। রবীন্দ্রনাথ ও 
শর-্চজ্্র রচনা করলেন নতুন থেকে নতুনতর সাহিত্য । তাদের গচনাবলী 
বাঙাপীর চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করপ নতুন পথে । বঙস্কিমের 'আন্ন্মঠে*গ 
“বন্দেমাতরম্যই বিংশ শতাব্দীর বাজনৈতিক অভিযানের মূলমন্ত্র হয়ে দাড়াল। 
এই মন্ত্র বাঙালীর পাজনৈতিক চিস্তাধারাকে চেতন করে তুলল । এই পথের 
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বাগলায় নবজাগৃতি 


পথিক হিসাবে এগিয়ে এলেন অনেকে-স্তরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্ত্র 
পাল, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ, ঘতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্থ | তাদের প্রচেষ্টা 
দেশকে এগিয়ে নিযে গেল স্বাধীনতার পথে--সে স্বাধীনতা দেশ লাভ করল 
১৯৪৭ শ্রীষ্টাবে, যদিও বাঙলাকে দ্বিধপ্ডিত করে । 

সাহিত্যসাধনার সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল বিজ্ঞানের অন্শীলন। এর স্চনা 
করেছিলেন ভাঁক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার । ১৮৭৬ শ্রীস্টাব্দে তিনি এক বিজ্ঞান 
গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে তাঁর নাম দিলেন “ইগ্ডিয়ান আলোসিয়েশন ফর দি 
কালটিভেশন অভ সায়েন্স | বিজ্ঞানের নান ক্ষেত্রে নানাজন এখানে গবেষণ। 
'চালিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন কল্যাণের পথে। 

এদিকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এদেশে স্থাপিত হতে লাগল 
কলকারখানা । কয়লার ব্যাপক ব্যবহার এই প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে সহায়তা 
করল । সঙ্গে সঙ্গে রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করল, 
দেশের এক প্রীস্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের । পরে তড়িৎ শক্তির ব্যবহার শিল্লো- 
ধমকে আরও অগ্রগতির পথে নিয়ে গেল। গ্রামের নিংম্য ও বেকার লোঁক ছুটে 
এল শহরের দিকে কাজের সন্ধানে । কলকাতা শহর এক বিরাট কশ্্কেন্দ্র হয়ে 
দাডাল। 


তিন 


১৮০ খ্রীস্টান্সে কোম্পানির সিভিলিয়ান কষ্চারীদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় 
ফোট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় । এই কলেজে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল 
হতে সংস্কৃত? বাংলা? আরবী, ফারসী প্রভৃতি পাচ্যখিগ্যয় পারুম পণ্ডিতগণের 
সমাবেশ হয়। কিন্ত এদেশয়দের শিক্ষার জন্ত কোম্পানিপ তরফ থেকে বিশেষ 
কিছু করা হয়নি । এ বিষয়ে কোম্পানি সচেষ্ট হন যখন ১৮১৩ গ্রীস্টান্ষের 
সনদে এদেশের লোকদের মণন্যে শিক্ষাধিস্তীরের জন্য এক লক্ষ টাক বরাদ' কৰা 
হয় । তারই প্রথম ফনল “কাউনসিল অভ এড্রকেশন (১৮২৪ )। দ্বিতীয় ফসল 
ওই সালেই সংস্কৃত কলেজ স্থাপন । সংস্কৃত কলেজে প্রথমে সংস্কৃত ভাষার 
মাধ্যমেই সাহিত্যের পঠন-পাঁঠন আরম্ত হয়। ব্রাঙ্ষণ ও বৈছ্যসন্তান ছাড়! 
আর সকলের কাছে কলেজের দ্বার রুদ্ধ হিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টাতেই 


৩২৫ 


ধাঙল] ও বাঙালীর বিধর্তন 


সংস্কৃত কলেজের দ্বার সকল জাতির কাছে উন্মুক্ত হয়। তিনি সংস্কত কলেজে 
, ইংরেজি শিক্ষারও প্রবর্তন করেন। শিক্ষার প্রপারে কোম্পানির তৃতীয় পদক্ষেপ 
হচ্ছে ১৮৩৬ খ্রীস্টার্ষে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা । মেডিকেল কলেজ 
প্রতিষ্ঠার সময় অসাধারণ নৎসাহস দেখিয়েছিলেন মধুস্দন গ্রপ্ত । মেডিকেল 
কলেজ স্থাপিত হবার পর সেখানে শিক্ষার্থীদের আনাটমি শিক্ষার জন্য শব- 
ব্যবচ্ছেদ করবার প্রয়োজন হয়। মৃত ব্যক্ষিকে ছু'লে হিন্দুসমাজে তাঁকে পতিত 
বা একঘরে করবার ভয় দেখানো হয়। সেই মুহৃতে মধুস্থদনই একমাত্র ব্যক্তি 
ষিনি সমাজের শান-ভয় অগ্রান্ করে একাঁজে অগ্রণী হনঃ এবং শব-ব্যবচ্ছেদ 
করে অসীম সাহসের পরিচয় দেন । ষাটের দশকের গোড়ায় ছু'জন-- ভোলানাথ 
বস্থ (১৮২৫-৮২ ) ও মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৬-১৯০৯ ) চিকিৎসা শাস্ত্রে, 
সর্বোচ্চ ডিগ্রী এম. ডি. পান । 

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ডেভিড হেয়ারের (১৭৪৫-১৮৪২) চেষ্টাতেই 
এদেশে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল । স্কটল্যাগুবামী এই ভারতপ্রেমিক পুরুষ 
এদেশে এসে আঠারো বৎসর ঘড়ির কারবার করে বেশ ধনশালী হয়েছিলেন । 
তাপর এদেশে শিক্ষার প্রসারে আত্মনিয়োগ করবার জন্ত তিশি ঘড়ির কারবার 
তার সহকারী গ্রে সাকেবকে দান করে দিয়ে অজিত সমস্ত ধনই ব্যয় 
করেছিলেন ছাত্রদের মঙ্গলাে । স্কুল সোসাইটি উদ্যোগে যেসব ইংরেজি ও 
বাংলা স্কুল স্থাপিত হয়েছিল দেগুপিধ উপর তার নজর ছিল । আরপুলির ফ্রি 
ভারনাকুলার স্কুল; পটলভাঙার ইংশিশ স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের স্কুলে 
মিয়মিত হাজিরায় উত্সাহ দেবার জন্য তিনি নানা ধরনেব পুরস্কার দিতেন । 
হিন্দু কপেজের মেধাবী ছাত্রদের বাঁডি বাড়ি গিয়ে তাদের লেখ'পড়ার কতদর 
কি উন্ততরতি হচ্ছে তার খোঁজখবর রাখতেন ও তাদেপ অন্থখ-বিস্থখের সময় 
নিজে সেবা শুশ্রাধা কপতেন ও তাদের চিকিৎসার তত্বাবধান করতেন । এরকম 
এক ছাত্রের সেবা! করতে গিয়েই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ১৮০২ খ্রাস্টাবঝে তার 
মৃত্যু ঘটে । 

হেয়ার মনেপ্রাণে ভাঁরতকেই তার স্বদেশ বলে ভাবতেন ও এদেশে শিক্ষা 
বিস্তীরের জন্য অক্পণভাবে নিজ সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে গিয়েছেন। স্কুল 
সোসাইটিব্ অছিদের (ব্যাবেটো আযাণ্ড কোম্পানি ও ম্যাঁকিনটশ আগ 
কোম্পানির ) বিপধয়ের পর ছুটি স্কুল ছাড়! সোসাইটির অন্যান্ত স্কুল যখন উঠে 


৩৩৬ 


বাঙলার নবজাগৃৃতি 


যায়, তখন তিনি নিজ অর্থেই স্কুল দুটিকে ( পটলডাঙার ইংরেজি স্কুল ও আর- 


পুলির বাংলা স্কুণ) চালান। এ ছুটি স্কুল থেকেই বর্তমান হেয়ার স্কুলের উদ্ভব 
হয। 


চাব 


বেসরকারী উদ্যোগে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবার অনেক পূর্ব থেকেই খ্রীস্টান 
মিশনাবীরা এদেশে ইংরেজি ও পাশ্চান্ত্য শিক্ষা দেবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছিল । পলাশীর যুদ্ধের ২৬ বছর পূর্বেই ১৭৩১ খ্রাস্টাব্ধে সেণ্ট আযানড্রুজ 
প্রেলবিটেবিযান চার্চ একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করেছিল । এবকম আরও 
দু" একটা স্কুল স্থাপিত হয়েছিল । ১৭৯৪ গ্রীস্টাব্দ নাগাদ শ্রার।মপুরের ব্যাপটিস্ট 
মিশনারী উইলিয়ম কেবী একটি প্রাথমিক বিছ্যালষ স্থাপন করেন । শীন্্ই তার! 
হুগলী, দিনাজপুর ও যশোহর জেলায় আবও কয়েকটি বিগ্ভালয় স্থাপন করেন। 
এ সকল বিদ্যালয়ে ভার! আধুনিক প্রণালীতে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি 
বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন । ১৮০০ শ্রীস্ডাব্ধে ভবানীপুরে জগমোহন বস্থ ও 
খর্মতলায় ড্রামণ্ড নামে এক সাহেব আরও একটি ইংগেজি স্কুল স্থাপন করে- 
ঠিলেন। ১৮১৭ শ্রীষ্টাবে ম্যাজিষ্ট্রেট ফববস্‌ সাহেব চুচুডায় একটি স্কুল স্থাপন 
করেন । ১৮১৭ শ্রীষ্টান্দের মধ্যে শ্ীরামপুরের মিশনাবীদের চেষ্টায় শতাধিক 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এব সেগুলিব ছাত্রসংখ্য। ছিল প্রায় ৬৭০০ | লগুন 
মিশনাবা সোসাইটি ও চু"চুভায় এবং অন্ধত্র ১৫টা স্কুপ শ্বাপন করেছিল । তাদের 
পাদরি রলাট মে সাহেবের উদ্যোগেই এ সকল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, এবং ১৮১৮ 
শ্রীষ্টাব্দে তিনি মার] বাবার পুবে মোট ৩৬টা স্কুল স্থাপন করেছিলেন । 

১৮১৬ খ্রাস্গান্দে চার্চ মিশনারী সোসাইটি ভূকৈলাঁমের জমিদার কালীশঙ্কর 
খোষাল প্রদত্ত একখগ্ড জমিহ5 একটি স্কল স্থাপন কবে। চার্চ 1মশনারী 
সোসাইটির অর্থান্তকুল্যে ক্যাপটেন স্টুযাট নামে এক ব্যক্তি বর্ধমানেও কয়েকটি 
স্কুল স্বাপন বরেন। ১৮২৩ শ্রীস্টাব্দে এই সকল স্কুলেব সংখ্যা ছিল ১৬ এবং 
ছাত্রসংখ্যা ছি ১২০০ । শোসাইটি ফর প্রোমোটিং গ্রাঙ্িয়ান নলেজও ১৮১৮ 
গ্রাস্ডাবন্দবে কলকাতা! ও তার সন্নিকটে কষেকটি প্কুল স্থাপন করে । ১৮২৩ 
গ্রাস্টান্দে এই সব স্কুলের সংখ্যা ছিল ১২। 

স্থতরাং এদেশে শিক্ষার প্রলারে খ্রীস্টান মিশনারীদের অবদানও খুব কম 


৩২৭ 


ধাগুলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


ছিল ন1। এ ছাড়া, জেনারেল ক্লড মাটিন নামে কোম্পানীর এক কর্মচারী 'বিনা- 
মূলে; «বিদ্ার্থাদের পাঠার্থে” এক বিগ্যায়তন স্থাপনের জন্য তেত্রিশ লক্ষ টাক 
উইল করে রেখে যান । ওই টাকা থেকে ১৮২৯ খ্রীস্টার্ে চৌরঙ্গীতে “লা 
মাটিনিয়েন্ন কলেজ" নামে এক শিক্ষায়তন স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ কবর। হয় ও তার 
চার-পাঁচ বছরের মধ্যে তা স্থাপন করা হয়। 

মিশনারী এবং অন্যদের এসব চেষ্টার পূর্বেই কলকাতার বাডালীদের মধ্যে 
নিজ চেষ্টায় ইংরেজি শেখবার একটা আগ্রহ দেখ] দিয়েছিল স্থপ্রিম কোট 
স্থাপনের (১৭৭৪ ) পর থেকেই এট] প্রকান্ধ পেক্ষেছিল। এ সময় আমবা 
স্থপ্রিম কোর্টের আইনবিদ রামনারায়ণ মিশ্র ও আনন্দরাঁমের নাম শুনি । 
গ্রপননকুমার ঠাকুবও (€ ১৮০১-১৮৬৮ ) নিজ অধ্যবসায়ে ইংরেজি শিখে একজন; 
প্রখ্যাত আইনবিদ হয়েছিলেন ও বহু পয়সা উপার্জন করেছিলেন । তা ছাড়া, 
স্থপ্রিম কোটের কেবানীদের তে] ইংরেজি শিখতেই হত । অষ্টাদশ শতাবীর 
শেষের দ্রিকে শেরিফের অফিসের হেড ক্লাক রামমোহন মজুমদারের নাম হিকির 
স্মৃতিকথা*র মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এ ছাড়া, এটনীদের ক্লাকদেরও 
ইংরেজি জানতে হত । এরকম কেবানীদের মধ্যে আঁমবা আাটনী হিকির হেড 
কেবানী রামধন ঘোষের নাম শুনি ॥। সে যুগে ধার বেনিয়ানি ও দাওয়ানি 
করতেন তাদেরও ইংরেজি জানতে হত । বামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ ) ৪ 
্বারকানাথ ঠাঞ্ুরও (১৭৯৪-১৮০৬ ) ক্কুলে নী পড়ে ভালো ইংরেজি জানতেন । 


রে 


গাচ 


১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কপ্জে স্থাপিত হয়। পাঠ্যপুঘ্তকের অভাব দূর করবার জন্য 
ওই বছরেই “কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিঃ স্থাপিত হয়। পবেবু বছর 
“কলিকাতা স্কুল ফোসাইটি” নামে আর একটি সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থার 
উদ্দেন্ট ছিল দেশবাসীর জ্ঞান বিস্তারের স্হায়তা করবার জন্য কলকাতায় যেশব 
বিছ্ঠালয় আছেঃ তেগুলিকে সাহায্য করা ও নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা । কিন্তু 
এর অছিবা দেউলিয়া হওয়ায় এদের স্থাপিত বিদ্যালয়সগুলির মধ্যে ছুটি ছাড়া 
সবগুলিই কয়েক বছর পর উঠে যায়। ডেভিড হেয়ার স্কুল সোসাইটির ইউ- 
রোগীয়ান সেক্রেটারী ছিলেন এবং তিশিই নিজ অর্থে এই স্কুল ছুটিকে চালাতেন । 
এ সময় রামমোহন রায়ও নিজ ব্যয়ে একটি স্কুল স্থাপন করেন । ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে 


৩২৮ 


বাঙলাম্ নবজাগৃতি 


গৌরমোহন আঁঢা নিজে উচ্চশিক্ষিত না হলেও সরকারী সাহাষ্য ছাড়াই 
“ওরিয়েন্টাল দেখিনাপী* স্কুলটি স্থাপন কঙ্গেন। ইতিমধ্যে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্ধ নাগাদ 
আলেকজাগ্ডার ডাফও (১৮০৯-১৮৭৮) কলকাতায় এসে গিয়েছেন । তিনিও 
কলকাতা এবং অন্থাত্র কয়েকটি স্কুল ও একটি কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৩৯ 
খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজেও নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদেব জন্য একটি পাঠশালা বিভাগ খোল! 
হয়। ইতিমধো বিনা বেতনে ইংরেজি শিক্ষ। দেবার জগ্ত একট। “হিন্দু ফ্রি স্কুল'ও 
স্থাপিত হযে গিয়েছিল । ১৮৩৩ শ্রীস্টাব্দে মতিলাল শীল “শালস্‌ ফ্রি কলেজ' 
স্থাপন করেন। এ ছাড়া, ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন? ও 
১৮৫৩ খ্রীস্টাবে “হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ" স্থাপনেও মতিলাল সহযোগিতা 
ও অর্থসাহায্য করেন । তার সবচেয়ে বড দান এবং যার জন্য সহবরবাসী তীর 
কাছে কৃতজ্ঞ, তা হচ্ছে মেডিকেল কলেজ নির্মীণের জন্য ভূমি দান। 


চুহাঃ 


আমরা আবার হিন্দু কলেজেই ফিরে আসছি । ১৮২৬ খ্াস্টাব্দের ১লা মে তারিখে 
হিন্দু কলেজ ও স-স্কৃত কলেজ পটলডাডায় গোলদিঘির উত্তরে নবনিমিত নিজন্য 
ভবনে প্রবিষ্ট হয়। ওই সালেই হেনবি লুই ভিভিয়ান ডিঝোজিও ( ১৮০৯- 
১৮৩১) নামে এক বিশিষ্ট আতলো-ইপ্ডিযান শিক্ষক হিন্দু কলেজে যোগদান 
করেন ও তত্কাঁপীন ছাত্রদেখ মনে এক বিপ্রবাত্মক পরিবতন ঘটান । তিনি 
ইংবেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াতেন । ছাত্রদের কাছে তিনি অতি প্রিয় ও 
শরন্ধাভাজন িক্ষকবণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । কলেজে পড়বার সময় ও কলেজের 
বাইরে নি পাশ্চাও্য মনীষাদের চিন্তাবাবা ব্যাখ্যা ও প্রচার দ্বার] ছাত্রদের 
মধ্যে জ্ঞানের ও ঘুক্তির ভিন্তি পাকা কবে দেন। তার ছাত্রদের মধ্যে আটজন-- 
ক্ুঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় €১৮১৩-৮৫ )১ বাশককৃষ্ মন্সিক ৬ ১৮১৩-৫৮)১ বাম- 
গোপাল ঘোষ ( ১৮১৫-৬৮)১ প্ামতন নাহিড়ী (১৮১৩-৯৮ ১ রাধানাথ শিকদার 
(১৪১৩-৭০), প্যাপীটাদ মিত্র (১৮৮৪-৮৩)১ শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯৩) ও 
দক্ষিণারগ্তন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-৭৮) পববীকালে বাঙলা তথা ভারতের 
প্রগতিমুলক আন্দোলনের পুরোধা হয়ে ঈ'ডান। তারই “ইয়ং বেঙ্গল? নামে 
খ্যাত । এরাই 'ভারতে নবজাগৃতির প্রদীপ 'প্রজলিত করেন । 


বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 
লাত 

এদ্দিকে স্ত্রীশিক্ষার জন্ত ও যথেষ্ট চেষ্টা চলছিল। ডনবিংশ শতাব্দীর গোড়। থেকেই 
গ্রাস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে কলকাতায় মেয়ে স্কুল স্থাপিত হয়েছিল । তবে 
সেসব স্কুলে সন্ত্রস্ত ঘরের মেয়েরা যেত না। তার মানে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরের 
মেয়েরাই স্কুলে পড়তে যেত । তবে তা থেকে বুঝায় না যে সন্ত্রস্ত ঘরের মেয়ের! 
অশিক্ষিতা থাকত । তারাও বীতিমত শিক্ষিত হত । এক শ্রেণীর বৈষ্ণবী 
শিক্ষিকা ছিল, যাদের সাহায্যে সন্ত্রস্ত ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া শিখত। এ- 
রকমভাবেই রাজ সুখময় বায়ের (?-১৮১১) ছেলে রাজা শিবচন্দ্র রায়ের মেয়ে 
হরহুন্দরী সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দি এই তিন ভাষা এমন ন্ৃশিক্ষিতা হয়েছিলেন, 
যে পণ্ডিতেরাঁও তাঁকে ভয় করতেন । ঠাঁকুরবাড়ির মেয়েরাও বৈষ্ঞবী শিক্ষিকা-। 
দের কাছে লেখাপড়া শিখত । 

হিন্দু মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া বিস্তারের জন্য কলকাতায় কয়েকটি খ্রীস্টান 
মহিলা সমিতির উদ্ভুব হয়েছি! তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে “দি ফিমেল 
জুভেনাইল সোসাইটি ফর দ্দি এস্টাবলিশমেন্ট আাগু সাঁপোট অভ বেঙ্গলী 
ফিমেল প্কুলস্ঃ | মন্দবাগান অঞ্চলে ( গৌরীবেডের নিকট ) এব" প্রথম বালিকা 
বিদ্যালয় স্থাপন করে । পরে এর] গোৌরীবেড়েঃ জানবাঁজার, চিৎপুর, শ্রামবাজাবুঃ 
বরাহনগবর প্রভৃতি অঞ্চলেও বালিকা বিগ্যালয় স্থাপন করে । এদিকে শ্ত্রীশিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা বুঝাবার জন্য ১৮২২ খ্রাস্টান্দে 'দ্্রীশিক্ষা বিধায়ক* নামে একখানি 
পুস্তিকা প্রকাশিত হয । ১৮২৬ গ্রীস্টাবে মহারাজ স্খময় রায়ের ছেলে রাজা 
বৈছ্যনাথ রায় কুডি হাজার টাকা ব্যয়ে, হেন্য়ার পৃবদিকে সেনট্রীল স্কুল নামে 
একটি বালিক! বিগ্যাপয় স্থাপন করেন । ১৮৪৫ খ্রাস্টাবে জয়রুষ্জ মুখোপাধ্যায় 
(১৮০৮-১৮৮১) উত্তরপাড়ায় একটি বালিক] বিদ্যালয় স্বাপনের চেষ্টা! করে- 
ছিলেন, কিন্তু সরকারী অনুমোদন পাননি । (লেখকেব “প্রলঙ্গ পঞ্চবিংশতি ডঃ )। 
তবে ১৮৪৯ খ্রাস্টাব্ধে জন এলিয়ট ডরিঙ্কওয়াটা বর বেখুন ( ১৮০১-১৮৫১) কর্তৃক 
কলকাতায় মেয়ে স্কুল স্থাপনের পৃবে সম্্রান্ত ঘবের মেয়েরা কেউই স্কুলে পড়তে 
যেত না । 
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আআ 
বেথুন সাহেব ছিলেন বড়লাটের শাসন পরিষদের আইন সদস্য ও কাউনপিল 
অভ. এডুকেশনের সভাপতি । ১৮৪৮ খ্রাস্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন । 


২৬০৩) 0 


বাওলার নবজাগুতি 


কাউনসিল অভ এডুকেশনের সদস্য রামগোপাল ঘোষের (১৮১৫-৬৮) সঙ্গে 
পরিচিত হবার পর, তিনি তার কাছে এদেশে শ্্রীশিক্ষা প্রসারের জন্ত স্কুল 
খোলার পৰিকল্পনা ব্যক্ত করেন ॥ রাষমগোপাল উৎসাহিত হয়ে বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়ের (১৮১৪-১৮৭৮) (তিনি ছিলেন পাথুৰিয়াঘাটার হৃর্ধকুমার 
ঠাকুরের দৌহিত্র ) কাছে এই পরিকল্পনার কথা বলেন । দক্ষিণারঞ্জন প্রথম তার 
সিমল] স্রিটের বৈঠকখান বাড়িটা বিন ভাভাঁয় স্কুলের জন্য ছেডে দেন । এই 
সঙ্ষে তার পাঁচ হাজার টাক] মুল্যেত্র ব্যক্তিগত গ্রস্থাগারটিও দান করেন । 
দশ্ষিণাবঞ্জন স্কুলের জন্য স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য আধ বিঘা জমি ও এক হাজার 
টাক] দেন। ১৮৪৯ গ্রীস্টাব্ধের ৭ মে তারিখে বিদ্যালয়টি «“নেটিভ ফিমেল স্কুল? 
নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫০ শ্রীস্টাব্ধের ৬ নভেম্বর তারিখে হেদ্ুয়াব পশ্চিম 
দিকের ভূমিতে বর্তমান স্কুল াডির তিন্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৮৬১ 
শ্ীস্টাব্দের আগস্ট মাসে নেথুন সাহেবের আকম্মিক মৃত্যু পর এব নাম করা! 
হয় “বেথুন স্কুল” । ১৮৫০ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্কলেব 
সম্পাদক ছিলেন । বিদ্যালয়ের আর একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার । বেখুন নিজ অর্থব্যয় ছাভা, তাপ যাবতীয় স্থাবর সম্পন্তি এই স্কুলের 
জন্য দান করেন । কিগ্ড ক্কুলভবন তৈরি হবার আগেই আকন্মিকভাবে তার 
মৃত ঘটে। তার মৃত্যুব পর থেকে স্কুলের খায়ভার সরকার বহন করছেন । 
বেখন স্কলেব মেয়েদের গোডা থেকেই গাঁডি করে বাঁডি থেকে আনা ₹*ত ও 
পৌছে দেওয়া হত | 

এবপবর -আবরও মেয়ে স্কুল স্ত'পিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্য/লয় যখন স্থাপিত হয়, তাব বিশ-পচিশ বছরের মধ্যেই ছু-একজন মেয়েঃ 
ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে লেখ।পড়া শেখে । ১৮৭৮ গ্রীস্টাব্দে দুজন 
মেয়ে কাদন্বিনী বস্থ ও সরল] দাস প্রবেশিক। পরীক্ষায় বনবার অনুমতি পায়। 
বেখুন কলেজের ছাত্রী কাদন্সিনী বন্থ (১৮৬১-১৯২৩) কলিকাতা বিশ্বিগ্যালয়ের 
প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীণ1 ছাত্রী । সরকার ১৮৭৯ শ্রীস্টাব্ধে একমান্ত্ ছাত্রী 
কাদম্িনীর জন্যই বেখুন স্কুলে কলেজ খিভাগ খোলেন । ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে 
কাদশ্বিনী বেখুন কলেজ থেকে বি" এ. পান করেন 3 বেখুন কলেজে তখন মাত্র 
হিন্দু মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল। চন্দ্রমুখী বস্থ €(১৮৬৯-১৯৪৪) নামে আর 
একটি মেয়ে খ্রীস্টান বলে বেখুন কলেজে পভবার প্রবেশাধিকার পায়নি । সে 


৬৬৩১ 


ধাঙল৭ ও বাঙালীর বিবর্তন 


এফ. এ* পড়া শুরু করে ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুলে । ১৮৮০ শ্রীস্টাব্বে আলেন ডি, 
আঘাক্র নায়ী এক খ্রীস্টান ছাজ্জী বেখুন কলেজে প্রবেশাধিকার পায় । তার ফলে 
চন্দ্রমুখী বেখুন কলেজ থেকে ১৮৮৩ শ্রীস্টাব্দে বি এ* ও ১৮৮৪ শ্রীস্টাব্দে ইংরেজি 
অনার্$-সহ এম, এ. পাম করেন। তিনিই কলিকাত। বিশ্ববিচ্যালয়ের প্রথম 
মেয়ে ষিনি এম* এ* পরীক্ষায় উত্তীণ হন। পরে তিনি বেথুন কলেজে অধ্যাপনা 
করে কর্মজীবন শুরু করেন ও ১৮৮৬ খ্রীষস্টাবে তিনি ওই কলেজের প্রথম 
অধ্যক্ষ] নিযুক্ত হন । 

এদ্দিকে ১৮৮৩ গ্রীস্টান্দে দ্বারকাঁনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাদশ্থিনীর বিবাহ 
হয়। বিবাঞ্ের পর মেডিকেল কলেজে পাচ ব্সর পড়াশে'না করে ১৮৯২ 
খ্রীস্টাবে তিনি বিলাত যান । পরের বছর এল- আর. সি. পি. ( এডিনবর1 )১ 
এল. আর. পি. এস. ( গ্লাসগে। ) এবং ভি. এফ* (ডাবলিন) উপাধি নিয়ে দেশে 
ফিরে আসেন । কিছুদিন লেডি ডাফবিন হাসপাতালে ডাক্তারি করার পর তিনি 
্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা শুক করেন । স্কবক্ত1 হিসাবে তার স্থনাম ছিল, 
এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তিনি প্রথম নারী বক্ত1। 

কাদশ্ষিনীর সঙ্গে মেডিকেল কলেজে আরও দু'জন মেয়ে ডাক্তারি পড়ত। 
তাব। ভাঙ্জিশিয়া মেরী মিত্র ও বিধ্মুখ বস্থ । ১৮৮৮ খ্রীপ্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্রথম 
এম- বি. পরীক্ষান্ত ভাজিনিয়া প্রথম স্বান অধিকার করে । বিধুমুথীও পাদ করবেন । 
কাদম্বিনী পাস না করলেও তাকে মাহলাদের স্পেশাল সার্টিফিকেট দেওয়া 
হয়েছিল । 

এসব ঘটনার বিশ-জিশ বছরের মধ্যেই একজন মহিলা আইনের বি. এল, 
€ বেচিপার অভ ল) পরীক্ষায় পাস করেন (১৯১৩)। নাম তার নেজিনা গুহ 
(১৮ ১,৩-১৯১৯)। তারপর মেয়েদের মধ্যে আইন পড়বার প্রবণতা ক্রমশ বেড়ে 
যায়। বর্তমানে বত মহিল। আইন্জ্ঞক আছেন এবং কয়েকজন হাইকোটের 
বিচারপতিও নিযুক্ত হয়েছেন । সংবাদপঞ্জে এক প্রতিবেদনে প্রকাশঃ বর্তম'নে 
মেয়েদের মধ্যে আইন পড়া প্রবণ৩)। ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । 

শিক্ষাক্ষেত্রে আজকের দিনে মেয়েদের অগ্রগতি সম্পূর্ণ বপ্রবিক। প্রতি 
ঘরেই দু-চারজন মহিলা গ্রাজুয়েট দেখতে পাওয়। ষায়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের 
সাফল্য সম্পূর্ণ বিশ্ময়কর | বিদ্েশে গিয়েও তার] তাদের প্রতিভাবলে অনেক উচ্চ 
পদে নিযুক্ত হয়েছেন । এমনকি জগতের সবচেয়ে বড় বিশ্বকোষ “এনসাইক্লো- 


৬৩২ 


বাঙলায় নবজাগুতি 


পিডিয়। ব্রিটানিকার সম্পাদকমণ্ডলীতেও একজন বাঙালী মহিলা আছেনঃ নাম 
স্বজাতা ব্যানাজি । আর দেশের কথা তো। ছেড়েই দিন । সমাজের সবক্ষেত্রেই 
তারা নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছেন । ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের এগিয়ে যাবার 
প্রবণতা আজ ঢের বেশী । এক কথায়, তারা আজ একটা সামাজিক বিপ্রব 
ঘটিয়েছে । 

মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেতে সঞে।জিনী নাইড়ব ( ১৮৭৯-১৯৪৯) নাম বিশেষ- 
তাবে উল্লেখনীয় । ১২ বছর বয়সে প্রধেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, উচ্চ- 
শিক্ষার জন্য কেমত্রিজে যান । কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন । ১৯১৫ 
গ্ৰাস্টাব্দে ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ দেন ॥ ১৯২৫ গ্রীস্টাবন্বে কংগ্রেশেব কানপুব 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন । ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের পাজ্যপাল হন। 


ঞ্হা 


আমব] আবার উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যান্ছে ফিরে আসছি । ১৮৫৩ খ্রীস্টাবে হিন্পু 
মেট্রপলিটান কলেজ স্থাপিত হয় । ১৮৫৪ খ্রাস্টাব্দে হিন্দ কলেজ প্রেসিডেদ্সী 
কলেজে রূপান্তরিত হয় । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
একহসঙ্গে আবও ছুটি বিশ্ববিগ্যাপয় শ্বীপিত হয়, একটা বোগ্গাই-এ ও আর 
একটা মান্রাজ-এ। কিন্তু বাজধানার বিশ্ববিদ্যালয় বলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
সকলেপ শীর্ষে স্থান পায়। এর অঞ্মেদন দেবার ক্ষমতা ভারত ছাড়া, ব্রহ্ম 
ও সিংহল পধন্ত বিস্তৃত হয়। 1বশ্বিগ্ঠালয় হ্বাপিত হবার পর শিক্ষাঞ্ণ বিস্তার খুব 
্রতগতিতে অগ্রশর হয় ॥ ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃক বি. এ পরীক্ষা 
প্রবর্তিত হলে যছুনাথ বস্থ ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ওই পরীক্ষায় পাস করেন। 


দশ 


শাগে কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয় অনুমোদক ও পরীক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল । ১৯০৯ 
গ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিগ্যালয়ের এই চিত্রের পরিবর্তন ঘটেঃ যখন ইউনিভাঙসিটি ল 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৮ শ্রীস্টাব্ধের পর স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
( ১৮৬৪-১৯২৪ ) প্রচেষ্ায় যখন নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অবলম্থিত হস্ 
তখন বিশ্ববিষ্যালয় এক নতুন মরাদা ও সম্মানের অধিক,রাী হয়। স্বাধীনতা- 
উত্তর যুগে আরও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে । 


ডি 


৬৩১৩৬ 


যুক্তিবাদী সমাজ ও সাহিত্য 


উনবিংশ শতাবীর মধ্যাহুটাই ছিল বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্যের 
ক্রাস্তিকাল। এই ক্রাস্তিমুহূত রচনায় অসামান্ত অবদান ছিল মদনমোহন তর্কালঙ্কার 
(১৮১৭-১৮৫৮) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১)। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই 
বাংল মুদ্রণের মান নির্ধারণ করেন ও নানাবিধ বই লিখে বাংলা গছযের 
একট আদর্শ স্বাপন করেন । ১৮৫৭ গ্রীন্টাব্ধে ক্ধিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত 
হবার পর এক শিক্ষিত কচিশীল মধ্যবিত্ত সমাজের স্যটি হয়ঃ তীর] যে মাত্র 
সষ্টিধর্মী সাহিতা রচনার দিকেই মন দিলেন ত1 নয়, তীরা সমাজ সংস্কারের 
দ্রকেও মন দিলেন । সমাজ সংস্কাবের দিক থেকে বামনারায়ণ তর্করত্ব (১৮২২- 
১৮৮৩৬) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রভাব এক নৈপ্রবিক পরিস্থিতির স্থষ্টি করল । 
১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণ তার 'কুলীনকুলসবন্ব' নাটক লিখে সনাতনী সমাজের 
ওপর এক প্রচণ্ড আঘাত হানঙ্পেন। ওই নাটক ছার! তিনি প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা 
করলেন যে জন্মের সঙ্গে কৌলীন্তের কোন সম্পক নেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
কয়েকটি নিবন্ধ লিখে প্রমাণ করলেন শান্ীয় বিধান অস্ুযায়ী বান্জবিধবার 
পুনবিবাহ দেবার অন্কুলে কোন বাধা নেই । বহু টাকা খরচ করে ৰিদ্যাসাগর 
মহাশয় কয়েকটি বিধবা বিবাহও দিয়ে দিলেন । "কুলীনকুলনবন্য” (১৮৫৪) ছাড়া, 
১৮৬৬ শ্রীজ্টাব্ে রামনার'য়ণ “নব-নাটক' নামে আর একথানা নাটক পিখে বহু- 
বিবাহের বিরুদ্ধে জেহাদ চালালেন । এসবই হচ্ছে যুক্তিবাদী লমাজের সাহিত্য । 
১৮১৪ খ্রীস্টাব্ধে কলকাতায় এসে রামমোহন রায় (১৯৭২-১৮৩৩) 'আত্মীয়স ভার 
মাধামেই এই যুক্তিবাদী সমাজের ভিভ্ভি স্থাপন করেছিলেন । ১৮১৭ গ্রাস্টাব্ডে 
হিন্দু কলেজ স্থাপনের পর, গর অন্যতম শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়়ান ডিরোজিও 
( ১৮০৯-৩১) যখন বাঙালী ছাত্রদের ফরাসী ধিপ্রবের শীতি, পাশ্চান্ত্য-সাহিত্য ও 
দশন যথ| শেকস্পীয়ার, স্কট্‌, বারুন্স্‌, বাইএন, বেকন, ছিউম, পেইন ও বেনহাম 
প্রমুখ লেখকদের রচনার সর্খে ছাত্রদের পরিচিত করিয়ে দিলেন, তখন যুক্তিবাদী 
সমাজ জোরদ।র হয়ে ট্াড়াল। তারপর “তত্ববোধিনী* পত্রিকা মারফত অক্ষয়কুমার 
দন্ত (১৮২০-১৮৮৬) বাঙালী পাঠককে কারলাইল, ফিকটে, নিউম্যান ও 
পারুকারের চিস্তাধারার সঙ্গেও বাঙালী সমাজকে পরিচিত করালেন । 


৩৩৪ 


যুক্তিবাদ সমাজ ও সাহিত্য 
এ যুগেই কালীপ্রসন্ন সিংহ ( ১৮৪৪-৭০ ) প্রতিষ্টা করেন “বিগ্যোৎ্সাহি নী* 
সভা। তিনি বিছ্যাসাগরের উৎ্সাঙ্ঠে ও তত্বাবধানে হেমচন্দ্র ভট্রাচার্ধ প্রমুখ 
কয়েকজন পণ্ডিতের লাহাযো মূল সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অন্থবাদ করে 
এক কীতি স্থাপন করেন । তীর রচিত নাটক “বাবু” “বিক্রমোরশী* “সাবিত্রী 
সত্যবান” ও “মালতী মাধব এবং সামাজিক ব্যঙ্গ রচনা হুঞ্ডোম প্যাচার নকসা, 
বাংল। সাহিত্যে স্মরণীয় । 
আবার এ যুগেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাব ঘটে মহিলাদের । ১৮৫৬ 
গ্রাস্টাবন্দে কৃষ্ণচকামিনী প্রকাশ করেন তার কাব্যগ্রন্থ “চিত্তবিলাসিনী+; ১০ ৬৬ 
গ্রীস্টাব্দে কামিনীক্ন্দবী তার নাটক 'উবশা» ১৮৭১ গ্রাস্টান্দে হেমাঙ্গিনী তাব 
গ্জপ্ঠ্যাল “মনোরম ১৮৭৬ খ্রাস্টাব্দে রাপস্থুন্দরী তার 'আমাব জীবন” ও ১৮৭৭ 
থেকে ম্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদন। করতে লাগলেন এভারতী* পত্তিকা। ১৮৯৭ 
খ্রীষ্টাব্দে বনলতা দ্রেবী অন্তঃপুর নামে এক মাসিক পত্রিকা বের করেন যাতে 
ম'ত্র মেয়েদের লেখা ছাপা হত। 


হই 


যুক্তিবাদী সমাজের সাথে সাথে অভ্যাথান ঘটল জাতীয়তাবাদী সমাজেএ। 
জাতীয়তাবাদ অব্যহত রইল ১৯৪৭ গ্রীস্টান্স পধন্ত১ যখন ভারত স্বাধীনতা লাশ 
কবল। এই যুগের শ্রারস্ভে বাঙালীর চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল 
অগস্ট কৌতৎ্-এর “পজিটিভিজম” জন স্টুয়াট মিলের ও হার্বাট ম্পেনসারের 
চিন্তাধারার দ্বার । পাশ্চান্তা দেশের “রোমান্টিপসিজম+ চিন্তাধারার প্রভাবও ছিল। 
১৮৫৮ থেকে ১৮৮৪ খ্রাস্টাব্দ পর্যস্ত ঘময়কালে মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়? খষি বঙ্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, 
বিহারীপাল চক্রবতী* হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মোলার্রফ হোসেন, কেশবচন্দর 
লেন, শিবনাখ শান্ী ও ভূদেৰ মুখোপাধ্যায় এবং ১৮৮৫ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত 
সময়কালে নবীনচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকুষ্ রায়, কামিনী বায়, 
কায়কোবাদ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের রচন।র মধ্যে আমরা উক্ত 
চিন্তাধারার প্রভাবই লক্ষ্য করি। তাদের রচনার হ।খা আরও ধারা এই শেষোক্ত 
যুগের বাংল। লাহিত্যকে সম্ুদ্ধশালী করেছিলেন ও বাঙালীর চিন্তাধাবাকে নতুন 
দিগন্তের দ্রকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, 


৩৩৫ 


বাঙল। ও বাঙালীর বিবর্তন 


দীনেশচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ লেখকগণ। এ যুগের 
কবিদের মধ্যে স্মরণীয় অক্ষয়কুমার বড়াল, রজনীকান্ত সেন ও ছিজেন্্লাল বা । 
এই ধুগেই স্থাপিত হয়েছিল “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ” (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে )। ১৯০৫ 
থেকে ১৯১৯ পর্ধস্ত সময়কালে আমরা বাংল সাহিত্যের নায়ক হিসাবে দেখি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুঝও শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় €১৮৭৩-১৯৩২), অন্বূপা দেবী, (১৮০১-১৯৫০ বিপিনচন্জ্র 
পাল ( ১৮৫৮-১৯৩২)১ রামেন্রহুন্দর প্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), হওপ্রশাদ শাস্ত্রী 
( ১৮৫৩ ১৯৩১ )১ অরবি* মোজাম্মেল হক; প্রমথ চৌধুরী, হীরেক্দ্রনাথ দও ও 
রামীনন্দ চট্রোপাধ্যায়কে ( ১৮৬৫-১৯৪৩)। এই যুগেই প্রতিঠিত হয়েছিল 
উদ্বোধন” প্রবাসী “ভার৩বর্ষ” পিবুজপত্র” প্রভাত পত্রিকাসমুহ । এই যু 
রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার (১৯১৩ )। তিনিই ছিলেন এ যুগের 
বাণীগুষ্তির জীবন্ত প্রতীক । সাহিতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিকশিত হয়েছিল 
তার বহুমুখী প্রতিভা । তিনিহ প্রথম বাংলা ভাষাকে উন্নীত করেছিলেন বিশ্ব- 
শাহিত্যের দরবারে । ওহ যুগেএই চিন্তানায়কপা। যথা প্রজ্ঞানণ্দ? রবীন্দ্রনাথ, 
শরৎচন্দ্র চঢ্রোপাধযায়, প্রমথ চৌবুরী, দেশবন্ধু চিতুপঞ্জন দাশ, ( ১৮৭০-১৯২৫) 
পুনুখেরা আধুনিক গণ্য লেখার গাঁও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । এহ যুগেহ 
(১৯১৪-১৯১৯ ) অধ্যাপক পিনয়গুমার সপ্রকীঞ ( ১৮৮৭-১৪৯৪৯ ) তার ৫০০০ 
পৃষ্টা ব্যাপা “বতমান জগ শ্র্ লিখে বাঙালী পাঠককে বিশ্বের অন্যান্য দেশের 
সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ইতিহা৯।, শন্প ও পজন্ীতর সম্পে পরিচিত করিয়ে 
দেন । বাঙাপীরাচশাখাপার মধ্যে আগুজাতিকঙার হষ্টি তানই করেন । এ যুগে 
শিশুসপাই ত্য রচনা কতবস। দক্ষিণ পঞীন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭ )১ থে|গীজ্- 
নাথ পরকার, ৬পেন্্রকিশোগ রায়চৌপুরী (০৮ ৩৩-১৯১৫) ও সুকুমার পায় 
(১৮৮৭ ১৯২৬)। এ ঘুগের সবছেছে খড় খটন। ছিল নগেন্দ্রনাথ বছ ( -৮৬৬- 
১৯৩৮)-কর্তৃক সম্পা2াদত বাংলা ভাব ম প্রথম “থশ্বকেষঃ প্রকাশ ॥ এ যুগে প্রমথ 
চৌধুরী (১৮১৮ ১৯৭৬) মহাশয় তার “সবুজপত্র (১৯১৪) মারফত চশাতি ভাষায় 
প্রবন্ধ রচনা করে এক নতুন দিগন্ত হি করেন । যদিও শবৎচন্দ্রের (১৮৭৬-১৯৩৮) 
“নাবীর মুল্য+,1বরাজ বৌ” (১৯১৪), 'পল্লীনমাজ+ “চরিতহীন? (১৯১৭) ও এআকীস্ত? 
প্রথম পর্ব (১৯১৭) এই থুগেই প্রকাশিত হয়েছিলঃ তা৷ হলেও তার *শ্রকস্ত-এর 
২য় (১৯২৮), ৩য় (১৯২৭), ও চতুথ পৰ (১৯৩৯), ামুনের মোক? ( ১৯২০), 


১১] 


যুক্তিবাদী সমাজ ও লাহি*) 


“পথের দাবী” (১৯২২) প্রসৃতি বিখ্যাত উপন্যাস পরবর্তী যুগে প্রকাশিত হয়। 
কাহিনীকার হিসাবে তিনি ছিলেন এ যুগের এক বিশ্ময়কর প্রতিভা । বঞ্চিত 
সমাজের মর্মবেদন। ও নাীহ্ৃদয়ের জটিল বহস্ত তিনিই প্রথম উদঘাটিত করেন । 


তিন 


পরবতা যুগের (১৯১৯-১৯৭৭ ) লেখকদের মধ্যে উল্লেখনীয় নিরুপম। দেবী 
(১৮৮৩-১৯৫১), রাজশেখর বস্থ (১৮৮০-১৯৬০) নরেশচন্দ্র সেনগুপ ( ১৮৮২- 
১৯৬৪ ১, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৭৯-১৯৫০ ), কাজী নজরুল ইসলাম 
( ১৮৯৮-১৯৭৬ )১ কালিদাঁপ বায় (১৮৮৯-১৯৭৫ ) ককুণানিধান বন্দ্যোপাধ্য।য় 

শালি ১৫৫), সজনীকান্ত দাস (১৯০-১৯৬২), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপধ্যা্ 
(১৮৯৪-১৯৫০ ), বনফুল ( বলাহচ'দ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯৭৯ ), সতীন"ঘ 
ভীছুভী ( ১৯০৬-১৯৬৫ ), নারায়ণ গজৌোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭১ )১ নবেজ্্র দেখ 
(১৮৮৮-১৯৭১), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২ )১ অন্বদাশ্কর বায়, 
জপিমুদ্ধিন (১:০৭ ১৯৭১), বুদ্ধদেব বস্থ (১৯০৮-১৯৭৪), প্রেমেত্র মিত্র (১৯০০- 
১৯৮৮) সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৪), শাস্তা দেবী (১৮৭৩-১৯৮৭)১ স্থুখলহা রাড, 
মন্ম্ রায়, যোগেশ চৌধুরী, বিধায়ক ভট্টাচাধঃ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্য'ঘ, গোকুল 
নাগ (১৮৯৫-১৯২৫ )১ বন্দে আলী মিঞা (১৯০৬-১৯৭৯), শৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর 
(১৯০১ ১৯৭১), খুগুফ্‌ফৰ আহমেদ (১৮৮৯৭-১৯৭৩)১ যোগেশচক্ছ্র পায় (১৮৫৯৭ 
৯৫৬ )১ প্রশুখ | সজকুলেপ গান ৪ কীপতা এ যুন্রে শিক্ষিত ও অশিন্ষি তঃ 
সকল শ্রোর মান্ষকেভ মন্ত্রমুদ্ধ করে রেখেছিল । এ ধুগেব পুকুষদেএ অধ্ো জন- 
প্রিয় পেখক ছিলেন শপতচন্দ্র, শৌগ।জ্রমোহন মুখে|পাধ্যায় (১৮৮৬-১৯৬৬ ), 
নবেশচন্দ্র সেন (১৮৮২-০৯৬৭) ও উপেজ্জশীথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০)) 
এবং অহিলাগণের মধ্যে শ্রভাবতা পেপী সরস্বতা ও রাধরাণী দেবী । এ যুগের 
শেষের দিকে € ১৯৩৫-১৯৪৭) আবিভূত হন তারাশঙ্কর খন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮- 
১৯৭১) প্রবোধ সান্য;ল । ১২০৭-১৯৮৩ ), বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ 
মজুমদার ( ১৮৯২-১৯৪৪ ), অদ্বৈত মল্লবর্মণঃ ম্ভাষচন্দ্র বস্থ, দিলীপ বায়, 
মানিক বন্দোপাধ্য।য় (১৯০৮-১৯৭৬ ), স্থ্ধীন দল, আচস্ত্য সেনগুপ্ত ( ১৯০৩- 
১৯+৬)১ শচীন সেনগ্তপ্ত ( ১৮৯১-১৯৬১ ), ললা ম্জুমদাএ আবু সয়ীদ 
আইয়ুব, গোপাল হালদার, আশালতা দেবী, স্থভাষ মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্্রনাথ 


চি 
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প. ও বব বি.-১৩ 
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বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্থ্র বাগল? স্থনীতি চট্টোপাধ্যায় ও ন্থকুমার সেন প্রমুখ । 
এ যুগেই প্রথম অর্থনীতির বই লেখেন অধ্যাপক বিন সরকার, অনাথগোপাল 
সেন এবং অতুল স্থর। এ ছাড়া, আমিই প্রথম বাংলায় লিখি নৃতত্বের বই। 
বে-সরকারী উদ্যোগে প্রথম বাংলায় আইনের বইও তর্জমা করি। এ যুগের 
সাহিতোবর বৈশিষ্ট্য ছিল বিদ্রোহী মনোভাবের প্রকাশ--সামাজিক, অথনৈতিক 
ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই । 


চাব 


স্বাধীনতা-উত্তর যুগের সমাজের প্রতি স্তরে প্রকাশ পেয়েছে বিশৃঙ্খলা ও দুনশীন্তি। 
সাহিতোর প্রধান ধর্ম হচ্ছে সমাজকে বিপথ থেকে ঠিক পথে নিয়ে ঘা যুখোক 
নাফল্য এ যুগের সাহিতা অর্জন করতে পারেনি । এ যুগের সাহিত্যিকদের না 
আছে সংগ্রামী মন, ন] আছে আত্মপ্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত স্থলংহত ও ছুনীতি- 
মুক্ত সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা । ছু-একজনের মধ্ো মাত্র লক্ষা করেছি এ সমাজের 
বান্তব চিত্রাঙ্কণের প্রয়াস । যেমন বিমল মিত্র শরহাশয় তার “আমি উপন্যাসে 
চেষ্টা করেছেন বাঁজনৈতিক নেতাদের “সাধুতা'র মুখোশ খুলে “দেবার । বিশৃঙ্খল! 
ও দুর্নীতি-দূষিত সামাজিক পরিবেশের মধ্যে যা ঘটে, বর্তমান সময়ে সাহিত্যের 
ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে । সবাই সাহিত্যিক হতে চান, যার ফলে কষ্ট হয়েছে 
অনংখ্া গ্রস্থ-_ল্লীল ও অশ্লীল । তাদের সকলের নাম করাও এখানে অসম্ভব। 
তবে ধাদের নাম না করলে গভীর অপরাধ করা হবে তাদেরই নাম করছি। 
কবিতার ক্ষেন্ত্রে স্থকীন্ত ভট্টাচার, জীবনানন্দ দাশ, নীরেন চক্রবতা, স্থনীল 
গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় ; উপন্যাসের ক্ষেত্রেঃ বিমল মিত্র সমরেশ বনু, 
বিমল কর, সুবোধ ঘোষ, প্রমথনাথ বিশী, আশাপুর্ণ। দেবী, শংকর, সন্তোষ ঘোষ, 
রমাপদ চৌধুরী, শীধেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়? 
মহাশ্থেতা দেবী, ও বুদ্ধদেব গুহ, এবং নিবন্ধের ক্ষেত্রে ড. নীহাপ রায়? 
স্থশীল রায়, গোপাল রায়, হীবেন দত্তঃ বিনয় ঘোষ, অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ 
অতুল স্থর, উজ্জল মজুমদার, অজিত ঘোষ ও নারায়ণ চৌধুরী । আর ব্যঙ্গ- 
রচনায় এ যুগের যিনি অসাধারণ ক্ৃতিত্র দেখিয়েছেন তিনি হচ্ছেন পঙ্জীব 
চট্টোপাধ্যায় । 

সবশেষে সাম্প্রতিক কাল্গে বাঙলাব সাহিত্য ও প্রকাশ ক্ষেত্রের কয়েকটি 


৩৩৮ 


যুক্তিবাদী সমাজ ও সাহিত্য 


শুঁভ লক্ষণের কথ বলতে চাই । প্রথম বিশিষ্ট লেখকদের ব্চনাঁবলী প্রকাশ ; 
দ্বিতীয়, বিদেশী লেখকদের বহুল বাংলা অনুবাদ প্রচার ; ও তৃতীগ্»ঃ পুস্তক 
বিপণনের জন্য বই মেলার প্রবর্তন ॥। আর এক শুভ লক্ষণ হচ্ছে প্রকাশকদের 
নিবন্ধ সাহিত্য প্রকাশের দিকে প্রবণতা । চলিশের দশকে অমীম সাহসের সহিত 
এই অভিযানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন “জিজ্ঞাসা” প্রকাশন-সংস্থার কর্ণধার শ্রুশকুমার 
কুণ্ড। তার যোগ্য উত্তরন্ছবী হচ্ছেন “সাহিত্যলোক”*-এর নেপালচন্দ্র ঘোষ। 
এখন অবশ্য অনেক প্রকাশকই নান। ক্থধীজনের নিবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করছেন । 


৬৩৬৩৯ 


ধর্মীয় পরিস্থিতি ও রামকৃষ্ণ 


উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় পরিস্থিতির মধো আমরা প্রথম দেখি কর্তাভজা 
সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়, খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মাস্তরিতক রণ ও ব্রাঙ্গধর্মের উত্থান ও 
বিকাশ। সকলের শেষে আমরা শুনি দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকুষ্খ পরমহংস- 
দেবের মুখে সবধর্ম সমন্বয়ের বাণী । 


দুই 


অষ্টাদশ এতাবীতে বাঙলার দলিত পতিত অগ্ত্যজ জাতিসমৃহের মু ৩ জদ্চ, 
হারঠাদ ঠাকুর মতুয়। ধর্ম নামে এক ধর্ম প্রবর্তন করেছিশেন। আবার কর্তাভজা 
সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ও হয় অষ্টাদশ শঙ,দ্দীতে | ১৬৯১ শ্রীস্টাবে একদিন নদীয়ার 
উপ গ্রামের (এখন কল্যাণী ) ব'পিন্দা মহাদেব বারই নিজ পানের বপোজের 
মধ্যে এক পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে পান। তিনি তাকে এনে পালন করেন। 
তিনি তার নম বাখেন পৃর্ণঠাদ। একটু বড় হয়ে পূর্ণচাদ উদাপীন হয়ে চব্বিশ 
পরগনা ও হ্ন্দরবনের নানাস্থানে ঘুরে বেড়ায়। ন'না জাতির”লোক তার 
অন্তবাগী হয়। তখন তার নাম হয় আউশঠাদ। সাতাশ বছর বয়সে বেজবা 
গ্রামে তিনি খর্মগুক হিস।বে প্রকট হন ।॥ এখানেই তার বাইশ জন শিষ্য জুটে 
যায়। আউলট'দকে তার ভক্তরা শ্রচৈতন্তদেবধের অবতার বলে মনে করেন। 
তাপ বলেন--শ্চৈ 5ন্ত দেব যবনপ্রাতি ও হখিজনসেবায় মনোমত পথ পাননি 
তার নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে, তাই নতুন পথ প্রবর্তনের জন্য তিনি ঘোষপাড়ায় 
আউলঠাদরূপে আবি৬ত হন ।+ এদেখ মতে কর্তা বা ঈশ্বরহই জগতের শ্রষ্টা এবং 
গুরুই ঈশ্বরের গ্রাতিশিধি । আরও এদের মতে সাধনা ও উপাসনার ক্ষেত্রে জাত 
বা সম্প্রদ্দায়-বিচার নেই, স্ত্রীপুঞক্কষ ভেদ নেই। 

১৭৬৯-৭০ শ্রীজ্টাব্দে আউপ্চাদের মৃত্যু হয়। ৬খন রামশরণ পাল কতা হম । 
রাঁমশরণের মৃত্যুর পর প্রথমে তার স্ত্রী সতীমা ও তার পরে রামদ্ুলাল ও ঈশ্বরচন্দ্র 
বংশীন্তক্রমে কর্তাভজাদলের গদ্ির অধিকারী হন। 

শ্রীরায়পুরের মিশনাঁবীঘয় মার্শম্যান ও কেরী প্রায়ই ঘোষপাড়ায় রামছুলালের 
কাছে যেতেন ও তার সঙ্গে 10810018157 সম্বন্ধে বিশদ আলোচন1] করতেন 


৩৪০৩ 


ধর্মীয় পরিস্থিতি ও রামকৃষঃ 
(02160606 26৬1০০৭১ 91501) 0870 1846১ 08৪০ 407 )। 

১৮২৪-৩০ খ্রীস্টাবন্দে আলেকজাগ্ডার ডাফ ভারতে আমার পর, তিনিও 

ঘোষপাড়ায় যেতেন এবং কতাভজাগণের সঙ্গে ধর্মীলোচনা কণতেন । পঞ্চানন 
অধিকারী কৃত এক পুবানো হস্তলিখিত প্লুথিতে এর বিবরণ আছে। তাতে লেখা 
আছে-_“রাজী রামমোহন বায় যেতেন তার পাশ | অস্বত রস পান কবি মিটাইতে 
আশ | অনেক সাতেব তিনি সাথে লযষে যান | অনেকেই লন আশ্রধ করি 
প্রণিধান ॥] ডাফ সাহেব পাদ্রী যেতেন ভাব পাশে | লইতেন শিক্ষা! যেয়ে 
ঘেোষপাডা আবাসে ॥ (শ্লীরাম।শ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক এই পুখিখানি প্রকাশিত 
হয়েছিল )। 
৮৭ আজ্াজ! রামমোহন বায় কেন, কলকাতার বহু সম্ত্রান্ত ব্যক্তি ঘে।ষপাডাক়্ 
যেতেন ও কাভজাবলম্বী ছিশেন । তাদের অন্ততম ছিলেন ভূকৈলাসের মহাবাজ। 
য়ন।রায়ণ ঘোষাল । ( ক্কুমার সেন, ভাবতকোষ, ২য় খণ্ড, পৃষ্টা ১৯৭ )। 
ভরকৈলাসেব ঘোষাল পরিবারে সকলেব নামকরণে “সত্য” শব্ধ সংযুক্ত হওযা ওই 
পরিবাবেব গুপর কর্তাভজা দলের প্রভাব স্থচিত কবে । প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও 
জেনাবেল এসেমব্রিজ ইনষ্িটিউশনেব (স্কটিশ চার্চেন কলেজের ) অধ্য।পক 
গৌবীশঙ্কর দে কর্ত'ওজ1 সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন ( সংসদ বাঙাপী চরিতাভিধান, 
পৃষ্ঠা ১০১)। কলকাতার বহু সন্ত্ান্ত পরিবারে এখন ৪ লতীম র ঘট সংবক্ষিত 
আছে ও নিত্যপূজাদি হয়ে খাকে। 

বাঙলাদেশের অনেক গ্রামের অধিকাংশ মুললমানই সতীম্ায়ের ভক্ত | 
মনলিদ।বাদেব -কুমিবদহ একপ এবটি গ্রাম । এ সম্বন্ধে ভারত সরকীব কর্তৃক 
প্রকাশিত আগন্োক মিত্র, আহ্‌, সি এস" সম্পাদিত প্পশ্চিমবঙগেণ পূজা- 
পবন ও মেলা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে শিখি ৩ হয়েছে--ই গ্রামের অধিকাংশ 
আঁখবাসী এুলপ্মান সম্প্রদীয়-ওু প্র | পিস্ত ইহ।রা খোষপাভাঞ সতীমায়ের সত্যধর্সে 
দীক্ষিত হইয়া তাহাদের ঠনান্দন জীবনযাত্রা নিবাহ কবেন। ভিম মাংস, মছ্য 
কেহ গ্রহণ করেন না। কেহ সতধর্মবহিতুত কাধ করিলে বা প্রকাশ পাইলে 
তাহাকে সমাজে দণ্ড পাহতে হয়? 

ভক্তব। বলে, যার কেউ নেই, তাপ সভীমা আছেন । মানিক সব্রকার 
লিখেছেন--“মধ্যযুগের বাঙলায় সামন্ততান্ত্রিক সম।জব্যণস্থাঁয “যদ কেউ নই- 
দেব সংখ্যাই ছিল বেশি । আর্ধিক অনটন ও সাম।াজক নিষ্পেষণে জজরিত 


৩৪১ 


বাঙল1 ও বার্ডালীব বিবর্তন 


কষকসমাজের দরিদ্র অংশের অগণিত নর-নারীর মধ্যে একটি অংশ কর্তীভজা 
ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই দেখা যায় ভক্তদের অধিকাংশই দবিপ্র 
ও নিঃস্ব কষিসমাজের মানুষ । তারা সমাজজীবনে অস্তযজ, অর্থনীতিতে নিঃস্ব । 
সম্ভবত বাচার আশাতেই সতীমার উপর নির্ভর করে। ( “পশ্চিমবঙ্গ ২৯ জুন 
১৯৭২) পৃষ্ঠা ১২৪৭ )। বিশেষ করে সতীমা অন্ত্যজসমাজের অবহেলিত-বঞ্চিত 
নারীসমাজকে কর্তীভজা মতের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন । 

উনবিংশ শতাবীর মধ্যাহ্নের পূর্বেই করতাভজা-সম্প্রদায়ের “সত্াধর্ম' এমন 
জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, নবপ্রস্থত ব্রান্গধর্মেধ প্রচারকরা তাতে বিচলিত হয়ে 
ওঠেন, এবং কাভজাখলম্বীদের বিপক্ষে তির্ধক মন্তব্য করতে থাকেন। কিন্ত 
দায়িত্বশীল প্রাজ্ঞ প্রত্যক্ষদর্শীদদের কাছ থেকে আমরা কর্তাতজা-সম্প্ী ৩৭ খে 
সঠিক বিবরণ পাই । এপ একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন কবি নবীনচজ্ঞ সেন । 
তিনি খন নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন তখন তাকে 
ঘেো'ষপাড়ার মেলার স্থ্বন্দোবন্তের জন্যঃ এক সপ্াহ পূর্ব থেকেই মেলা*প্রাঙ্গণের 
এক পাশে তাঁবু ফেলে অবস্থান করতে হয়। তিনি তার “আমার জীবন” গ্রন্থের 
তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন : 

এখন ঘে 1081001% 01 9071000165, বা ধর্মের সামগ্রশ্ত বাঁলয়! একট। 
কথা শুনিতেছি, দেখ! যাইতেছে এই বামশরণ পালই তাহ! সর্বপ্রথম অনুভব 
করিয়াছিলেন । সকল ধর্ম, নকল আচার সত্য--এমন উদার মত এক ভগবান 
শ্রীকঞ্ণ ভিন্ন অন্য কোন বর্মনংস্থাপক প্রচার করেন নাই। অতএব রামশরুণ পাল 
আমি তোমাকে নমস্কার করি ।* ক্রীশ্চান ধর্মের দশ আদেশ'-এর মত কর্তাভজ। 
ধর্মেও দশটি কর্ম নিষিদ্ধ । এই সকণ নিষিদ্ধ কর্মের মধ্যে তিনটি হচ্ছে কায়কর্ম 
_-পরস্তী-গমন, পরপ্রব্যহরণ ও পরহত্যাকরণ। তিনটি মনঃকর্ম হচ্ছে__ 
পরক্ত্রী-গমনের ইচ্ছা পরজ্রব্যহরণে হচ্ছ! ও পরহত্যাকরণের ইচ্ছা । চারটি 
বাক্াকর্ম হচ্ছে__মিথ্যাকথন, কটুকথন, অনর্থকবচন ও প্রলাপতাষণ। এই দশটি 
নিষিদ্ধ কর্ম পরিহার কব্বাই হচ্ছে কর্তাভজ] সম্প্রদায়েব “সত্যধ । 


তিনি 


বাণিজ্য উপলক্ষে পর্তুগীজদের আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাগলাদেশে রোমান 
ক্যাথলিক খ্রীস্টধর্মের প্রচার শুরু হয়েছিল। পর্তুগীজর1 জোর করে এদেশের 
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লোকদের শ্রীস্টান করত । এ সম্বন্ধে মুঘল সম্রাট আকববের অনুমোদন ছিল। 
খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য পর্তুগীজর1 বাংলা গ্রস্থও রচনা করত । এরূপ এক গ্রন্থ 
হচ্ছে ডোম এণ্টনিও রোজারিও রচিত “ব্রাঙ্গণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদঃ। 
ডোম এণ্টনিও আগে হিন্দু ছিল। ধর্মাস্তবিত হবার পর ডোম এন্টনিও শুধু এই 
গ্রস্থখানিই রচনা করেনিঃ ঢাক অঞ্চলে ২০১০০০ নিয় শ্রেণীর হিন্দুকে গ্রস্টধনে 
দীক্ষিত করেছিল । তাছাড়া, পর্তুগীজর1 এদেশের মেয়েদের বিবাহ কর ও 
রক্ষিতা হিসাবে রাখার ফলে এদেশে বেশ এক সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রীস্ট!ন সমীজ গড়ে 
উঠেছিল । 

ধীিজরা। গোড়ার দিকে ধর্মপ্রচারের বিরোধী ছিল । সেজন্যই মার্শম্যান, 
কেরী প্রমূখ ধর্মপ্রচারকদের দ্িনেমার সরকার শাসিত শ্রীরামপুরে আশ্রয় নিতে 
হয়েছিল। তার ফলে, শ্রীরামপুরে প্রটেস্টাণ্ট খ্রাস্টান মিশনারীদের একট] কেন্দ্র 
গঠিত হয়ে উঠেছিপ। প্রথম যে বাঙালীকে তার? শ্রাস্টান করে, সে একজন 
ছুতোর মিস্ত্িত নাম কৃষ্ণচন্দ্র পাল। তার ভাঙা হাত চিকিৎসা কৰে তারা ঠিক 
কৰে দিয়েছিল । সাহেবদের দয়া দেখে পে শ্রীস্টান হয়েছিল । 

১৮১৩ শ্রীস্টাঝের সনদের বলে খ্রীস্টান মিশনারীরা এদেশে ধর্মপ্রচারের সম্পূর্ণ 
স্বাখীনতা লাভ করে। তার ফলে দলে দলে খ্রীস্টান মিশনারীর1 এদেশে আসতে 
থাকে । বিশ বছরের মধ্যে তার] বহু হিন্দুকে শ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে। শ্তধু 
তাই নয়। তার] হিন্দুধর্মের নিন্দা ও কুৎসা এবং হিন্দু দেখদেবী ও মহাপুরুষদের 
সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি করতে থাকে | নিম-শ্রেণীর লোকদের তার! জীবিকা অর্জনের 
স্থযোগ দিয়ে অপর পাচজনকেও গুস্টধন্ অবলম্বন করতে উত্পপাহ দেয় । মিশনারী 
বালক? বিগ্যালযসমুহে তার! প্রকাশ্তে শ্রীস্ট ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে শুরু করে । 

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাগার ডাফ এদেশে আসবার পর খ্রীস্টান 
মিশনারীদের ধর্মীন্থবিতকরণের অভিযান আরও জোরদার হয়। এতদিন নিম্ন- 
শ্রেনীর লৌকধাই খ্রীস্টান হত । এখন হিন্দুপমীজের উচ্চশ্রেণার লোকরাও খ্রীস্ট- 
ধসের প্রতি আগ্রহী ও অন্ুরক্ত হতে থাকে । কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১ ৩- 
১৮৮৫ ), মধুক্দন দত্ত ( ১৮২৪-১৮৭৩ )- প্রশনকুমার ঠাকুরের (১৮৭ ১-১৮৬৮ ) 
একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহনের খ্রীস্টান হওয়। তার দৃষ্টান্ত । খ্রীস্টান মিশনারীদের 
এই অভিযানকে অনেক পরিমাণে দমিত করেছিল ব্রান্ধধর্ম । 
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রামমোহন রায়কে (১৭৭২-১৮৩৩) ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক বল] হয়। ব্রাহ্ষধর্ম বলতে 
তিনি ন্দোপ্ত-প্রতপা্য “সত্যধর্ম বুঝতেন । “সতাধর্ম” অন্থুযায়ী প্রতিমাদিতে 
পরমেশ্ববের আর ধন। নিবিদ্ধ ছিল । সেজন্য ব্রাহ্মর1া ছিলেন “একমেবাদ্বিতীযন* 
এর উপাপক | তবে তিনি প্রাচীন হিন্দুধর্মের বিরোধী ছিলেন না। এট] বুঝা 
যায় ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে রামান্জজাচা্ধ প্রবন্তিত বিশিষ্ট ছৈতবাদের সাদৃশ্য থেকে । 
মোটকখণ রামমোহন হিন্দুধর্ম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাননি । এটা 
প্রকাশ পায় তার জীবনের শেষদিন পর্ধস্ত উপবীত ধাবণ কবা ও ব্রাহ্ধণেতর 
জাতির সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার ন1 করা থেকে । £ যু. 

১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের ২* আগস্ট তারিখে রামমোহন ব্রাঙ্গদের উপাসনার জন্য 
আপার চিত্পুর রোডে ( বর্তমান রবীন্দ্র সরণী ) ব্রাহ্গদেব এক নিজন্ব উপাসনা 
গৃহ স্থাপন করেন । এটাই পববতীকালে “আদি ব্রাঙ্গসমাজ' নামে পরিচিত 
হয। 

১৮৮৩ গ্রীস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯৭৫ ), 
অক্ষয়কুম'র দত্ত (১৮২৫-১৮৮৯) প্রমুখ উনিশজন বামচন্দ্র বিদ্যাব"গীশেব (১৭৮৬ 
১৮5৫ ) কাছে ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষিত হন ॥। এরপর ব্রাঙ্গধর্ম প্রচারেব জন্য সংগঠন ও 
তৈরী করা হয ॥ প্রথম ব্রঙ্ধ প্রচারক হাঁজাবীৎ'ল, দেবেন্দ্রনাথেব প্রেবণায অল্প- 
পময়ের মধ্য বুদ'থখক তোককে ব্রাঙ্গধর্মে দীর্সিত করেন । ০1কণ, মেদিনীপুর, 
রণ্পুবঃ কুমিলা, বাশবেডিযা, স্থখসাগৰ প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মদমাজ স্থাপিত হয়। 
দেবেন্ত্রনাথের একজন বিশিষ্ট সহযোগী ছিল্নে বাঁজনাবায়ণ বস্থু ৬ ১৮২৬- 
২৮৯৯) তিনিও দেওঘবে ব্রাঙ্মগপমাজের এক উপাসনা গ্রহ স্কাপন করেন, 
যদিও মাজ তা তগ্রস্তুপ ও জঙ্গলে পরিণত হয়েছে । 

কেশবচন্দ্র সেনের ( ১৮৩৮-১৮৮৪ ) ব্রাঙ্গধ্ম বাঙলার যুবসমাক্তে এক নতুন 
প্রাণচাঞ্চলা ও আলোড়ন ত্যষ্ট করে এরং স্বদূর মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রতৃ্5 স্থানে 
ব্রা্ষলমাজ স্থাপিত হয় । তিনি ব্রাহ্গধর্মকে সবধর্মসমন্যয়কারী ধর্ম বলে ঘোষণ। 
করেন এবং এর “নববিধাঁন” নাম দেন । মেছুষাবাজার গ্্রীটে নববিধান সম্প্রদায়ের 
নহুন উপাসনা মন্দির স্থাপিত হয় । এব নাম দেওয়া হয় 'নববিধান ব্রাঙ্মসম'জ'। 
ক্ন্ত কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তরুণ ক্রাহ্মদের ( যথা শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন খু 
প্রমূখ) গুরুতর মততেদ হওয়ায়, তাঁবা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কর্ন ওযালিস স্ত্রীটে (বর্তমান 
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বিধাঁন সরণী) “সাধারণ ব্রাঙ্গলমাঁজ+ প্রতিষ্ঠা করে । 

ব্রা্মদমাঁজের সঙ্গে যুব আন্দোলন, শিক্ষা বিস্তারঃ নারীসমাজ উন্নয়ন, 
অস্পৃশ্ঠত৷ নিবারণ, স্বাধীনতা আন্দোলন ইতাদি বিশেষভাবে জড়িত ছিল । 

আজ ত্রাঙ্ষর৷ দাবী করছে, তাঁর] এক নতুন ধর্মসম্প্রদায়। এট? ঠিক নয়। 
ব্রাহ্মরা হিন্দু্মাজেরই এক প্রগতিশীল সম্প্রদায় বিশেষ । তাবা ষে হিন্দুই এটা 
প্রকাশ পায় রামমোৌহনের উপবীত ধারণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির সঙ্গে এক পংক্তিতে 
আহার ন! করা, কেশবচন্দ্রের হিন্দ্শীস্ত্রান্তযায়ী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজ কন্যার 
বিবাহ দেওয়া ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর দিন পর্ধন্ত (১৯৫) নিজ পরিবাঁরেব 

ডিএ »র খু ৬ পনয়ন দেওয়া ও অসবর্ণে মেয়েদের বিবাহ না দেওয়া থেকে। 
ববীক্্রনাথ ব্রাহ্গধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন--জ্ঞান ও প্রেম-সমেত আত্মাকে ব্রন্দে সমর্পণ 
কবাবর সাধনাই ব্রাহ্মধর্মের সাধন1-_ তদ্ভাবগতেন চেতনা এই সাধন] করতে হবে। 
ইহ] নীরস তত্বজ্ঞান নহে । ইহা ভক্তি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম |, 
পাচ 

সনাতনী হিন্দুনমাজ গোডা1 থেকেই খ্রীস্টান ও ব্রাক্ষপর্মের বিকুছ্ধে তাদের 
প্রতিক্রিয়ামলক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল । এটা প্রশমিত হয়ঃ যখন 
দক্ষিণেশ্ববের ঠাকুর রামকষ্জ পরমহংসদেব “সবধর্ম এক”, এই বাণা প্রচার করেন । 

রামকুঞ্জদেবের ( ১৮৩৬-১৮৮৬ ) জন্ম হয উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের 
শেষে হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে । পিতা ক্ষুদিরাম চট্োপাঁধ্য'য় ধর্মপরায়ণ 
বাক্তি ছিলেন, মাতা চন্দ্রমণি সরলতা ও দয়ার প্রতীক ছিলেন । বামরুষ্জেব 
ছেলেবেলার নাম ছিল গদাধর * পড়।,শোনায় মন হিল না, কিন্তু নিবিষ্টমনে 
শুনতেন কথকঠাকুবদের মুখে রামায়ণ, মহাভারত, পুবাণ, শ্রীমদ্ভাগবতের কথ] ৪ 
কাহিনীপমৃহ | বালাকাল থেকেই ধশ্নভাবাপ* ছিলেন ও নিজের মনের আবেগে 
গৃহে রঘুবীরের বিগ্রহের সেবা করতেন । 

যষোল-সতেরে! বসব বয়সে জোরষ্ট ভ্রাতা রামকুমাবের সঙ্গে কলকাতায় 
আসেন । ব।মকুমার বানী রাঁপমণি (১৭৯৩-১৮৬১) প্রন্চিষিত দক্ষিণেশ্বরের কালী- 
বাঁডির পূজারী নিধুক্ত হন। রামকুমারের মৃঠার পর রামকৃষ্ণ ওই পদে অধিষ্ঠিত 
হন। পৃজারী হয়ে তিনি মুন্য়ী দেবীমুত্তিতে চিন্ময়ীব দর্শন পান । পুজা! করতে 
বেন, পূজা হয় না। মায়ের মাথায় ফুল ন1 দিয়ে নিজের মাথায় ফুল দেন। মাকে 
ভোগ দেবার আগে নিজেই ভোগ এটে। করে ফেলেন । দিনরাত মাঃ মা করে 
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বাঙলণ ও ধাগালীর বিবর্তন 


কাদেন। শেষকালে আর পুজ1 কবতে পারলেন না। উন্মাদদের ন্যায় থোবাফের। 
করতে থাকেন। রাসমণির জামাই মধুরবাবু মহীপুকুষ বোধে তাঁর সেব৷ 
করতে থাকেন । অতঃপর বিভিন্ন ধর্মমার্গের সাধনায় বামকঞ্জ সিদ্ধিলাত করেন । 
সব ধর্মের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে । ফলে, ধর্মের গুঢ়তত্ব তিনি হৃদয়ঙগম করেন। 
তখন তিনি প্রচার করেন : “সব ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ*। 

তেইশ বছর বয়সে, ছ*বছবের মেয়ে সারদামণির সঙ্গে বিবাহ হয়। কখনও 
দৈহিক সম্পর্ক হয়নি । উনিশ বছর বয়সে সারদাধধণি যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন, 
রামকৃষ্ণ তাকে সাক্ষাৎ জগদথ্ জ্ঞানে পুজ1 করেন ও মা বলে সম্বোধন করেন । 

শীপ্রই কলকাতার শিক্ষিত সমাজ তাঁর পাধনালন্ধ জ্ঞান, কামি ই যু৮। 
বিমুক্ত জীবন, সংগীত ও সরল দৃষ্টান্ত দিয়ে ধর্মের কঠিন তত্বপমূহ বোঝানোর 
শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে দক্ষিণেশ্বরে দাতায়াত শুরু করে ও তাকে যুগাবতার পরমহংস 
বলে ঘোষণা কৰে । দক্ষিণেশ্বর তীথস্থানে পরিণত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী বিজয়কৃষ্ঃ 
গোস্বামী, কেবশচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ড. মহেন্দ্লাল সরকার, মহেন্দ্রনাথ 
গুপ্ত (শ্রীম) প্রমুখ বহু ব্যক্তি তার সংস্পর্শে আসেন । এছাভা, ছিল তা অন্তরঙ্গ 
ভক্তমগ্ডলী। তাদের মধ্যে তার প্রিক্ম শিষ্য ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্তঃ*পরবতী- 
কালের স্বামী বিবেকানন্দ । 

রামরুষ্ণই বশীয় যুবকসমাজকে পাশ্চান্তয শিক্ষার প্রভাবে সাহেবিয়ানার 
অন্থকরণ থেকে মুক্ত করেন । তাব মতে সমাজের মঙ্গল ও সেবার মধ্যে বাচার 
আদর্শ ঈশ্বরলাভের প্রকৃষ্ট পথ। তীর প্রচারিত শক্তি উপাসনাই বিংশ শতাব্দীতে 
বিপ্রবীদের অন্ত্রধাণণ করার মনোবল যোগায় । 

৮২ 

তার মৃত্যুর পর তার প্রিয় শিশ্ত বিবেকানন্দ বরাহনগরে শ্রীবামকজ্ঞ মঠ প্রতিষ্ঠা 
করেন। তারপর পরিব্রাজক হযে ভারতের নান! স্থান ঘুরে, বিদেশে গিয়ে বক্তৃতা 
করে ভাবুতের ধর্মমত ও সংস্কৃতি সহ্ন্ষে বিদেশীদের ভ্রান্ত ধারণ! দূর করে 
বিদেশীদের শ্রদ্ধা! বহুগুণে বর্ধিত করেন । ভারতকে তিনি এক নবজাগবণের বাণী 
শোনান ও যুবসমাজকে নতুন কর্মপন্থার নির্দেশ দেন। নিজে প্রত্যক্ষভাবে 
রাজনীতি ন। করলেও তিনি ভারতীয় যুবসমীজের প্রঃণে ও বাষ্ট্রজীবনে এক 
অভূতপূর্ব অন্ুভূতি ও উদ্বোধন এনে দেন, যার ফলে ভারতের ম্বাধীনতা সংগ্রাম 
এক নতুন কর্মশক্তি পায়। 
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সংগ্রামী সমীজ ও স্বাধীনতা 


যদিও স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্টে জনমত গঠনের জন্য ১৮৮৫ খীস্টাবেই ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল, তা হলেও ওটা বিপ্রববাদী সংস্কা ছিল 
ন!। জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের পূর্বে সংঘটিত যে সব ঘটনাকে আমরা স্বাধীনত! 
লাভের পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করি, সেগুলো বিপ্লব নয়, বিদ্রোহ মাত্র । প্রকৃত 
বিপ্রববাদের আগুন জলে ওঠে বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে। বঙগদেশের আয়তন 
“৫ সিটি অনেক বড় ছিল । কিন্ত তাকে ক্রমশ ছোট করে আনা হয়েছিল বঙ্গ, 
আসাম, বিহারঃ ওডিশ! ৪ ছোটনাগপুরে। তারপর আসাম প্রদেশকে ও পৃথক 
করে একজন চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে ন্যস্ত করা হয়েছিল। মোট কথা 
নানারকম বাজনৈতিক কাবণে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গদেশকে খর্ব করার অপচেষ্টায় 
ব্যস্ত ছিল। ১৯০৩ ্রীস্টাব্দে মধা প্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার এনড্রু ফ্রেজার 
প্রস্তাব করেন যে, বঙ্গদেশকে ঢ-খণ্ডে বিভক্ত কর] ভোক । গস্তাবট! বঙগদেশের 
সর্ব গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে । এমনকি ইংরেজ মালিকানাবিশিষ্ট ও ইংরেজ 
কর্তৃক সম্পাদিত “ইংলিশম্যান” পত্রিকাতেও বঙ্গভঙ্গেব বিকুদ্ধে লেখ! হয়। কিন্তু 
এপব প্রতিবাদ সত্বেও ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর তারিখে বঙগদেশকে 
দ্বিথিত করে দেওয়া হয়। পৃবদিকে হাষ্ট হল আশাম ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশ ও পশ্চিমে 
বকি অংশ । চতুর্দিকে বিদ্বেষের বন্চি জলে উঠল। বিলাতী পণ্য বর্জন কর হল। 
স্বদেশীয় শিল্পগঠন ও জাতীয় 'শক্ষাগরসারের জন্য “স্বদেশী অণন্দোলন" শুরু হল। 
যারা বিল।তী জিনিনের দোকানে পিকেটিং করল, তদের ওপর পুলিস নিষ্টুর 
অন্যাচার কল । এব প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষিত সম'জের মধো ভীষণ অসস্তোষ 
প্রকাশ পেল । 


দু 


স্বদেশী আন্দোলন থেকে উদ্ভূত হল জাতী বাদ আর জাতীয়তাবাদ এক শ্রেণীর 
মধ্যে বীজ বপন করল বিপ্রববাদের। বিপ্লববাদ প্রসারের জন্য প্রথম যে সমিতি 
গঠিত হল, তা! হচ্ছে অনুশীলন সমিতি । এর শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে 
পড়ল। এদিকে অরবিন্দের (১৮৭২-১৯৫০) ছোট ভাই বারীন্দ্রের (১৮৮০-১৯৫৯) 
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ধাঙল' ও বাঙালীর বিবর্তন 


নেতৃত্বে গঠিত হল এক সশস্ত্র বিপ্রবীদল । তার] তাদের গোপন কেঞ্র করল 
মানিকতলার ওপারে মুবারিপুকুরে এক নিভৃত বাগানবাড়িতে | বারীক্দ্রের নেতৃতে 
যে দল গঠিত হল, তারা ছু'জন সদস্যকে বিদেশে পাঠিয়ে দিল বোমা তৈপী 
করপার প্রণালী শিখে আসবার জন্য । তাবপর মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে বোমা 
তৈরীর আয়োজন চলতে লাগল । বাবীন্দ্রেথ দলের দু'জন প্রফুল চ।কী ( ১৮৮০- 
১৯*৮) ও ক্ষুদিরাম বন্থ (১৮৮৯-১৯০৮) মুজ?ফরপুরের দিকে রওন] হল প্রাক্তন 
€প্রসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার কিং»ফোর্ডকে হৃত্যা করবার জন্য । ভুল করে 
কিংসফোর্ডের গাড়ির মত দেখতে অন্য একখান গাড়ির ওপর বোমা নিক্ষেপ 
করছ । নিহত হল মিস্টার কেনেডি নামে এক আইনবিদেন স্ত্রীও কন্ত' ইপ্যুতে 
ধৃত হল বটে, কিন্তু সে আত্মঘ'তী হল । ক্ষুদিরামের বিচাখ হল এবং তাকে দাস 
দেওয়া হল। 

এবপর এল বিশ্বাসঘাতকের পাল। নরেন্দ্র গো্ধামী নামে দলের একজন 
পদশ্য পুলিসের কাছে গোপন তথ্য সরবরাহ করে বাখীন্রের দলকে ধবিযে দিল। 
কাশাইলাল দত্ত ও সতোন বস্থ নাষে দলের দু'জন বন্দী জেলখানাব মধোহ 
নবেন্দ্রকে হত্যা করণ । বিচারে বারীন্দ্র সমেত ১৪ জন অপবাধী সাব্যস্ত হণ । 
তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হশ। কিন্তু এই সঙ্গে বিপ্রবেব পরিসমাপ্তি ঘটল ন)। 
১৯০৭ থেকে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ন্যনাধিক ৬৩ জন নিহত হল। সংগ্রামের 
জন্য অর্থসংগ্রহের প্রয়াসে বিপ্রবীদল রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু করল। ১৯০৭ 
থেকে ১৯১৭ শ্রাস্টাব্দের মধ্যে ১১২ট] ডাকাতি হল, এবং ডাকাতরা এভাণে সাত 
লক্ষ টাক] স"গ্রহ করল। 


(তন 


৬ রতেব স্বাধীনতার জন্য বিদেশেও বিপ্রবাস্মক কাজ শুরু হয়েছিল । এর স্যত্রপাত 
করেছিলেন শ্যামজী কৃষ্ণব্মী নামে একজন বিপ্লবী । ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
লগুনে গিয়ে বসবাঁম শুরু করেন । সর্দার সিং বাণ! নামে আর একজন বিপ্লববাদী 
প্যারিসে গিয়ে আস্তানা গাডেন। শ্যামজী বিলাতে এক বিপ্রববাঁদী দল গভে 
তোলেন । এই দলের মধ্যে ছিলেন সাভারকার, হরুদয়াল ও মদনলাল। প্যাবিসে 
শ্তামজীর উপযুক্ত সহকর্মী ছিলেন এক মহিলা । নাম মাদাম ভিখাজী কম্তম 
ক।মা। 


সংগ্রামী সমাজ ও ম্বাধীনত 


মাকিন যুক্তবাষ্ট্রেও ভারতীয় বিপ্লববাদ অগ্রগতি লাভ করে। সেখানে 
হরদয়ালের নেতৃত্বে “গদ্দর” নামে একটি দল গঠিত হয়। মারেন সবকার 
হরদয়ীলকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাডিত করে । হরদয়ালের পর “গদর' দলের নেতৃত্ 
পড়ে বামচন্দ্রের ওপর | 

এরই কিছুদিন পরে ইউরোপে আরম্ভ হয় প্রথম মহাযুগ্চ। জারমানিতে 
অবস্থিত নভাবতীয় বিপ্লববাদীর] সহান্ভৃতিশীল জানমান সরকারেব ক'ছ থেকে 
অন্ত্রসশ্থাব সংগ্রহ করে, যুদ্ধে নিরপেক্ষ মাকিন ধুক্তরাষ্ট্ের মাধ্যমে তা ভারতে 
পাঠাবার মতলব করে । জারমানি থেকে ভারতে অন্ত্রশন্ত্র পাঠাবার পথ স্থগম 
করবার জন্য ভারতীয় বিপ্লবীদের পাঠানো হল জাপান, চীন, ফিলিপাইন, শ্যাম 
"৫ টঞশ | আশী হাজার রাইফেল ও চল্লিশ পক্ষ পীর্তুজ ভারতে পাঠাবার জন্য 
'আন লারসেন” নামে এক ছোট জাহাজে বোঝাই করেঃ 'ম্যাভেরিক" নাষে এক 
বড জাহাজে তৃলে দেবার পবিকল্পন1 হল । কিন্ত নির্দিষ্ট দ্রিনে “ম্যাভেরিক* না 
পৌছানোর ফলে ওই অস্ত্রসম্তার আর ভারতে এসে পৌছাল না। 

এদিকে অস্ত্রশস্্ আসছে, এই খবর পেয়ে সেগুলো কোন নিভৃত স্থানে 
নামাবাব জন্য ঘাছুগোপাল মুখুজ্যে (১৮৮৬-১৯৭৬ ) গেলেন স্বন্নপবনে ও যতীন 
মুখুজো গেলেন বালেশ্বরে । বালেশ্বরে যতীন মুখু-জ্যর (১৮৮০-১৯১৫ ) কাছে 
বাটাভিয়ায় অবস্থিত জারমান সরকাবেব প্রতিভূর! বিপ্লবে সাহাযা করবার জন্য 
টাকা পাঠাতে লাগল । কিন্তু শেষ কিন্তিন দশ হাঁজাব টাক] ব্রিটিশ সরকারের 
হাতে গিয়ে পড়ল । সেই স্যত্র অবলম্বন করে পুলিশ যতাঁন মুখুজ্েব তল্লাসে 
বেরিয়ে পডল | বুড়িবালামের তীবে যশীন মুখুজ্যে ও তার সহকমীদের সঙ্গে 
পুলিসের এক ভীষণ সংঘষধ হুল । পুপিসেপ সঙ্গে তিনি সবশ্তি' দিয়ে যুদ্ধ করেন । 
শেষে আহত অবস্থায় হাসপাতালে তার ম্বত্যু হয় (১৯১৫) । 

এদ্দিকে বাঁপবিহারী বস্থ (১৮৮৫-১৯৬-) ভাপতীয় সৈন্যবাহিনীকে ব্রিটিশের 
বিঞছে বিদ্রোহ করতে উদ্ৃদ্ধ করলেন । বিদ্রোহের দিন ধাধ হশ ১৯১৫ রীস্টাব্দেগ 
১৯ ফেব্রুয়ারি তাগ্িখে । কিন্তু রাসবিহারীর দলে কিরপাল শিং নামে পুলিশের 
একজন গুধ্চচর যোগদান করেছিল । ঠার মাবুফত মপ্কার আগে থাকতেই খবর 
পেয়ে এ চেষ্টা বিফল করে দিল । 


বাঙলা! ও বাঙালীর বিবর্তন 


চার 
১৯২০ গ্রীস্টাব্দের পর থেকে গান্ধীজী ( ১৮৬৯-১৯৪৮) হলেন ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেলের অপ্রতিদ্ৃন্দথী নেতা । গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে 
স্বাধীনতা লাভের পথ ঘোষণা করলেন । কিন্তু বিধানসভার মাধ্যমে স্বরাজ 
লাভের আন্দোলন পরিচালন। করবার জন্য দেশবদ্ধু চিন্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫ 
গঠিত করলেন “ম্বরাজ্য পার্টি” । তার] বিধানসভার মধ্যে নানাভাবে ব্রিটিশ 
সরকারকে বিপর্বস্ত করে তুললেন । 

এব মধ্যে কংগ্রেসের মধো বামপন্থী দলের প্রাছৃভীব ঘটল । স্র্য সেন (১৮৯৩- 
১৯৩৪) বামাস্টারদ্দার নেতৃত্বে ভারা ১৯২৩ গ্রস্টাব্দে চট্টগ্রাম শহরের এক প্রান্তে 
সরকারী বেলের টাকা লুঠন করে । ১৯৩০ খ্রীস্টাবে চট্টগ্রামে ছুটি অ- ক যু 
পুলিস লাইন এবং “ডাক ও তার” অফিস দখল করে। বিনয় (১৯০৮-১৯৩*) 
বাদল (১৯১২-১৯৩০)১ ও দীনেশ (১৯১১-১৯৩১) বইটার বিল্ডিংএর অভ্যন্তরে 
শিমপপন পাহেবকে হত্যা করল । ঢাকায় পুলিস স্থপারিনটেগ্ডেণট লোম্যান 
সাহেবও নিহত হল ( ১৯৩০ )। মেদিনীপুরে পরপর তিনজন জেল] ম্যাজিস্টট 
নিহত হল । 

আইন অমান্য করে লবণ প্রম্ততের উদ্দেশে গান্ধীজী ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ডা্ডি 
অভিমুখে যাত্রা করলেন । ১৯৩২ শ্রীস্টাব্ধের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন 
দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল । দলে দলে লোক কারাকদ্ধ হল। 

পাচ 

তারপর এল দ্বিতীয় মহাখুদ্ধ। কংগ্রেস প্রথমে যুদ্ধে সহযোগিতার প্রস্তাব 
করেছিল, কিন্তু সরকার তাতে সাড়া না দেওয়ায়, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আবার 
সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হল। সেদিন সমস্ত দেশবা।শী আত্মবলে বলীয়ান হয়ে 
উচ্চকঠে বলে উঠল--“করেংগে ইয়া মরেংগে" । সরকার নেতৃবৃন্দকে কারাকদ্ধ 
করলেন । বিক্ষুপ্ধ দেশবাশী সংগ্রাম শুক করল ইংরেজের বিরুদ্ধে ॥। “আগস্ট 
বিপ্লব নামে আখ্যাত এই সংগ্রাম তীত্র আকার ধারণ করল মেদিনীপুর জেলায় । 
সতীশচন্দ্র সামস্তের অধিনায়কত্বে বিপ্রবীর। সেখানে প্রতিষ্ঠিত করল এক স্বাধীন 


সরকার । প্রান দেড় ব্সর ইংরেজ শাসন সেখানে বিলুপ্ত হল। ইংরেজ চালালে! 
অমানগধিক অত্যাচার ও ব্যাপক নারীধধণ। পুলিশের গুলি অগ্রাহ্হ করে অপৃব 


৬৩৫ ৩ 


সংগ্রামী নমাঁজ ও স্বাধীনতা 


দেশপ্রেম ও সাহম দেখাল মাতঙ্গিনী হাজরা ( ১০৭৬-১৯৪২ )। সত্তর বদর 
বয়স্কা এই বীবাঙ্গন৷ মহিলা? ললাটে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জাতীয় পতাক] দঢ়মু্টিতে 
ধরে মৃত্যুবরণ করল । ইংরেজ সরকারী রিপোর্টে লিখল--“ু. 1111001907৩ 
17 0617891 €1)5 00612501701 01১6 60০15 11701921660 ০0191061-91019 ০810 
0100. [01210171185 616০0৬০ 51217171105 55566]) 1780 ৮০০1) ৫5৬1560, 
০1610)010215 12061091 [01170010155 ৬21৩ 0967৬৩১ ০07 3705121006১ 
610 08101617)61) 2110 90410151115 00৮51091705 016211 ০1) 0:5-21170850 
51570015015 1091০53 06 48801001 ৮/612. 2009013)10251850 0 ৫০9০919 
2170 10001587169 ০010৩11165 00 6০170 0115 ০0950910195 200 119 
৭4৮022:০৭ 956500 %/83 ০1০০8৬০৮ বিপ্লব মাত্র মেদিনীপুরেই কেন্দ্রীভূত 
হয়।ন7 কলকাতা, ঢাকা» ফরিদপুর$ যশোহবর, বগুড়া, মালদহ, নদীয়া, বরিশাল, 
হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, দিনাজপুর, দাল্সিলিং সকল স্থানেই চলল জনসাধারণের 
উত্তেজন1 ও পুপিশের অকথ্য অত্যাচার । 

ইতিমধ্যে ১৯৪৫ খ্রীস্টাবের মে মাসে ঘটল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান । যুদ্ধে 
জয়লাভ করলে ভারতকে পূর্ণ স্বাবীনতা দেবে, এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ইংরেজ। 
কিন্তু স্বাধীনতার ব্যাপার নিয়ে বিবাদ বাধল কংগ্রেন ও মুসলিম লীগে । 
১৯৪৬ খ্রীস্টাবঝের মার্চ মাসে এল ক্যাবিনেট মিশন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 
মীমাংস' করবার জন্য | কিন্তু মীমাংসার সব চেষ্টাই হল ব্যর্থ । এরই পদাঙ্কে 
লাগল হিন্দ্ু-মুূলল্মানের মধো দাঙ্গা (১৯৪৬-৪৭ )। নোয়াখালি ও পূর্ববঙ্গের 
অন্যত্র দ্রাঙ্গ! চরম আকার ধারণ কবল । কলকাতাতে দাঙ্গার তীব্রতা শীষে 
উঠল । 


ছয় 


ইতিমধ্যে লড়াইয়ের মধ্যেই ঘটে গেল এক চমকপ্রদ ঘটন1। আগেই বলেছি যে 
১৯৪২ গ্রীস্টাবে “াগস্ট বিপ্রব-এর সময় সরকার নেতৃবুন্দকে কারাকুদ্ধ করেছিল। 
তার আগেই তারা কারারুদ্ধ করেছিল নেতাজী স্থভাঁষচন্দ্র বন্থকে ( ১৮৯৭- 
১৯০৫) কিন্তু অসুস্থতার জন্য নেতাজীকে জেলখানা থেকে এনে নিজগৃহে 
অস্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি 
অন্তর্থিত হলেন ১৯৪১ খ্রীস্টাব্ধের জানুয়ারী মাসের ১৮ তারিখে । আফগানি- 
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বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


তানের ভিতর দিয়ে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন জারমানিতে । সেখান থেকে জাপানে 
গিয়ে তিনি গঠন করলেন “আজাদ হিণ্দ ফৌজ"। জাপানী সৈশ্তবাহিনীর সঙ্গে 
আজাদ হিন্দ ফৌজ আঁক্রমণ হানল ব্রহ্ষদেশের ওপর | তাসের বাড়ির মতো 
টলমল করে পে যেতে পাগল শহবের পরু শহর ও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিসমূহ ॥ 
নেতাজী এসে উপনীত হলেন আসাম সীমান্তে । ধ্বনি তুললেন, “দিল্লী চলো” । 
'লালকেল্লায় গিয়ে ম্বাধীন ভারতের পতাক1 তোল ।* কিন্তু যুদ্ধের পর নেতাজী 
আবার হলেন অনুশ্য | 

এদ্দিকে যুদ্ধ শেষ হযে গেলে নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওযা হপ। ব্রিটিশ 
সরকার প্রস্তাব করলেন যে ভারতখাসীরা নিজেরাই দেশের সংবিধান রচন। 
ককুক। তারপর নানারকম কুটিল ঘটনার বিপাকে দেশকে খু কু যু 
১৯৭৭ শ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তাবিখে হংরেজ ভাতের শাসনভার দেশবাপীর 
হাতে তুলে দিল। ভারত পূর্ণ স্বাশীনত! লাভ কবল। কিন্ত বঙ্গদেশ দ্িখণ্ডি৩ 
হল। 
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সাধটইনতা-উত্তর যুগের বাঙলা 


১৯৪৭ শ্রীস্টাব্ধের ১৫ আগস্ট ত|রিখে ভারত স্বাধীনত। লাভ করে। কিন্তু 
স্বাধীনতা লাভের শোচনীয় শর্ত হিসাবে বঙ্গদেশ ছিখপ্ডিত হয়-- পশ্চিমৎঙ্গ ও 
পূর্ব-পাকিল্য'ন | যুক্ত বাঙলার মোট আয়তনের তিনভাগের একভাগ মাত্র আসে 
পশ্চিমবন্জেঃ আর দূভাগ যাঁয় পূর্ব-পাকিস্তানে । বিভক্ত হবার সময় পশ্চিম বে 
আয়তন ছিল ৩০১৭৬২ বর্গমাইল । কিন্তু পরে যখন বজ্যসমূহের পুনবিন্যাস কা 
হয, তখন পশ্চিমপঙ্গের মঙ্গে আরও ৩১১৬৬ খর্গমাইল ভুমি যুক্ত করা হয়। এর 
ঞ রা শ আপে মানভম থেকে, আর ৭৫৯ বর্গম|ইল পুণিয়। থেকে। 
আঁজ বিপোষি ৮ এ হিসাথে পশ্চিমবঙ্গেব আয়তন ৮৭,৮৫৩ বর্গকিলোমিটাব | 
জনসংখ্যা ৫৯৭৮১৮৫১৫৬০ । ১৯৭১ গ্রীস্ট।ব্দে পূব পাকিস্তান স্বাধনতা লাভের পর 
তাব নতুন নামকরণ হয়েছে 'বাংণাদেশ। বাং 'দেশেব বর্তমান আয়তন 
১,৪৩১৯৯৯ বর্সকিলোমিট।ব বা ৫৫১,০৯৮ বর্ণমাঁহগ | ১৯১ সালের আদমশ্তমাবী 
অন্ন্াঁয়ী বাংপ'দেশের মে ট জনস:খা। ৮১৯৯১৭০১০০০ । পশ্চিমখ্জ বর্তমানে ১৭ট? 
জেলায় বিভন্ত খা, বর্ধম নঃ হ গডাঃ হুগলি মেপিনীপু্ঃ বঁকডাঃ পুরুপ্যি। 
বীরভূম, ২৭-পরগন| € ১৯৮৩ শ্রাস্টাব্দের ১ জান্রয়।গী থেকে ২৪-পরগন। দুভ"গে 
বিভক্ত হয়েছ উদর ৩ দক্ষিণ) নদীয়া মুশিদ বদ, মালদহ, পশ্চিম 
দিশাজপুর, জলপ।হ শাড, দ।জিলিং, কুচাবহার ও কলকীতা। 





রঃ 
পশ্চিম» জগ্মগ্রহণ করেছিল (১৯৪৭) অনেক ১ম নিয়ে। যুক্ত বাঙলার অথ- 
নৈতিক পাবাস্থাওর মধ্যে হিল একটা তারসামা। পূব বাঙল] ছিপ কৃষিপ্রধান। 
জন্য পূব বঙলা হল খাগ্যশস্ত ও কাচাম।লের আডত । আর পশ্চিম বাঙল। 
[ল শিল্পগুণ ন মশ। পশ্চিম বাঙলাকে খাছ্যশস্ত ও কীচামালের জন্য পুব 
বাঙলার ওপর তিভ্ভব কণতে হত। দ্বিখণ্ডিত হুখার পর; এই আঁথিক ভাব- 
সাম্য ভেডে পড়ে । তারপর পশ্চিম বাওল। ছি" থনবসতিবনুণ অংশ। তার 
মানে, আগে থ।কতেহ এখানে ছিল বাসস্থানের অভাব । ছে অভ্ডাৰকে ভ্রমশই 
তীব্রতর করে সুলোছস অন্যপ্রদ্দেশ থেকে আগত জনচ্মুত্র। এই ঈমন্তাকে 
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বাঙল৷ ও বাঙালীর বিবর্তন 


উত্কট করে তুলল যখন নিরাপত্তার কারণে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পূর্ব বাঙল! থেকে 
পশ্চিম বাঙলায় এল। 

যখন পশ্চিমবঙ্গ স্ট হুল, তখন ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে এক ছায়া 
মন্ত্রীপরিষৎ এর শীসনভার গ্রহণ করল। কিন্তু চার-পাঁচ মাসের মধোই সে 
মন্ত্রীনভণ ভেঙে পড়ল । ১৯৪৮ গ্রীস্টাবের জানুয়ারী মাসে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় 
( ১৮৮২-১৯৬২ ) নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করলেন । স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ যে 
সকল উতৎকট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, সেগুলির সমাধান এই নতুন মন্ত্রীসভার 
স্কদ্ধে চেপে বসল। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তার মৃত্যুকাল (১৯৬২) পর্ধন্ধ আঠারো ব্সর 
মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সময়কালের মধ্যে বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা গুলি 
একে একে সমাধান করে ফেললেন । ৪৪ হুদ 


প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ষা পশ্চিমণঙ্গকে সমাধান করতে হল, ত] হচ্ছে পূৰবঙ্গ 
থেকে আগত ৪১১১৭,০০০ শগণাথীর পুনর্বাসন করা নান! জায়গণয় তাদের জন্য 
শিবির স্থাপন করা হল ও সরকারী ভা'তায় € ৫০153) তাদের পরিচধা কর! 
হল। ত। ছাড়া, 'তাদের সনদের শিক্ষার জন্য ও মেয়েদের বিবদিহের জন্য 
“একারী অন্রদান দেওয়া হল । বহুক্ষেত্রে গৃহনির্মাণের জন্য 'রকারী ধণ দেওয়। 
হল । নিরাশ্রয়া মহিল1,শিশু বুদ্ধ ৫ অশক্ত ব্যস্িদের বিশেষ আয়ে (19255) 
যত্ত-সহকারে ব্রাখা হল । ক্রষিজীবী পরিবারদের প্রথম উত্তরপ্রদেশ ও আন্দামান 
দ্বীপপুঞ্জে পুনর্বাসনের ব্যবস্তা করা হল। পরে ১৭,৮০০ পরিবারকে এক স্থগঠিত 
পারকল্পনা অনুষায়ী দণ্ডকারণো পাঠানে। হল । অ-রুধিজীবী শরণাথীদের জন্য 
পেশা বা বুর্তিগত ও কারিগরী শিক্ষা! দেখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। 
১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই এই পরিকল্পনা অন্ুযাক্সী ৪৪,৩০০ ব্যক্তিকে এরূপ 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। এসবের জন্য ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ভার মৃত্যুকাল 
পর্ধস্ত ১,৭৮১০১* কোটি টাকা ব্যয় করলেন । এ ছাড়া, উদ্বাগ্ড ছাত্রদের শিক্ষার 
স্ুযোগদানের জন্য আরও ১৬২০ কোটি টাক! ব্যয় করলেন । অনেক স্কুল-কলেজ 
বিশেষ করে উদ্বান্ত ছাত্রদের জন্য স্থাপন করলেন । এ ব্যতিরেকে, কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত পাঁচ কোটি টাকা সাহাযো উদ্বাস্তদের কর্মসংস্থানের 
জন্য সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের জন্ত “বিহ্াবিলিটেশন 
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অব ইনভান্রিজ, করপোরেশন, নামে এক সংস্থা স্থাপন করলেন । দ্সাধার্ণ 
প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন বলেই উদ্বধাস্ত পুনর্বাসনের মত ছুরহ সমন্যা তার 
পক্ষে এরূপ দ্রুততার সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করা সম্ভবপর হয়েছিল। 


চাঁখ 


'ন্যান্য সম্রশ্যাও তিনি অন্বপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সমাধান করুলেন। খাগ্ঠ ও 
কাচামালের সমন্তা সমাধানের জন্য, রুষির উন্নতির নিমিত্ত বহুমুখী পরিকল্পনা সমূহ 
রচন] কবলেন। কৃষকদের উন্নন ধরনের ভূমিন্বত্ব দেবার জন্য জমিদারী প্রথা 
বিলুপ্ত করা হল এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জমিদারদের সরকার খণপত্র দেওয়া হল। 
শ্য ৭৭৭১০ ০ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য “দামোদর ভ্যালী করপোরেশন? 
গঠিত করা ভল। ময়ুরাঁক্ষী ও কংসাবতী পরিকল্পনাসমৃহ কার্ধকর কর] হল। 
নদী ও খালসমৃহ থেকে কৃষির সেচের জন্য যাতে জল পাওয়া! যায়ঃ তাঁর ব্যবস্থা 
করা হল। এ ছাভা, নান! স্বানে গভীব ও অগভীর নলকৃপ বসানে| হল । এসব 
করার ফলে কৃষির উৎপাদন অভূতপূর্বভাঁবে বেডে গেল। বিশেষ করে পাটের 
ক্ষেত্রে সামান্ত পাঁচ লক্ষ গাঁট থেকে টৎপাদন পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ গা?ট বুদ্ি 
পেল। 

সঙ্গে সঙ্গে ঢৃপ্ধ সরবরাহের জগ্ত হরিণঘাট। ও বেলগাছিয়ায় “ভেয়ারি” স্বাপন 
করা হল । কলকাতা ও কলকাতা থেকে অন্যত্র যাবার জন্য পরিবহণের ভাঁর 
“স্টেট ট্রাক্সপোটট কবপোরেশন'-এর হাতে স্তস্ত করা হল। কষেকট! গুরুত্বপূর্ণ 
জাতীয় সভকও.নিগ্সিত হল । 

বাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও পতিন জমির পুনরুদ্ধার করা হল। বহু জায়গায 
প্রশস্ত বাস্তা তৈরি করে রেলস্টেশনের লঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হপ। লবণ হুদ 
বুজিষে কণকাতার সংলগ্ন এক উপনগৰী সৃষ্টি করা হল। বস্তীবাসী ও শিল্পে 
নিযুক্ত কর্মীদের জন্য সরকারী “হাউনিং এস্টেট বা আবাস-ভবনসমূহ তৈরি করা 
হল। অনুপ আঁবাস-ভবন নিয়মধ্যবিত্ত ও মধ্যমমধ্যবিত্তদের জন্যও তৈরি করা! 
হল। বুহত্তর কলকাতা নির্মাণের জন্য ০247১0-কে পর্রিকল্পন1 রচনা করতে 
বলা হল। যে পরিকল্পনাকে বপান্ধিত করবার জন্য পরবর্তীকালে গঠিত হল 
(০174১. 

তর্গাপুরে এক ইম্পাভ কারখান। প্রতিষ্ঠা করা হল। ছুর্গাপুর উপনগরী 


৩৫৫ 


বাগলণ ও বাঙালীর 'বিবর্তন 


নিষ্গিত হল। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জন লোকো মোটিভ কারখানা, হিন্স্থান কেবল 
ওয়ারকস্‌ ও কোক ওভেন প্র্যাপ্ট ও গ্যাস গ্রিভ্‌ সিস্টেম চালু কর হল। 

স্বাস্থ্য উন্নয়ন, দূষিত জল নিফাশন ও আবর্জন1 দুরীকরণের জন্যও বিশেষ 
চেষ্টা চলতে লাগল । এসবই ভাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে ঘটল । 


পাচ 


১৯৬২ খ্রাস্টাব্দের ১ জুলাই তারিখে ডাক্তান ব্শানচন্ত রায়ের মতুযুর পর কংগ্রেস 
নেত৷ প্রফুল্লচন্দ্র সেন নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন । কিন্তু তার অন্তত খাছ 
নীতি জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ায়, ১৯৬৭ খ্রাস্টান্দের নিবাচনে তিনি পরাজিত হন 
ও অজয় মুখাঁজির নেতৃত্বে এক যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত এন নী মুলোর 
ক্ষণন্থায়ী তওয়ায় "্ডঃ প্রফুলচন্দ্র ঘোষ এক মন্ত্রীসভা গঠন করেন । কিন্তু তাও 
স্বল্পকাল স্থায়ী হওয়ায় ১৯৬৮ গ্রাস্টাবেরখ ২৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে প্াষ্ট্ীপতিক 
শাসন প্রবতিত হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে অজয় মুখাজির অধি- 
নায়কত্থে এক বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু মাত এক বত্সবের (ফেব্রুয়।রী 
১৯৭০ ) বেশি এ সরকার স্থায়ী হয় না। ১৯৭০ খ্রাস্টাব্দের ১৯ মার্চ তারিখে 
আবার বাষ্রপতির শাসন প্রবতিত হয়। ১৯৭১ খ্রাস্টাবেপ্ এপ্রণ ম।সেঅজয় 
মুখাঁজির নেতৃত্বে এক ডেমোক্রেটিক কৌয়'লিশন সরক।4 গঠিত হয় কিন্তু ছু'ম!স 
(জুন ১৯৭১) পরে তা-ও ভেঙে পড়ে । তখন (৩০ জুন ১৯০১) আখাব ব।ষ্পতিবর 
শাসন প্রবরতিত হয়। ১৯৭২-এর মার্চ মাসে শিদ্ধার্থশঙ্কর বায়ের নেতৃত্বে এক 
কংগ্রেপ সরকার গৃঠিত হয় । ১৯৭৭ গ্রীস্টাব্দের |নর্বাচনে “বামফ্রণ্ট' দল সাফলা 
অর্জন করাতে জ্যোতি বস্থু 'বামফ্রণ্ট সরকার” গঠন করেন । “বাষক্রপ্ট 
সরকারই এখনও পর্যস্ত ক্ষমতাসীন আছে । 


ছু 


সে 


ডাক্তার বিধানচন্ত্র রায়ের আমল থেকেই বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
আওতায় শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি হয়েছিল । ১৯৪৭ গ্রীস্টাব্বে ১০১৪৪,১১১ 
পাঠরত ছাত্র সমেত ১৩,৯৫০ সংখ্যক প্রাইমারী স্কুল ছিল। ১৯৬০*৬১ খ্রীস্টাবে 
ওই সংখ্যা বেড়ে ২৮১৮৬১১৪২ পাঠরত ছাত্র সমেত ২৮,০১৬ প্রাইমারী স্কুলে 
দাড়ায় । ১৯৮০-৮১ গ্রীস্টাব্দে ৬৮ লক্ষ পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী সমেত প্রাইমারী স্কুলের 


৩৫৩৬ 


হাধীন তা-উত্তর খুনের বাগলা 


সংখ্যা দাড়ায় ৪৬১৯৯৩। অন্রূপভাবে ১৯৪৭ গ্রীস্টান্দে ৪১৫৭১৬৩৪ পাঠরত ছাত্র- 
বিশিষ্ট ছেলেদের জন্য ১,৬৬৩ স্কুল ও ৬৪১৮৬৬ পাঠরত ছাত্রী সমেত ২৪০টি মেয়ে 
স্কুল ছিল । ১৯৬০-৬১ গ্রীষ্টাবে স্কুলের সংখ্য। বেড়ে দাড়ায় ৩১৪৯৭ ও ছাত্রীর 
খ্যা দাড়ায় ৭,৪৮১৬৯২ ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৩ লক্ষ। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 
পশ্চিমবঙ্গে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্য'লয় ছিল। বর্তমানে বিশ্ববিষ্যালয় সংখা। নয়টি 
ঘখা ( বন্ধনীর মধ্যে প্রতিষ্ঠার তারিখ )--কপিকাত (১৮৫৭ ১, বিশ্বভারতী 
(১৯৫১), যাদবপুর (€ ১৯৫ ), বর্ধমান (১৯৬০ ), কল্যাণী (১৯৬০), নর্থবেঙ্গল 
( ১৯৬২), রূবীন্দ্রভারতী (১৯৬২ ১ বিপানচন্দ্র কষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৪ )ও 
/শররি”শ- শা দিশলিভুমুলয় ৯৯৯৮৪)। এছাড়া, ইপ্ডিয়ন স্ট্যাটিসটিকাল ইনষ্টিটিউটও 
 বিশ্বাবগ্ভালষের মর্যাদ1] পেয়েছে । পরীক্ষার্থীর সংখা। বৃদ্ধি পাওয়ায় কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্যালয়ের ৪পর চাঁপ হ্রাসের জন্য ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ 
গঠিত হয় ॥ পরিষদই এখন মাপামিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ করে। 
বিশ্ববিদ্ঠ।লয়সমূহ মাত্র মীতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা গ্রহণ করে। 


সাত 


বানফ্রণ্ট সরকারের আঁমলে গ্রামীণ স্থাক্ত-শাসনকে আবার সঞ্জীবিত করা 
হয়েছে । বর্তমানে ১৫টি জিলা পরিষদ, ৩২৫টি পঞ্চায়েত সমিতি ও ৩,২৪২টি 
গ্রম পঞ্চায়েত আছে । শহরাঞ্চলে আছে ১১২টি মিউনিসিপ্যালিটি | 

সেচের উন্নতির জন্য বামফ্রণ্ট সরকার তিস্তা পরিকল্প (১৯৮২) গ্রহণ 
কনেন। এছাড়া; মেচের জন্য নদী থেকে জল-উত্তোলনের জন্য ২,৬৯৭টি স্কীম 
হাতে নেওয়া হযেছে । এছাড়া, আছে ৫,৭০১টি নলকুপ ও ৮৫১,১৮২ হেষ্তরর 
পবিমিত জমিতে জলগেচেবর জন্য সরকারী খাল। তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্য 
পা ওতালডিহি, ব্যাণ্ডেল, ছুর্গাপুর ও টিটাগড়ে নতুন তড়িৎ-শক্তি উৎপাঁদন কেন্দ্র 
মমৃহ স্থাপন করা হয়েছে । কিন্তু তড়িৎশক্তির্‌ পূর্ণ সক্রিয়তার অভাবে ত'র স্থফল 
রুষক বা জনগণ কেউই পাচ্ছে না। হলদিয়ায় নতুন বন্দর নিগ্সিত হয়েছে । 
কিন্ত কলকাতা “ন্দরের হাল ক্রমশই খারাপ হচ্ছে । হুগলি নদীর ওপর দ্বিতীয় 
শ্তে নির্মাণ কর] হয়েছে । কলকাতাকে বেষ্টন করে চক্র-রেল চালু করা হয়েছে । 
পতভাল রেলেও লোক চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছে । এসব ছাড়া, ক্রীড়ামোদীদে বর 
স্থবিধার্থে ইডেন গার্ডেন ও সন্ট লেকে স্টেডিয়াম নিম্সিত হয়েছে । 


৩৫৭ 


বাঙলা ও বাষ্ালীর বিবর্তন 


সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, বেকারদের 
কর্মনিযুক্তির ব্যবস্থা কর! হয়েছে, যদিও ক্রমবর্ধমান বেকার সংখ্যার অনুপাতে 
তা নগণ্য ॥। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে ছিলঃ ৬১৪২১টি রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরী । 
সেগুলিতে প্রতিদিন নিষুক্ত শ্রমিক সংখ্যার গড় ছিল ১,২৭,০*০ জন। 


আট 
কিন্তু এত বৈষয়িক সম্পদ বৃদ্ধির অন্তরালে ঘটেছে শাস্তি-শৃঙ্খলার অবনতি, বাজ- 


নৈতিক দলাদলি, সগ্রাস, ঘন ও সংঘর্ষ, পুলিশের নিক্রিয়তা ও নারী নির্ঘাত, 
মধ্যবিভ সমাজের অবলুপ্তিঃ শিক্ষার সংকট» (ক্রমবর্ধমান লুল ৭ 


*+ ১ নী লি । 


ফোনের অচলতা, বাঁঙলায় অবাঙালীর অবারিত আগমন ও কষ: ৮ তি 
তাঁর প্রতিঘাত, বেকারের সংখ্য! বৃদ্ধিঃ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতা। ও নৈতিক 
শৈথিল্য প্রকাশ । রাজনীতি থেকে শুরু করে সাহিত্যক্ষেত্র পর্যস্ত সর্বত্র নির্লজ্জ 
গোষ্ঠী তোষণের অব্যাহত লীল। চলেছে । চতুর্দিকে দেখা যাচ্ছে ভণ্ডামির চুড়"স্ত 
ৃষ্টাস্ত । তাছাড়া, বাঁডীলীর মানবিক সন্ত] ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে । নারীধর্ষণ ও বধু- 
নির্ধাতনের ক্রমবৃদ্ধি-হার তীর দৃষ্টান্ত । বস্তুত সমকালীন সামাজিক বিশৃঙ্খলতা, 
মানবিক সত্তার হাস ও নৈতিক শৈথিল্োর প্রতি দুষ্টি রেখে মনে স্বভাবতই প্রশ্ন 
জাগে ঘে বাডালীর জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির স্বকীয়তা অবক্ষয়ের পথে চলেছে 
কিনা? অশন-বপনে, আচার-ব্যবহ।রে বাঙালী আজ যেমন নিজেকে বহুব্পী 
করে তুলেছে, তেমনই বর্ণ চোরা করেছে তার সংস্কৃতিকে । অতীতের গৌরবময় 
সংস্কৃতির পরিবর্তে এক জারজ সংস্কৃতির প্রাবিল্যই লক্ষিত হচ্ছে । 


৩৫৮ 


কালাস্তরের সমাজ ও তার রূপীস্তর 


কলকাতার লোক যে জীবনচর্ষা অনুসরণ করেঃ তাই আজ বাঙলার সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। কলকাতার লোকের জীবনচধার রূপান্তর ঘটেছে বিংশ 
শতাবীতে । শহরে সমাজ, ধর্ম, আচার-ব্যবহারঃ রীতিনীতি, পাঁল-পার্বণ ও 
জন-সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটেছে । অথচ, আমর] ইতিহাসে দেখি 
যে যার! প্রথম গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিল তারা গ্রামকেই শহরে তুলে 
নিয়ে এসেছিল । গ্রামীণ ধর্মকর্ম কলকাতায় অনুসরণ কর যাতে বিদ্বিত না 
ইস১২লহ অনু) শীরা সঙ্গে করে এনেছিল তাদের বামুন-পুরুত, নাপিত ইত্যাদি । 
সঙ্গে করে তাঁরা আরও নিয়ে এসেছিল গ্রামের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও 
শিক্ষাব্যবস্থা । তখনকার কলকাতার গ্রাম্যরপ, তাদের এখানে গ্রামীণ জীবন- 
চর্ষা অন্ুপরণ করাকে সহজতর করেছিল । কিন্তু ক্রমশ শহরের বিবর্তন, তাদ্র 
এট] ব্যাহত করল । 


তই 


গ্রামীণ সমাজ য। শহরে স্থ'নান্বরিত হয়েছিল, তা প্রথম আঘাত পায় অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষের দিকে শহরে এক “অভিজাত” সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানে ॥ শহরের 
অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা-প্রণালী প্রথম সাধারণ লোককে প্রভাবাস্থিত 
করেনি । সাধারণ লোক নিষ্ঠাবান ও গ্রামীণ সংস্কৃতিরই ধারক রয়ে গিয়েছিল । 
এই পরিস্থিতিটাই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত বজায় ছিল, বিশেষ করে 
পাল-পার্ণ, ধর্মকর্ম ও সামাজিক আচার-বিচারে । গোড়ার দিকে গ্রামের লোক 
যেসব অপপ্রথা সঙ্কে করে শহরে নিয়ে এসেছিল সেম্খলে। বিংশ শতাব্দীর 
স্থচনার অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়েছিল । ছুঃটি প্রধান অপপ্রথা ছিল--সহমরণ 
ও কোঁলীন্ প্রথা । 

সহমরণের বিরুদ্ধে বামমোহনের আন্দোলন ও কৌলীন্তপ্রথার বিকুদ্ধে ও 
বিধব! বিবাহের সপক্ষে বিদ্ভানাগর মহাশয়ের আন্দোলন সার্থকতা লাভ করেছিল 
মুদ্রিত পুন্তক দ্বার প্রচারের মাধ্যমে ও ইংরেজের প্রণীত আইনের সহায়তায় । 

মুদ্রিত বইয়ের প্লাবন শিক্ষাজগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিলঃ তা! 


৩৫: 


বাঁওগা ও বাঙালীর বিধর্তন 


ত্বরার্থিত হয়েছিল যখন ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্বে কলিকাতা বিশ্ববিগ্।লক্প স্থাপনেব পর 
শহরের নানাস্থানে স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয। ফলে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের 
হষ্টি হয়। এই সমাজের ছেলের! নানারকম পেশা গ্রহণ করে। কেউ হন 
ভডক্ত,ব, কেউ আইঈনবিদঃ কেউ ইঞ্জিনিযারঠ কেউ বিজ্ঞানী ইতাদি। সঙ্গে 
সক্কে শিক্ষিত সম জ পত্তন করল এক নতুন সাহিত্যের। সাতিতাক্ষেত্রে আবির্ভূত 
হলেন বি্য নাগর, ম ইকেল মধুক্থদন দত্ত, দীনবন্ধু মির, বঙ্গিমচন্দ্র চট্োপাধ্যায়ঃ 
নবীনটন্দ্র লেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও আরে! অনেকে। 
তাদের লেখা ভাষাই কলকাত।ব ভাষা তথা বাংলা ভাতার মানরূপে গৃহীত হয়। 
এই দাহিতে রই দিকৃপান হিসাবে বিংশ শতাব্দীতে আবির্ভত হলেন রবীন্দ্রনাথ 
ও শরতচন্দ্র। "হি বুগে 

মধ্যবিস্ত সমাজের যার] পেশা গ্রহণ করল না, তারা সরকারী এ বেপরকারী 
প্রতিষ্ঠানদমূহে কর্ম গ্রহণ করল। সীমিত-দাক্স-যুক্ত যৌথ মূলধনী কোম্পানি 
আইন বিশ্রিবদ্ধ (১৮৫০) হবার পর ম্যানেজিং এজেন্টসমূহ স্থাপন করলেন চট- 
কল, কক্পলাখনি, চা-নাশিচ', ইঞ্জিনিষ।বিং কোম্পানি ইত্যাদি । কলকাতা একটা 
খির।ট কর্মন*স্বানের ককন্দ্র হযে দাডাল। সঙ্গে সঙ্গে রেলপথে (যাগাযোগ স্থাপন 
শহবতলির লোকদের কনকীতাগ কর্মকেন্দ্রের গ্রিকে টেনে নিষে এল। প্তাব। 
কশকাত! পমাণ্জর সংস্কতি গ্রামে নিষে গেল । এইভাবে নাগরিক সভ্যতার 
সঙ্গে গ্রামীণ সভাতাব একটা যে গক্তত্র স্থাপিত হল । 

কলকাত'য যে নতুন শিক্ষিত মধাবিত্ত সমাজেব উত্তুব হল, ৩ দের পুরুষরা] 
ইং:রুর্জি শিক্ষা শেষে যদিও উদ্বাপনীতিক হলেন, কিন্তু তদের শন্দবমহলের 
মেবেবা রক্ষাশীশ। থেকে গেশেম | যদিও ১৮৪৭ শ্রীস্টাব্দে বেখুন স্কল স্থাপিত 
হব ব পর থেকেন্্রীশিক্ষ'র কিছ কিছু প্রসার ঘটেছিল, তা হপে৪ যেসব মেষে 
স্কুলে পড়তে যেত (ম্বধিক্কাৎশই দশ বছবেব কম) তাদের বক্ষণশীলত। বজীয় 
বেধে 9 কক। গাডিতে করে স্কুলে যেত হন। 

দশ বহর বয়ণের আগেই হিন্পু মেষেদের বিষে হয়ে যেত, সেজন্য নাদের 
উচ্চ শক্ষা' লভের কোন স্তব-যাগ ইল না। ছু-চাঁরজন যার) উচ্চশিক্ষা লাভ করত 
তারা হষ ব্র।ঙ্ষ পরিবাখের কিংবা খ্রীষ্টান পরিবারের মেঘে ' ১৯২৯ গ্রাস্ট'ন্জে 
সরদ। আইন দ্বার যখন "মযেদের বিয়ের ন্যুনতম বযল শ্থিব কগা হয়, তখন 
থেকেই হিন্দু যেয়েদেব মগ উচ্চশিক্ষা! লাভের প্রবণতা প্রকাশ পায় । তার! 


২৬১০ 


কালানম্তরের সাজ ও ভার স্গপাতর 


শিক্ষাক্ষেত্রের নানাবিভাগে পুরুষর্দের তুলনার যথেষ্ট এগিয়ে যেতে থাকে । ষে 
বপানস্তরট? গত পঞ্চাশ-যাঁট বছরের মধ্যে ঘটেছে, তা একেবারে অবিশ্বাস্য । 
আজ নামজাদ। মহিল] ডাক্তার, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, অধ্যাপিক', 
ম্যাজিস্ট্রেট, সাংবার্দিক, কোম্পানি এগ্জিকিউটিভ, কোম্পানি ডিরেক্টর শহরের 
সর্বব্রই আকছার দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতা হাইকোটে আজ কয়েকজন 
মহিলা বিচারপতিও নিধুক্ত হয়েছেন । অথচ পঞ্চাশ-ষাঁট বছর আগে এঁদের মা- 
মাসি-পিসিদের দশ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যেত । 


ভিন 


1 শশতাবারি প্রথম তন দশক পর্যন্ত মণ্যবিভ হিন্দুসমাজের অন্দরমহল অত্যন্ত 
বক্ষণশীল ছিপ । সেটাই হিল হিন্দু রক্ষণশীলতার ভর্গ। যার কোনে ট্রাভিশন্যাল 
ধারাঁবাহিকত] ছিল না, তা ছিল যেয়েদের কাছে অপকর্ম । সেই মানদণ্ড দিয়েই 
তার! পাপ-পুণা বিচার করত। বাড়ির বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা, বাড়ির 
অন্দরমহলেও তারা বুক পধন্ত ঘোমটা দিয়ে ঘুরে বেডাত । পরপুকষের সামনে 
বেকুনে! একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ভাশুর-ভাদ্দর বউয়ের সম্পর্কের মধ্যে ছিল 
চৈনিক প্রাচীর । সেইসব মেয়েদের নাতনীরাই আজ ভাশগুবের সঙ্গে কথা বলে 
এবং সিনেমায় ও খেলার মাঠে গিয়ে পাশাপাশি বসে। তখনকাব দিনে কথা 
বলা তো দুরের কথা, খোমটার ভিতর থেকে দেখতে ন! পেয়ে দৈবাৎ্ যদি 
ছোঁয়।ছুষি হয়ে যেত, তা হলে ধান-সোন। উত্সর্গ করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। 
এখন আর ভাশুর-ভাদ্দর বউয়ের মধ্ো সে নিষিদ্ধ সম্পক (09০০০) নেই। 
সম্পূর্ণ খোলামেলাভাবেই তার মেলামেশ! করে। 

বিবাহে পর থেকেই সেকালের লোকের ধর্মীয় জীবন শুরু হত । স্বামী-স্ত্রী 
উভয়েই "কুলগুকুর কাছ থেকে মন্ত্র নিত। কেননা সেকালের মেয়েদের সংস্কার 
ছিল যে মন্ত্র না নিলে দেহ পবিভ্র হয় না। যারা মন্ত্র নিত, তাদের প্রতিদিনই 
ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হত। যাঁদের মন্ত্র হয়নি, তাদের ঠাকুবঘরে যেতে দেওয়। হত 
না। এমনকি শ্বশুর-শাশুড়িও তাদের হাতের পক্কান্ন শুদ্ধ বলে মনে করত না। 

সেকালের মেয়ের সকালবেপা ঘুম থেকে উঠেই পদর দরজ] থেকে শুরু কণ্ে 
বাড়ির অন্দরমহল পর্প্ণ সর্বত্র গোবরজলের ছিটা দ্িত। সাধারণ গৃহস্থলোকের 
বাড়ি ছ'মহল হত। ধনী লোকদের বাড়ি তিনমহুন চারমহলও হত। প্রতি 


৩৩৬১ 


বাচল1 ও বাঙালীর বিবর্তন 


বাড়িতেই তূলপীমঞ্চ থাকত এবং সন্ধ্যাবেল। তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জেলে দেঁওয়। 
হত। ত1 ছাড়া, বোশেখ মাসে তুলসীগাছের ওপর একট! জলপুর্ণ পাজ্ বেঁধে 
ঝারা+ দেওয়া হত। 

মেকালের মেস্রেদের ধর্মবিশ্বাম এখনকার মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। 
শিশতকাল থেকেই নানারকম ব্রতপালনের ভিতর দিয়ে তাদ্দের ধর্মীয় জীবন 
গড়ে উঠত ও মনের মধ্যে পাপশ্পুণ্যের একট] ভাব সঞ্চারিত হত্ত। পঁঁচ থেকে 
আট বছরের মেয়ের! নানারকম ব্রত করত ; যেমন বোশেখ মাসে শিবপূজা ও 
পুণ্যিপুকুর, কান্তিক মাসে কুলকুলতি, মাঘমাসে মাঘগুল ইত্যাদি। সধবা 
মেয়েদের ব্রতের অস্ত ছিল ন1। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন কুল্সী উত্দর্গ নিত হত। 
কার্তিক মাসে আকাশপ্রদীপ দেওয়া হত। এসবই সঞ্চশ-ফা বহর হা 
পর্ধপ্ত কলকাতায় পালিত হত । বাঙালীব বাব মাসে তের পার্বণ ছিল তাঁব 
অধিকাংশই আজ উঠে গিয়েছে । তবে সীমান্ত অঞ্চলের মেয়ের! আজও পৌষ 
মাঁসে টুম্থ ও ভাত্র মাসে ভাছুর ব্রত ও উত্মব পালন করে । 

আগে ঘেঁটুপূজার খুব ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু আজকাল ছেলেদের মধ্যে 
খোমপাচড়ার প্রকোপ কমে গিয়েছে বলে ঘেটুপূজার আর চলন নেই। অবন্ধন ও 
একট] বড় পরব ছিল এবং এই উপলক্ষে পাচ বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ ৭! 
হত। পৌধপার্বণে পিঠেপুলি তৈরির ভীষণ ঘটা হত। তখনকার কালে গ্রহণের 
দিন লোক হাঁড়ি ফেলে দিত। রান্নার জন্ত আবার নতুন হাড়ি ব্যবহার করত । 
দশহরার দিন ফ্লাহার করত । অবরন্ধনের আগের দিন রান্না ভাত-তরকারি 
পরদিন ( অরন্ধনের দিন ) খেত। শ্রীপঞ্চমীর দিন কড়াই পিদ্ধ করত ও পরদিন 
শীতল ঝগ্তীর দিন তা খেত। চচত্র সংক্রাস্তিতে ঘবের ছাঁতু খেত। শীতল 
অষ্টমীর দিন শীতলাতলায় গিয়ে বনভোজন করত। 

সেকালে ব্ধীয়সী মহিলার। নিত্য গঙ্গা্খান করতেন । তার। অস্থ্্যম্পস্থা 
ছিলেন বলে ভোর বাতেই গঙ্গাসানে বেকুতেন ও স্থর্ষোদয়ের পূর্বেই বাড়ি 
ফিরে আসতেন । ধনী পরিবারের মহিলার] পালকি করে গঙ্গান্ানে যেতেন, 
এবং গঙ্গার ঘাটেও পালকি থেকে নামতেন ন1। পাঁলকিটাঁকে জলে নামিয়ে 
দেওয়া হত এবং ত্তীবা! পালকির ভিতরেই স্নান সেরে নিয়ে বস্ত্র পরিবর্তন 
করুতেন। 


৩৬২ 


কালাম্তরেব সমাজ ও তার বূপাস্তর 
চার 


ধর্মীয় পরবগুলির ন্তায় সামাজিক উৎ্সবগুলির মধ্যেও অনেকগুলি উঠে গিয়েছে । 
আজকালকার দিনে মেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ে হয় ; সেজন্য রজঃ অনুষ্ঠান উঠে 
গিয়েছে । ষাট বছর আগে পর্বস্ত এটা] একটা বড় সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল। 
অন্থবূপভাবে আজকাল মেয়ের! হাসপাতালে বা নালিং হোমে প্রসব করে বলেঃ 
আটকোৌড়ে ও চারকৌড়ে উঠে গিয়েছে । যেটের। পৃজাও লুপ্ত হয়েছে । যন্তী- 
পূজা এখনে] আছে। মেয়েদের সাধভক্ষণ ইত্যাদি কোনে! কোনো জায়গায় 
পালিত হয়ঃ কোনে! কোনে। জায়গায় হয় না । আগেকার দিনে এগুলো বড় 
সামাজিক উৎসব ছিল ও অনেক আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রিত হতেন । রজঃদর্শন 
৬৮ শাচগানও হত। 

অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠ নগুণির মধ্যে অন্নপ্রাশন এখনে! হয়, কিন্তু সেটা? 
অন্য রূপ নিয়েছে । ব্রা্ষণদের উপনযষন এখনে হয়, ঘর্দিও অনেকক্ষেত্রে যথা- 
সময়ে নয় । বিবাহের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও স্ত্রী-আচারসমৃহ এখনো পালিত হয়, যদিও 
এগুলে! সংক্ষিপ্ত হয়েছে । ছাঁদনাতলায় নাঁপিতর্দের ছড়াকাটা কোনো কোনো 
জায়গায় ভয়, কোনো কোনে! জাযগায় হয় না। আজকালকার নাঁপিতরা 
আগেকার দিনের €েসব ছডা ভুলে গিয়েছে । বিবাহ উপলক্ষে নাডুভাঁজ। 
ইত্যাদি (যার বর্ণাঢ্য বণন৷ ইন্দির। দেবীচৌধুরানী তীর “বাংলাব স্ত্রী আচার? 
বইষে দিয়েছেন ) উঠে গিষেছে । বিবাহ সম্পর্কে আরে অনেক সামীজিক রীতি 
উঠে গিয়েছে ॥ তা ছাঁড়'ঃ অ।গেকার দিনে সবর্ণেই বিবাহ হত; এখন অসবণ 
বিবাহ প্রায়ই- হচ্ছে । ষাট বছর আগে পর্ধন্ত কর্মবাড়িতে ব্রাঙ্গণ ও শুদ্রদের জন্তা 
আ'লাদ। পংক্তি হত । ত৷ ছাড়া, ব্রাহ্মণর1 ভোজন-দক্ষিণ পেতেন । আজ আর 
পান না। এখন ব্রাঙ্ষণর] সকলের সর্গে একই পংক্তিতে খান । 

শ্রাদ্ধের ঘটাও এখন অনেক কমে গিয়েছে । আগে নিয়মভঙ্গের দিন সর্ব- 
জনীন নিমন্ত্রণ করা হত । এখন মাত্র জ্ঞাতি ও নিকট-আত্মীয়দের কর! হয়। তা 
ছাড়া, যাব! ব্রাহ্মণ নয়, তার! অশোৌচকাল ত্রিশ দিন থেকে দশ-পনেরো দিনে 
নামিয়ে এনেছে । 

শিক্ষাবস্ত বা হাতেখভি দেওয়া প্রথা এখন উঠে গিয়েছে । নামকরণের 
বেলাতেও তাই । আগেকার দ্িনেব অনেক নাম এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, যেমন 
গদাধর, জলধর, জগন্নাথ, পীতাম্বরঃ এককড়িঃ ছু*কড়ি, পীঁচকভি, সাতকড়ি 


৬৩৬৩ 


বাউলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


ইতাদি। মেয়েদের ক্ষেভ্রেও তাই । এখন আব কেউ মেষের নাম রাখে না 
থাকমণি, পরশম্ণিঃ এলোকেত্রী, জগদন্বাঃ মহামায়া কালীমতি ইত্যাদি | 


পাঁচ 


সবচেষে বড় পরিবর্তন ঘটেছে পোশাক-আশাকে ও প্রতিবেশীর সঙ্গে আচার- 
ব্যবহারে । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সাধারণ লোক মাথায় শিখা রাখত ও 
ধুতি-চাদর ব্যবহার করত। মাথায় পাগড়ি বাধত ॥ সেলাইবিহীন বন প্যবহার 
কর। বাঁডালীর নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল । শার্ট কামিজ পিরান নাবহার ছিল না 
মেয়েদের গোড়ায় কোনো অন্তর্বাস ছিল সু বার ছু 
খানাই উপরের অঙ্গে জড়িয়ে রাখত । অন্তর্বাস ছিল নবলে মেয়েরা পাছা শা 
কাপড় পরত। পাছাপাড় কাপড় পর1 বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের পর থেকে 
উঠে গিয়েছে । ছোটে ছেলেমেয়েদের হাফপ্যান্ট পরা বীতি ছিল ন1। ছেলের! 
পাঁচ-সাত বছর বয়স পরন্ত দ্িগম্ধর থাকত । তার পর পাঁচহাতি কাপড় পরত । 
ছোটে] মেয়ের! প্রথমে ফ্রক পরত ও বয়স্ক মেয়ের। অন্তর্বাস ও উত্তর্বাঁস হিসাবে 
প্রথম শেমিজ, তারপর সায়া, জ্যাকেট ও ব্লাউজ | নিমন্ত্রণ বাড়ি যাবার সময় 
একট ভেলতেটের জ্যাকেট ও বেনারসী শাড়ি পরত । মেয়েবা এখন আবার 
অনেকে পাজাম1, কামিজ ও সালওয়ার পরে । কেউ কেউ আবার প্যাপ্ট পরে । 
ম্যাকসি পরাও ফ্যাশন হয়েছে । আবার অনেকে পিগারেট খায় | উত্তরবাস ও 
অস্তবামের একট সার্থকতা আছে। কিন্তু বাকিগুলা কি? পঞ্চাশ-ষাট বছর 
আগে পর্ধস্ত পুকুষর1 চটিজুতা পরত । আপিস যাবার সময় কেউ কেউ চীনা 
বাঁড়ির বামিশ কর] জুতা পরত ॥ মাব্র উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই প্যাণ্টঃ কোট ও 
পয়েস্টকোট পরত | তাঁদের টুপিও পরতে হত । সাধারণ বাউল প্শাণ্ট ও 
লুঙ্গি পর] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে শুরু হল । হাওয়াই শার্টের চলনও 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দান । ছেলেবেলায় পূজার সময় আমাদের পোশাক কেনা হত 
দেশি ভাতের ধুতি ও জবির কাজ করা৷ ভেলভেটের কোট । তা ছাড়া ছেলেব৷ 
(আমিও পরেছি) ন।নারকম গহন1 পরত । আর মেয়েদের গহনার তো পারিসীমা 
ছিল না। এক-একজন গৃহস্থ বধুর পঞ্চাশ-াট ভরি গহনা থাকত । থাকবেই বা 
না কেন? শোনার ভরি তো ছিল মাত্র আঠারে। টাকা । তবে অনেক গহন। 
এখন উঠে গিয়েছে, যেমন কোমরে সোনার গোট, নাকে নথ ও নোলক পর]। 


৩৬৪ 


কালাত্র়ের সমাজ ও তার রপাসার 


ছয় 

খেলাধুলা! ও আমোদপ্রমোদের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে । হা-ভু-ড়ূ 
খেলাটাই খুব জনপ্রিয় খেলা ছিল । তা ছাভ1, ছেলের। নিয়মিত ব্যায়াম করত, 
লাঠি খেলত, কুস্তি লড়ত, সাঁতার কাটত ও মুগ্ডর ভাজত। এখন এসব জন- 
প্রিয়তা হারিয়েছে । আরে যে-সব জনপ্রিয় খেল। ছিল, তা হচ্ছে ভ্যাং-গুলি, 
মারবেল খেল ও ঘুডি ওডানেো । এখন এসবের পরিবর্তে ক্রিকেট, ফুটব্লঃ 
ব্যাডমিন্টন, হকি ইত্যাদি গ্রচলিত হযেহে। এখন খেল।র মাঠে বাডালীরা 
মসাধাবণ দক্ষত] দেখাচ্ছে । আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে পাচালী, ৬রজার লড়াই, 
পুতুল নাচ, যাত্রা প্রভৃতি প্রায় উঠেই গিয়েছে । যাঁকে এখন ষত্রা-অভিনয় বলা 
পু ০৮৯ ৮0 আনত কী ৰি [যেটার এখনেো। আছে, তবে সিনেমা 
বেশি জনপ্রিয় হয়েছে । মিনেমার ছাবর পরিচালনায় বাঁঙলী বিশ্ব-পুরস্কার 
পাচ্ছে । তাছাড়। ক্রেডিও এবং টিভি থেকেও শহববাসাপা বেশ আমোদ পাচ্ছে। 
বাড়িব ভিতরের খেলার মধ্যে একা-দোক্কা, পুকোষ্ঠীর ইত্যাদি খেপা উঠে 
গিয়েছে । দশ-পঁচিশ খেলাও তাই | তার পরিবতে ক্যারম, লুভো১ জেক-আগ্- 
স্য'ড বস ইত্যাদি স্থান পেয়েছে । বয়ক্কদের মধ্যে দাব| ও পাশাখেলা এখনো 
কে।থ। কোথাও প্রচলিত আছে । তবে 'হাশখেলাব ক্ষেত্রে বঙেখ খেলা বদণে। 
এখন গব্রজ* থেল। প্রচলিত হয়েছে : এশব গ্রামেও প্রচলিত হয়েছে । 

প্রাম। 'রেগও পররিবতন ঘটে গিয়েছে । উচ্ননের স্থান অধিক।ব করেছে জনতা 
ডে ৬ বা গ্যান। মাটির হাভির পবিবর্তে ম্যালুমিনিয়ামের ইডি; পাথরের ও 
র১।র থালার পাখবর্ঠে আালুমিনয়াঁমঃ স্টেনপেন স্টীল ও পে'রনিলেনে« খালা- 
বপন গ্রগানত হযেছে । আখিক চাপ ও ছুশ্র প)তার জন্য মাহ থখ।গষা ও নানা- 
রকম বাঞ্জন খাবা হণ পেয়েছে । ফ্রি প্রচলনের ফলে একদিনের বানা ছু 
ট৩নদিন খাওয়া অভ্যাস হয়েছে । 

শেষ কথা । সেক)লের তুলনাম্ম বাঙালী জীবনে আজ থে পবিখতন খটেছে, 
তা অড়তপুব | এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনকে সহায়তা করেছে দুদ্রণেণ প্রবর্তন, 
শিক্ষার প্রপার, সাহিত্য জন, যন্ত্রশিল্প, পরিবহণব্যবস্থা এবং নান] প্রদেশের ও 
বিদেশার লোকের নংস্পশ। 

কিন্তু এই অভূতপূর্ব পরিবত্তন ঘটলেও +৩কগুলে। মৌপিক উপাদ।ন এখনো) 
রয়ে গিয়েছে, যথ?। যগ্ত্ী পূজা, লক্ষমীপূজা, ইতুপূজাঃ বিপত্তারিণীর পুজা, জয়মর্গল 


৩৬৫ 


বালব ও বাডীলীর ধিবর্তন 


বারের ব্রত, নবান্গ, রক্ষাকালী ও শীতলাপৃজা ইত্যাদি । বিয়ের পর লোকে 
এখনও সত্যনারায়ণ ও শুভচনী পূজা করে। এছাড়া আছে গোরুর গাড়ি ও 
ঘুশ্টের ব্যবহার । এগুলো সবই আদি-অন্ত্াল যুগ থেকে বাঙালী সমাজে 
সজীব বয়ে গিয়েছে । 0সখানেই বাঁডালীর নৃতাত্বিক চরিজ্রের হ্ত্র ধর1 পড়ে । 

'তবে শেষ প্রশ্ন । যে সকল মৌলিক উপাদান থেকে বাডালীর নৃতাত্বিক 
চরিত্রের সুত্র ধরা পড়ে, সেগুলে। আর কতদিন টিকে থাকবে ? গত চলিশ- 
পর্ধাশ বছর ধরে সামাঁজক কপাস্তরের গতি যেরূপ ভ্রুত হারে চলেছে, তাতে 
মনে হয় না যে এই মৌলিক উপাদানগুলে খুব €বশিদিন টিকে থাকবে । 
বাঙালী সমাজেব বপান্তরট? মাত্র নাগবিক সভযত]কেইআচ্ছন্ নি 
সভ্যতাকে ও করেছে । যাব গ্রথষঠ্র। শাতবতকি শহদে আকা ভিসা সত স। হস্ত সারা 
গ্রামকেই শহরে তুলে নিয়ে এসেছিল । আজ তার বিপরীত প্রক্রিয়া চলছে । আজ 
গ্রামের লোকরাই শহরকে গ্রামে তুলে নিষে যাচ্ছে । নাগরিক সভ্যতার চটক 
অজ গ্রামের লোকেব মনকে আচ্ছন্ন করেছে । ফলে বাঙালী তা স্বকীয় সমাজ, 
সংস্কৃতি ও এ্রতিস্া হারিয়ে ফেলছে । কিস্বে বিনিময়ে ? পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার 
মোহের বিশিমষে । সে সভ্যত। ভাশ কি খাবাপ তার বিচার আজ আর এখানে 
করব ন!। আগামীকাশব ইতিহাস ৩] প্রমাণ কবধবে। তবে ধারা পখশ্চান্ত 
সভ্যতার ভবিষ্যৎ সগন্ধে জানতে উতৎস্থুক, তদের অন্ররোধ করি তারা যেন ওই 
সম্পরকে 09%%.1 91001)5167-এর 76০0০110৩ ০9? €7০ ৬/০৪৮, বইখানা। পড়ে 
নেন । 


কাঁলানুক্রমিক ঘটনা পন্জী 


তাত্রাশ্ম যুগ (?) মহা ভরতে উল্লিখিত পুগুরাজ বাসুদেব, বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন 
ও এক অজ্ঞাতনাম। সুঙ্ষগবাজ । 


বৈদিক যুগ _-বৈদিক আর্ধগণের বঙ্গ ও পুগুজাতির সঠিত পরিচয়। 
বঙ্গদ জাতির উল্লেখ । ( তুলনীয় গঙ্ষারিভ )। 

প্রাকৃবৌদ্ধমুগ --শিবিবাজা ও চেতরাঁজ্য । শিবিরাঁজ বেস্সম্তর কর্তৃক 
শিবিধর্মের প্রতিষ্টা । 

আকা 


৫৬৬-০০৬ রীস্টপূ _-শিবিপর্ শিক্ষা জন্য গৌতম বুদ্ধের বঙ্কগিরি বা শুশুনিয়! 
পাহাড়ে অবস্থান । 

৩২৭-৩২৫ গ্রাস্টপূর্ব _গঙ্গারিভ রাজোর (গঙ্গার ) দেশবাসীর শৌর্ধবীধের 
কথা শুনে আলেকজা গ্রারের স্বদেশে প্রত্যাগমন । 

৩২২-২৯৮ খ্রাস্টপূব -চন্ত্রগুপ মৌধের রাজহ্কাল। চন্দ্রপ্ুপ্ত মৌর্য পৌগুনগরে 
এক কর্মচারী অধিঠিত করেন । 

৩২০-৪ ৬৭ গ্রাস্টাব্দ --প্রথম চন্দ্রগুস্ত কর্তৃক গু সাম্রাজ্য প্র তিষ্ঠ। থেকে ক্কন্দ গুপ্রের 
আমল পর্যন্ত বাঙল। গুপ্তসাআজ্যের অন্তনুক্ত ছিল। 


৫৭০-৫৮০ _-গৌড়পাজ গোপচন্দ্রের রাজত্ব । 

৫5৩ .... বখিঝুপ্তপ্ত কর্তৃক দামোদরপুপ তাত্রশাশন দাণ। 

৫৮০-৬০০ _-গোড়রাজ সমাচারদেবের বাজত্ব। 

৬০৬-৬২৫ _-বাওলার স্বাধীন রাজ! শশাঙ্ক । কণস্ুবর্ণে রাজধানী প্রতিষ্ঠা। 
দক্ষিণে গঞ্জাম ও উত্তরে কান্তকুজ পর্ধস্ত অধিকার । 

৬২৫ --কর্ণস্থবর্ণে জয়নাগের রাজত্ব। 

৬২৫-৭০৫ থড্গবংশের রাজত্ব । 

৬৪০-৬৬০ স্বাতবংশের রাজত্ব । 

৭৫০-৭৭০ _-পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল । মগধ পর্যন্ত রাজ্য" 
বিস্তার । 

৭৭০-৮০৭ _বর্মপাল। সমৃদ্র পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার। 


৩৬৭ 


বাল? ও বাঙালীর বিবর্তন 


৮৩ ৭-৮৪২ 
৮৪২-৮৫০ 
৮৫০-৮৬খ 
দে৬হ-লে৬৩ 
৮৮৫ 

৮৮৫ -৯৭ ৫ 
৯০৫-২৫ 
৮৮৬৮-৯১৭ 
৯১৭ ৯৫২ 


১৫৯ ৯৭২ 


৪০২ ২১৭৭ 


০০ ০ 


১০০৩ 


১০০৫ 


৯০ ৯৭ 
২০০ 


১০২৭-১৩ 


১০৩৬৩ 


১৯০৭০-৯৬ 


-দ্বেবপাল। গান্ধার পর্ধস্ত জয়। 
মহেজ্রপাল। 

_-প্রথয় শুরপ।ল | বাবাণমীর শৈবাচাধদে গ্রামদান । 
_-প্রথম বিগ্রহপাল। 

-- গুজর-প্রতিহ।র প্রথম মহেন্দ্রপাল কর্তৃক উত্তরবঙ্গ অধিকার | 
_ পূর্ণচন্দ্র-পুত্র সুবর্ণচন্দ্রের রাজ্যার স্ত। 

--ন্ুবর্ণচন্দ্র-পুত্র ত্রলোক্যচন্দ্রেব রাজ্যপাভ। 

--নারাঁয়ণ পাল। বিহারের অনেকাংশে স্বাবিকার প্রতিষ্ঠা 
_পাজাপাল। উত্তরবঙ্গ পুনরাধ্কার ূ 


ছি ৭ 


দ্বিতীয় গে? শত স্রীশ 2৫ জনা . 
রাজ্যবিষ্তার | উত্তববঙ্গে ভূমিদান । 
--ন্বিতীয় বিগ্রহপাল। কল্যাণচন্দ্র কর্তৃক পরাজিত ও 
কামণপের সঙ্গে যুদ্ধ । 
_-প্রথম মহীপাল । কুমিল্লা অঞ্চল অধিকার । তীখঙুক্তি ও 
বার ণশী অবিক।প; দক্ষিণবঙ্গে চোল আক্রমণ । 
মেদিনীপুর অঞ্চলে কদোজ পর জ্যপাশের (৯৮০-১৮ ০৫) 
[জ্য -গ্ত। 
_কলাশচন্দ্র-পুঞ্ এডঠতচন্দের ব।জ্যলাভ। 
-পশোজ রজ্যপালের মৃত্যু ও *ৎপুত্র নাববণপালেব 
৬ ১০০.-৩০ )1সংহানন লাভ । 
-51ব। পুতে কলচুখি গ।জেয়ের অধিকার | 
_-লডহচনু-পুত গো বিন্দচগ্রের বাজ্যল ভ | 
_নগনপাল ॥ কলচাগাগ কণের্ আক্রমণ গ্রতিপে।খ 
--অটীশ দাপক্কবের ।তববত গমন | 
_-তআশ্ন কগ্রহপ। | ক্লচুরিরাজ কণেগ ১ঙ্গে খুগ্ধা ও তা 
কন্যা] যে।তন্ঞাকে বিবাহ । 
খাটে সামন্ত,শনেব স।মন্ততন্ত্রে সুচপ। | 
_াঞ্থি ৬৭ মহীশাশ » প্রা বিদ্রোহ £ বৈ বতব।জ্য দ্িখে।ক ও 
রুদেক কর্তৃক অধিকারচ্যুত। এরেন্দ্রে কৈতরাজ শ্রতিষ্ঠী | 


৬৩৬৮ 


১০৭১-৭২ 
১০৮০-৪১০ 
৬৩৯১০ 
১০৭২-১১২৩৬ 


১৬০৯৬ 
১ ১২৬-২০ 
১১২৮-6 ৩ 
১১৪৩ ৬১ 

বির তিহ 
১১৬১-৬৫ 
১৯১৬৫ ১২০০ 


১০৯৬-১১৫৪ 


১১৫৯-১১৭৯ 


১১৭৯০১২ ০৬ 


১.২৩০৬-১৬ ২৫ 
১২০৪-১৭০৬ 


১২২৫-১৯২৮ 
১২৪৩-১২৬০ 
১২৯১-১৩০ » 
১৩০ ১--৩২১ 
১৩৩৮-১ ৩৪৯ 
১৩৪২-১ ৩৫৮ 


১৩৫৮*১৩৯০ 


বা. ও না. বি.-২৪ 


কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী 
দ্বিতীয় শৃরপাল। 

_-দিব্যোকের মৃত্যু ও তার ভ্রাতা রুদোকের রাজ্যলাভ। 

-__কুদোকের মৃত্যু ও তৎপুত্র ভীমের রাজ্যলাত। 

_বামপাল। ভীমকে নিহত করে বরেন্দ্র পুনরধিকার ; 
সন্ধযাকর নন্দী কর্তৃক “রামচবিত' রচনা আরম্ভ । 

_হেমস্তসেনের পুত্র বিজয়সেনের বাজ্যাবুস্ত | 

_কুমাএপাল । 

- তৃতীয় গোপাপ। 

-মদনপাল । . পাটুনা- সুজের অঞ্চল অধিকার । গাহডবাল 
০এ। ,-পচন্দ্রের মুদি, 5 পুু্ডতববঙ্গে ভূমিদান । 

-+গোবিন্দপাল । 

--পলপাল । 

-বিজয়সেন । বমণ 
রাজধানী স্থাপন ॥ 

_বল্লালসেন । পুববিহারে ভাগলপুর অঞ্চল অধিকার । “দান 
সাগব” ও “অদ্ভূত সাগর” বচনা। 

_-লক্ষ্ষণসেন । ওভিশার গঙ্গবাজ্যে ও বারাণসী ও প্রয়াগে 
গাহড়বাল রাজ্যে জয়ন্তম্ত স্বাপনের দাবী । বখতিয়ার 
খিলজী কর্তৃক নদীয়া অধিকার । 

--বিশ্বদপসেন । 

_-বখতিযার খিলজী। নদীয়া ও পখনোৌতি জয়। তিব্বত 
অ।ত৬বান। 

__হ্যবসেন । 

_--দববশীয দশপথ (?) কর্তৃক লেনবংশের উত্সাদন । 

_-ঞ্টকন্র্দিন কাইকাউস | 

_-শামস্থদ্দিন ফিরোজশাহ । 

__-ফখকুন্দিন | 

_-ইলিয়াপ শাহ। 

_-সিকন্দর শাহ । 


বাজধংশের উচ্ছেদ। বিক্রমপুরে 


বাঙল ও বাঙালীর বিবর্তন 


১৩৯০-১৪১৩ 
১৪১৫-১৪১৮ 
১৪১৮ 
১৪১৮-৩৩ 
১৪৩৬-১৪৫৯ 
১৪৫৫-৮১৪৭৬ 
১৪৮৫-১৫৩৩ 
৯৪৮৭-১৪ ৯৩ 
১৪৮৩-১৫১৯ 
১৫১৯-১৫৩২ 
১৫৩২-১৫ ৩৩ 
১৫৩৩ ৩৮ 
১৫৩৮-৩৯ 
১৫৩৯-১:৭৫ 
১৫৭৫ 

১৫ ৭৬-৭৮ 
১৫৭৭৪ 
১৫৭৯-৮০ 
৬৫৮৬৩ 
৯৫৮৬ ৮৫ 
১৫৮৫-৮৩৬ 
১৫৮১৬ 
১৫৮৬-৮৭ 
৯৫৮৭ -৪১৪ 
১৫৯৪০-১৬০৬ 
১৬০৬-০৭ 
১৬০ ৭-০ ৮ 
১৬০৯ 


১৬০৯-১৬৩৯ 


--আজম শাহ । 

-রাজ! গণেশ (দলুজমর্দন দেব )। 
--বাজা গণেশের পুত্র মহেন্দ্রদেব। 
"যু (জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ )। 
_নাসিকদ্দিন মাহমুদ শাহ। 
-বারবক শাহ । 

_মহাপ্রভু চৈতন্তদেব | 

--হাঁবসী স্থলতান । 

_-আলাউদ্দিন হুম্রন, শ্াত,.ৎ -,.. 
নাতি "নে. ৰা ন৯ শহিপী সতী র্‌ 
-_-আলাউদ্দিন ফিরৌজ শাহ । 
_-গিক্লাক্দ্দিন মামুদ শাহ । 

__হুমাসুন কতৃক গৌড় দখল । 
--শেরশাহ থেকে দাউদ কারনানী । 
-আঁকবরের প্রতিনিধি মুনিম খান । 
_হোসেন কুলী বেগ। 

_ ইসমাইল কুলী। 

_-মুজাফর খান তুরবতী। 
-খান-ই-আজম মীজ! কোকাহও ওয়াজীর খান। 
শাহবাজ খান । 

--সারিক খান । 

--শাহবাজ খান ( ২য় বার )। 
--ওয়াজীব খান। 

_সৈয়দ খান । 

--মানসিংত | 

__কুতুবুদ্দীন খান কোকাহ | 
_জাহাঙ্গীর কুলী বেগ । 
_-মানসিংহের বাঙলায় পুনরাগমন । 
_ ইসলাম খান চিন্তী ; শেখ হোপাঙগ ; কাশিম খান চিন্তী ; 


৬৩৭০ 


১৬৩৯-১৬৬০ 
১৬৬০-৬৩ 
১৬৬৩ 
১৬৬৩-৬৪ 
১৬৬৪- ১৬৭৮ 


১৬৭৮ 
১৬৪৮ দং প এ 


১৬৭৯-৮৮ 
১৬৮৮ ৮৯ 
১৬৮৯-৯৭ 
১৬৯০ 
১৬৯৮-১ ৭০ ৭ 


১৬৯৮ 


১৭১৭ ১৭২৭ 


১৭৪০-১ ৭৫৬ 


১৭৫৬ ১৭৫৭ 


১৭৫৭ 
১৭৬০ 
১৭৬৫ 
১৭৬৯ 
১৭৬৯-৭৩ 
১৭৬৯-৭০ 
১৭৭৬ 
১৭৭৩ 


১৭৭৬ 


কালান্ুক্রা মক ঘটনাপঞ্জ' 


ফতেহ-ই-জঙ্গ ইব্রাহিম খান ; দীবাব খান ; মহাবৎ খান , 

মুকাবরম খান চিত্তী ; ফিদাই খান; কাশিম খান জুক্মিনী ; 

আজম খান মীর মুহম্মদ বাকর ও ইনলাম খান মাশাদী | 
- শাহজাদ। মুহণ্মদ শুজা। 


_-মীরজুমল] | 
-দিলির খান । 
_দ্দাউদ খান । 
শায়েস্তা খান । 
-ফিদাই খান । 
পা সা জজ ক 
। 1 শি সি২ ৩৫ এ 


ব্ দদখ 
- শায়েস্তা খান (২য় বার )। ্ী 


_-খান-ই-জহান বাহাদুর । 

_ ইব্রাহিম খান । 

_ইংরেজের শক্তিকেন্দ্র কলিকাতা স্থাপন | 

_শাহজাদা আজিম-উস্-সান । 

--ইংরেজগণ কর্তৃক স্থতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার 
জমিদারী ত্বত্ব ক্রয়। 

__মুশিদকুলী খা। 

_আলিবদী খ] ॥ 

_সিরাজউদ্দৌল]। 

--পলাশীর যুদ্ধ। 

_-প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ । 

_-ইংরেজগণের দেওয়ানী প্রাপ্তি । 

_-সন্দ্ীপের বিদ্রোহ । 

--সন্যাসী বিদ্রোহে ব স্থচন]। 

_-ছিক্ষাত্তরের মন্থস্তর | 

_-ত্রিপুরার বিদ্রোহ । 

--ঘরুই বিদ্রোহ । 

-চাকম। বিদ্রোহ । 


৩৭১ 


শন ও বাঙালীর ববতন 


১০৭৩ 


১৭৭৮ (?) 
১৭৭৮ 
১৭৭২-১৮৩৩ 
১৭৮৩-৮৫ 
১৭৪৯২ 
১৭৯৩ 
১৭৯৮-৯৯ 
১৮০০ 
১৮০২ 
১৮১৭ 
১৮২০-৪৯১ 
১৮২৪ 
১৮২৯ 
১৮২৭-৩২ 
১৮৩০-৩১ 
১৮৩৬ 
১৮৫৪ 
১৮৫৬ 
১৮৫৭ 
১৮৫৮ 
১৮৫৮ 
১৮৭২ 


১৮৭৬ 


১৮৮৯ 
১৯৬৫ 


১৪৯০৫ 


-__রেগুলেটিং আযাক্ট। বাঙলার গভন্র ওয়ারেন হেষ্টিংস ; 
গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত | 
--তস্তবায় আন্দোলন । 
_-মুদ্রণের জন্য বাংলা অক্ষর নির্মাণ । 
_-বাজা রামমোহন বায় । 
_-চাকমা বিদ্রোহ । 
_-বোলাকি শাহের বিদ্রোহ । 
--চিবুস্থায়ী বন্দোবস্ত | 
_-দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহ, ইির্রুরি র্রাাারারার 
ফোটে ২. জারি: হন লিযা ০ 
-গাবে। হাজামা | 
_-হিন্দু কলেজ স্থাপন । 
_ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাপাগব । 
--সংস্কত কলেজ স্াপন । 
--সতীদাহ প্রথা বিলোপ । 
_-পেরপুরের বিদ্রোহ । 
_-তিতুমীরের ভূমিজ বিদ্রোহ । 
--মেডিকেণ কলেজ স্থাপন । 
_--পেলপথ নির্মাণ । 
-_বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন । 
--সিপাহী-বিভ্রোহ । 
--ভিক্রোরিয়ার ঘোষণা । 
_-কশিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন | 
- হাহকোট স্থাপন । 
--ড" মহেন্দ্রলাশ সরকার কর্তৃক “হগ্ডিয়ান আমোনিযেশন 
ফর্‌ দি কালটিভেশন অভ সায়েন্দ” স্থাপন । 


_বক্ষিমের “আনন্দমমঠ' রচন] ও “বন্দেমাতরম্‌” মন্ত্র গ্রচার ! 
_বজভঙ্গ । 


সব্ভঙ্গ-আন্দোলন । 


৩৭২ 


১৯১১ 
১৯১১ 
১৯১৩ 
১০৯১৪-১৮ 
১৯৯১ 
১৯২৩ 
১৯৩১ 
১৯৬৩৯-৪৫ 
১৯৪১ 
১৯৪২ 
১০৯৪7 
১৪৯৪০৮-৬% 
১৯৫১ 
১৭৯৬২ 
১৯৬৬৩-৬৭ 
১০৯৬৭ 
১৪৬৯ 
১৪৯৭২-৭৭ 
»৯৭০৭-৮স 


১৮২ 


কালানুক্রমিক ঘটনাপত্রী 


_-বজভঙ্গ বদ । 

--ভাঁরতের রাজধানী কলকাত! থেকে দিলিতে স্থানাস্তরিত । 
রবীন্দ্রনাথের ( ১৮৬১-১৯৪১ ) নোবেল পুরস্কার লাভ । 
- শ্রথম মহাযুদ্ধ । 

--গান্ধীজীর অনহযোগ আন্দোলন । 

চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক স্বরাজা দল গঠন । 
--আইন অমান্ত আন্দোলন । 

--দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ । 

_ লেস ংজল-কুদান 5 আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন। 
_আগস্ বপ্লব। মো ০ দ্রিবক্জা সরকার | 
--ভাঁরত্র স্বাধীনতা লাভ । ধঙ্গবিভাগ | পশ্চিমবঙ্গ স্ত্টি 
_-ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের শাসন । 

__-ভারতের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার স্চনা । 

_ভাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু । 

__প্রফুল্চন্দ্র সেনেব মুখ্যমন্ত্রিত্ব | 
_-অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুক্তসফ্রণ্ট সরকার । 
--যুক্তফ্রণ্ট সপকার গঠন । 
_-সিদ্বার্থশঙ্কর রায়ের শবকার । 

--জোতি বন্থুর নেতৃত্বে বামফ্রণ্ট সরকার গঠন । 


- --জ্যোতি বসুর নেততহে পুনরায় বামফ্রণ্ট সরকার গঠন । 


২৩৭২৩ 


পরিশিষ্ট ক 
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালগণ 
১। চক্রবতী বাজাগোপালাচারী €(১৯৪৭-৪৮ )।॥ 
২। বি. এল. মিঝআ্জ (অস্থায়ী )€ ১৯৪৭ )। 
৩। ৫কলাসনাথ কাঁটজ্ঞু ১৯৪৮ ৫১ )1 
৪ | ভ- হরেক্দ্রকুমার মুখাজী ৬ ১৯৫১-৫৬ 31 
৫ | স্থিত লাহিড়ী ( আন্থাক্সী ) (১৯৫৬ )। 
৬। শ্রীমতী পদ্মজ। নাইড়ু ( ১৯৫৬-৬৭ )। 
৭] ধর্মবীর ( ১৯৬৭-৬৭৯ )। 
৮ | দীপনাবায়ণ সিংহ €. ম্লান পা, 
টপ রি কু 
৯। শান্তিস্বকূপ প্রাওষ। ॥ ২৯5 ৯৩৮-৭১) 
১০ | এ” এল ভাম্মাম (১৯৭১-৭৭ 9) | 
১১ ব্রিভুবননাবায়ণ নিংহ € ১৯৭২-৮১ )। 
১২। €ভরবদত্ত পাণ্ডে ৬ ১৯৮১-৮৩ )। 
এ+ পি* শর্ষী 0 ১৯৮৩-৮৪-01 
১৪ । উমাশক্কর দীক্ষিত ( ১৯৮৪-৮৬ )। 
- | ৫সয়দ ক্ুক্ুল তাঁসান € ১৯৮৬-৮৯ )। 
১৬ থক ভেলু বাজেশ্বর (১৯৮০৯ )1 
১৭। সৈয়দ ভকুল ভাঁসাঁন (১৯৯০-১৯ন৯৩)। 
১৮। ক" ভি- রঘুন'থ বেডিড €(১৯৯৩-) 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রিগণ 
১। ড- প্রফুলচন্দ্র ঘোষ € ছাক্সা সন্সীপাখষদ )(১৯০৭-৪৮ ) | 
২। ডাক্তার বিধানচন্দ্র ব্বায় (কংগ্রেস (১৯৪৮-৬২-01 
৩। প্রফুলচত্দ্র সেন (কংগ্রেস ) (১৭৬২ ৬৭ ) ॥ 
৪1 অজয়কুমার মুখাজী ( যুক্তস্রপ্ট ) . ১৯৬৭ )। 
ও | ড* প্রাফুলচজ্ঞ্জ ঘোষ ( পি. ডি এ ফ্রণ্ট) €১৯৬৭-৬৮ )1 
৬। অজয়কুমার মুখাজী (যুক্তফ্রন্ট ) ( ১৯৬৯-৭১ )। 
৭। অজক্সকুমার মুখাজী ( কংগ্রেন কোক্ালিশন ) (১৯৭১); 
৮ | সিদ্ধার্থশঙ্কর বায় ( কংগ্রেস )(১৯৭২-৭৭ )। 
৯ ॥ তজ্যাতি বক্ (বামক্্রণ্ট )€ ১৯৭৭- )। 
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পরিশিষ্ট খ 


পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আয়তন ও জনসংখ্য। 
( ১৯৮১ খ্রীস্টাব্ষের মেনসাস্‌ অনুযায়ী ) 
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৩ দিলি ১ উস 8০৬65 ৫১৩১১৬৫৫  ৪১৭৪১+৭৯ 
৭। পঃীদনাজপুর ০২০৬ ৬১ ০. দব্ ১২০৪০১৩৫৩  ১১,৬২০৪১০ 
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৭। ন্‌দীয়া ৩৯২৬ ২৯১৭৭৯১০১৬৩ ১৫১২০৮১৬২৩৬ ১৪১৪৮৪৩৮৭ 
৮। ২৯৪-পরগনা* ১৩৭৯৬ ১১০ ৭৭২ ৬১৭৫১ ৫৬১,৩৪১৭৭৭ ৫০১৯১১৯৭৪ 
৯। কলিকাতা ১০৪ ৩২,৯২১৬৫৫  ১৯১২২,৬৩২  ১৩,৬৯১০২৩ 
১০ । হা গড ১৪৭৪ ২৯১৫ ৭5৭৬৪ ১৫৯৭৮১৯৬৪ ১৩১ ৭৮১৫ ৩ ০ 
১১। হুগলী ৩১৪৫ ৩৫১)৪৯১৮১৭  ১৮,৫৯১৭৯০  ১৬১৯০১০২৭ 
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১৩। বাঁকুড়া ৬৮৮১ ২৩১৭৪১২-৫ ১২১০৮১৪২৪ ১১১৬৫১৭৮১ 
১৪ | পুরুলিয়। ৬২৭৯ ১৮১৫৫১৪২৯ ৯১৪৮১২২১ ৯১০ ৭১২ ১৮৮ 
১৫। বর্ধমান ৭০২৮ স৮১*৮১৮৮৬  ২৫১৩৬১৪০৫  ২২১৭২৪৪৮১ 
১৬। বীরভূম ৪৫৫০ ২০১৯০১৭৫৬ ১০১৬৭১৩২২ ১০১২৭১৪৩৪ 
মোট ৮৭,৮৫৩ ৫৪৪,৮৫৫৬০ ২৮৫১০৫১১৫১ ২১৫৯১৮০১৪০৪ 








* ১ মার্ড ১৯৮৬ ততে উত্তর ও দক্ষিণ | 
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বাংল। বই 


কবিকক্কণ সুকুন্দরাম : চণ্ডীমঙ্গল । 
কৃষ্তদা+ কবিরাজ : শুচৈতন্যচবিতামৃত । 
চক্রবতী,১ চিগাহবণ £ হিন্দুন আচার অনুষ্ঠান । 
চক্রবর্তী, রজনীকান্ত £ গৌড়ের হতিহাস। 
চন্দ, প্রমাপ্রসাদ ₹ গৌড়রাজমালা । 
চট্টোপাধ্যাক়, প্রমোদকুমার,_£ তন্ত্রাভিলাবীর সাধুসদ । 
৮০81411৭015 ১২, কুমারি হ নর ্ ্ গু ইতিহাস 1 
ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ £ বাঙলার ব্রত । 
ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ £ ভারতপথিক বাঁমমোহন বায় । 
চে বাংলা শব্দতত্ব | 
নি বাংল। ভাষা পরিচয় । 
ই লোক সাহিত্য । 
ঘোষ, প্রভাতকুমার £ গঙ্গারিডি ও বঙ্গভমি । 
ঘোষ, বিনয 2 পশ্চিমবঙজেব সংস্কৃতি । 
দততঃ ভবতোষ £ চিশ্তানাষক বঙ্কিমচক্ছ । 
এ বাঙালীর সাহিত্য । 
ঘক্ত, ভুপেক্দ্রনাথ ই অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস । 
ই বাংলার ইতিহাস । 
দাশগ্রগ্ত, তমোনাশচন্দ্র £ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কথা । 
দাশগুপ্ত, নলিনীনাথ £ বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম । 
দাশগুপ্ত, পরে্শচন্দ্র 2 প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা । 
দাশগুপ্ত, শশিভ়বণ £ ভারতে শক্তি সাধন। ও শাক্ত সাহিত্য 
নস্কর, খুজটি ১ দক্ষিণ ২৪ পরগণার শৈবতীর্থ। 
বজীয় সাহিতা পরিষদ £ ভারতকোষ । 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমাবর £ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস । 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীগ্রলন্গ ১ মধ্যযুগে বাঁংল1। 


৬৩৮৯ 


বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেজ্দনাথ £ সংবাদপত্রে সেকালের কথা । 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বাখালদ্াস £ বাংলার ইতিহাস । 
বস্থ, নগেন্দ্রনাথ : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস । 
বন্থ, নির্মলকুমার £ হিন্দুসমাজের গড়ন ॥ 
বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ £ বাংলার প্রথম । ( সম্পাদনা অতুল স্থর )। 
ভট্রাচার্, অমিত্রন্থধন ২ দ্বাদশ প্রবন্ধ । 
ভট্টাচাধ, আশু তাষ ঃ বাৎল। মঙ্লকাব্যের ইতিহাস । 
ভট্টাচার্ধ, বিনয়তোষ £ বৌদ্ধদের দেবদেবী। 
ভট্রাচাধ, রামেশ্বর £ শিবায়ন । 
ভাব্তচন্দ্র হ অন্মদামঙ্গল 1, 
ভৌমিক, প্রবোধকুমার £ সীমান্ত বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতি । 
ভৌমিক, স্হৃদকুমাঁর £ বাংলা ছন্দের বিবতন ॥ 
-- : বাংলা-স।ওতাঁল অভিধানের ভূমিক1। 
-৮ ১ বাঙলাব কষিজীবী সমাজ । 
মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : ববীন্দ্র-উত্তরকাল । 
মজুমদার, বিজয়চন্দ্র £ বাংল ভাষায় দ্রাবিড় উপাদান । 
মজুমদার, বমেশচন্দ্র : বাংলার ইতিহাস ॥ 
মজুমদার, স্থভত্রা উদ্নিল £ আধুনিক লমান্ত " বাডালি মেয়ের 
মণ্ডল, পঞ্চানন £ পুথি পরিচয় । 
মা £ চিঠিপজ্ে সমাজচিত্র । 
মুখোপাধ্যায়, স্থখময় £ বাংলায় মুপলিম অধিকারের আদিপর্ব । 
-- £ বাঙলার ইতিহাসের ছুশো বছর । 
2 £ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম ॥ 
মিত্র, সুধীরকুমার £ হুগলী জেলার ইতিহাস । 
মিঃ সতীশচন্দ্র : যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 
মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার £ গৌড়লেখমালা । 
বায়, নীহাবরঞ্জন £ বাঙালীর ইতিহাস £ আদিপব। 
রায়» স্থপ্রকাঁশ £ ভারতী বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস ॥ 
শাস্ত্রী, হরপ্রপাঁদ £ বৌদ্ধ গান ও দোহা । 


শ খর সপ তা ২ 2 ৬ স্ 


৩৮৮৭ 


শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ £ বাঙলার গৌরব । 
শ্রম : শ্রাশ্বীরামকুষ্ণকথা মত । 
সরকার, দীনেশচন্দ্র £ পল পূর্বযুগের বংশান্থচরিত । 

-_ £ পাল-সেন যুগের বংশাহ্ছচবিত । 
স্বর, অতুল 2 বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয় । 

-- £ খাডল। € বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি। 

স্পা : বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস । 

-- ১ হিন্দুসভা তার নৃতাত্তিক ভাস্ক | 

229 2 ভাবুানল _াশজিল্ে স্চিচষ | 

* আঠ1০স। শতকেবু ও ূ ণ্দ ষ্ট । 

- £ আমরা গরীব কেন? 

্" £ বাংল খুদ্রণের ছুশে। বছর । 

- ১ কলকাতা : পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। 

-_- £ কলকাতার চালচিত্র । 

সপ : ৩০০ খছপেব কলকাতা] । 

- * মানবসভ্যতার বৃতাত্বিক ভাষ্য ৷ 

- “ চোদ্দ শতকের বাডালী 
€সনঃ দীনেশচন্দ্র £ বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় । 

- £ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য। 

- 2 বৃহৎ বঙ্গ । 
সেন, নীলর'তন : ৮যাগীতি | 

-_ * বাংলা সাহিত্য প্রপঙ্গ | 
সেন, প্রবোধচন্দ্র : ছন্দ প্রিক্রমা । 
সেন, সুকুমার £ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস। 
সেনগুপ্ত অচিস্ত্যকুমার : পরষপুক্ষষ বামকফু। 
সেনগুপ্ত, গৌতম £ প্রত্ব সমীক্ষা (সম্পাদনা )। 
সেনগুপ্ত, পল্লব : পূজা পার্বণের উৎস কথা । 
সেনগুপ্ু, শঙ্কর : বাঙলার ম্বখ আমি দেখিক্সাছি। 
হালদার, নরোতম : গঙ্গারিভি £ আলোচন] ও পধালোচনা। 


৩৮৩ 


সংবোজন 


পৃষ্ঠ! ১৯_-হিষ্ট্রি আগ কালচার অভ. বেঙগল”। ওই একই নামে একখানা 
স্বতন্ত্র নতুন বই বের করেছে “বেস্ট বুকস্” ১৯৯২ সালে । 

পৃষ্ট” ৭০--প্রত্বোপলীয় যুগ থেকে শুরু করে তাম্ত্রাশ্ন যুগ পর্যস্ত কৃষ্টির একটা 
ধারাবাহিকতা আমি বনুপূর্বে লক্ষ্য করেছিলাম । সাম্প্রতিক কালের 
আবিষ্কাবেখ ফলে, এট] সমথিত হয়েছে । ( পশ্চিমবঙ্গ প্রতুতত্ব বিভাগের 
অধিকতা গৌতম সেনগুপ.. রি 2তমযীক্ষা” জর্নাল ভরষ্টব্য |) 
এতে প্রাগৈতিহষ্কৃশ্পি  এখন্ধে বহু মূপখন তথ্য লীতওষা যাবে । 

পৃষ্ঠ" ১১৩-_খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহশ্রকে বীলকচিন্তন্বিত (পাঞ্চ-মীর্কযুক্ত ) মদ্রাব 
প্রচলন ছিল (পৃষ্ঠা ৮ ও ৬১)। গুপুযুগ ও ভাঁর অন্বতীকালে রৌপ্য- 
মুদ্রাকে কাষ।পণ বল? হত। কীর্ধাপণ ৩২৭ গণ্ডক ১২৮০ কড়ি । 
( কাধাপণ- কাহন )। 

পৃষ্ঠা ১৬৯--তেখ শুভোদঘা” হলাযুধ নামাক্ষিত। এখন পণ্ডিঙমহণ মনে করেন 
যে বইখান।] জাপ। 

পট! ১৭৭ _-এখন প্রমাণিত হযেছে যে ব্রহ্ষী ছাঁডা খরোষ্টী লিপিতে উতৎ্কীণ 
অভিলেখ নিম্নবঙপার চঞ্রকেতৃগভঃ তমলুক “তি স্থানে পাওয়া 
গিয়েছে । (কি বব. ১৫01076115০, শি০৬/ 180155101710 200 
[819605781)1110 1)15050961199, ও অমিতাভ ভটাচাষেএ 4৯ ০65 
01) [16 [11১০1110110105 10150096160 01) ৬/০5 173970891. দ্রগুবা )। 


৪৮৪ 


নির্ঘণ্ট 


জজ অদ্বৈত মল্লবর্মণ ৩৩৭ 
অকবার পত্র ২৫৮ অদ্ভুত রামায়ণ ৩১৪ 
অক্ষমনকুমাব দত ৩২২১ ৩৩৪ ৩৪৪ অভ্ভুত সাগর ২০৯ 
অক্ষয়কুমার বড়াল ৩৩৬ অদ্ভুতাচা ২১৫ 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৮ অধ্যক্ষ ১৭৪ 
অক্ষয়চন্ত্র সরকার ৯৩৩, ৩৩৬. অনস্ত ২৩৭ 
অগ্নি এ টা দত ১৮১ 
অগ্রিষ্টোম যজ্ঞ ২১৮ অনস্ত বড়ু চণ্তীদাস ২৩৩ 
অগ্রনিহোত্র যজ্ঞ ৩০৪ অনস্ত রাঁঘব ৩০ 
অগ্রদান ২১৩ অনন্তরাঁম বিদ্যাবাগীশ ৩১৩ 
অগ্রহাপিক ১৭২ অনস্তের রামায়ণ ২৩৭ 
অঘোরীবাবা ১২০ অনঘ রাঘব ৩৬ 
হী ২২) ২৬১৬৩ অনাথগোপাল সেন ৩৩৮ 
অচলমিংহ ২৯৪, ২৯৫ নামী বাঁজ। ১৬৫ 
অচিন্ত্য সেনগুঞ ৩৩৭ অনাধ 8৪, ১২৯ 
অচুতানণ্দ ২৬৪ অন্জু অস্ত্রাল ২০৭ 
অজয় নদ ৩৬১ ৩৮, ৫৮, ৬২১ ১৩০১  অন্ত-অস্ত্রেলীয় ( প্রোটো! অস্ট্রালয়েড ) 
১৫২ ৫৭ 
অজয় মুখাজি ৩৫৬ অন্ুুরূপ। দেবী ৩৩৬ 
'অজয় মুখুজ্যের মানত ৩৫৬ অন্ুপোম বিবাহ ২০৯ 
অজিত সিংহ, রাজা ২৯৪১ ৩০১ অন্নুশীলন সমিতি ৩৪৭ 
অজিতকুমার থোষ ২০) ৩৩৮ অন্নদামঙ্গল ১৭৬, ২৮৫, ৩০৪, 
অট্ুহাস ১২৮ ৩১৪ 
অতীশ দীপক্ষর শ্রীজ্জানা ১১৭১ ১৮১ অন্দাশঙ্কর রাগ ৩৩৭ 
অতুল স্থর ৩৩৮ অস্তাজ জ। ২১, ২৪, ৪২১ ১০৬, 
অথববেদ ৮২ ২০৪১ ৩৪০ 
অদ্ধয়ব্জ সংগ্রহ ১৭ অপরাজিতা টি 
অদ্বয়সিদ্ধি ১৪৮ আঅবসথিক ১৭২ 
অদ্বৈত আচ ২৬০, ২৬১১ ২৬৩, ২৬৪ অবহট্র ০ 
৩৮৫ 


খা. ও বা. বি. ২৫ 


ধাওল! ও বাঙালীর বিবর্তন 


অত্রাহ্ধণ্য 
অভয়ংকর গুপ্ত 
অভিজাত শ্রেণী 
অভিধান রচন। 
অভিনমন্দ 

অভিরাম গোস্ব'মী 
অভিরাম রায় 
অভিরাম স্বামী 
অভিসময়।লংকার 
অভ্রের চিরুনি 
অমরকোষের টীকা 
অমরাগড় 

অমলা? রাজকন্তা 
অমাতা 


অন্ময়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


অস্বষঠ 

অস্বুবাচী 

অযোধ্য! পাহাড় 
অযোধারাম 
অবরগপ্ডা 
অরণ্যয্ী, ব্রতকথা 
অরন্ধন 

অরবিন্দ থে"ষ 
অরসহ 

অরাজকতা 

অরিহু 

অবেল স্টাইন 
অর্থনৈতিক জীবন 
অর্থশাস্ত্র 

অলঙ্কার 

অলক্্পী 

অলিখিত সাহিত্য 
অশন-ভূষণ 


১৩ ৩ 
১৪৯ 

৩১১১ ৩৫৯ 
১৪৭ 

১৪৮ 

২৬৪ 

৬৩০১ 

২৬৪ 

১৪৮ 

২১৮ 


জা ০৪৯ ১8৮৮৮ 


খাতে । 


বে 
২৬৩০ 
১৪৬ 

২৬৭ 
১০৩৬ 

৯১ 

৩৩ 

২১৮ 
৭5১95 
৪৭5 ২৫০ 
৯১১ ১৪৩১ ৩৬২ 
৩২৫৪ ৩৩৬১ ৩৪৭ 
১৮৮ 

১৩১ ৩০৭ ২৯০ 
৬৩ 

৪৯ 

১৩৭ 

২৯১ ১০৪) 

১৪৫ 

৮৭ 

২২৬১ ২৩২ 
২১৭-২১৮৭ ৩৫৮ 


অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ ২১১ 
অশোক, সম্রাট ১১৪১ ১৫৮ 
অশোককুমার মিত্র ৩৪১ 
অশ্বমেধ পৰ ২৩৬ 
অশ্বিনীকমার চৌধুরী, ডাক্তার ১৬৫ 
অষ্টকুলাধিকবরণ ২৭২ 
অষ্টজড়ি ৭৩ 
অষ্টমঙ্গল। গীত ১৩৭ 
অষ্টযোগিনী ২২১ 
ভন .প্িক্াপারমিতা ১৪০ 
পথ্ঞ্রু মান নি ৫, ১২৬ 
অষ্টাবিংশতিতত্ব ২৩০ 
অগপ্জরও ৪৪ 
অসিতকুমীর বন্দ্যেপাধ্যায় ২০, ৩৩৮ 


অস্থর ২১১ ৪৩১ ৪9১ ৬৯১ ৮০১ ৮১5 

৮২) ১৪৬৪ ১৭৯ 
অস্তরর-উবলিত ৪৪ 
অস্থর জাতিভূক্ত 9৩ 
অন্থর-নসিরপাল 9৪ 
অস্থর-বানিপাল ৪৪ 
অসুর বাজ বলি ২২ 


অস্্রিক ২১৪ ৪২১ ৫২৯ ৮৩১ ৮৪১ ১০৮) 
১৪৬, ১৭৭ 

আযাণ্টনি ফিরিঙ্গি ২৭৯ 
আযক্র, আলেন ডি. ৩৩২ 

অল] 

আইন অমান্য ৩৪০ 
আইন-ই-আক্বরী ১১০১ ১৯৭ 
আউলটাদ ৩9৩ 
আকবর, সম্রাট ২৩ ২৬১ ২৯১ ১৮৩, 
১৮৭5 ১৯৩, ২০১১ ২৭১১ ২৭৩, 

২৭৫5 ২৭৬১ ২৭৮১ ২৯৯১ ৩৪৩ 

আকাশ প্রদীপ ৯১ 


৩৮ ৬ 


আখি সিরাজের সমাধি ১৮৯ 
আখের চাষ ৯২ 
আগস্ট বিপ্লব ৩৫০) ৩৫১ 
'আগাইবনি ৭২ 
আচারাঙ্গ ত্র ২৭, ১১৩ 
আজাদ হিন্দ ফৌজ ৩৫২ 
আজিম-উশ-শান ১৮৩ 
আজীবিক ১১২১ ১১৪১ ১১৫ 
আটকোৌড়ে ১১২ 
মাটঘর। 25৯৯ 
আটচাল। ্ চি রি 
অ।টবিক সামণ্১ক্র ১৭9 
আত্মীয় সভ। ৩৩৪ 
'আত্রেয়ী ৩৮ 
আদি-অস্ত্রাল ২১, ৪১১ ৫২ 
আদিগশ। ৩৫১ ৩৭) ৭৭ 
আদিতান্নালুর ৪২ 
আদিত্যপুর ১৩৯ 
আদিদেব ২২৯ 
আদিন। মসাঁজদ ১৮৪১ ২৬৭ 
আদিনাথ শিব ১৩১ 
আদিবাসী ২২, ৩১১ 
আদিবুদ্ধ ১১৮ 
আদি ব্রান্ম সমাজ ৩৪৪ 
'আদি মিশরীয় ৪২ 
আদিশুর ২০৯ 
আছো গভীর! ২২৪ 
আনন্দচন্র গোন্বামী ২৮৬ 
আনন্দচন্দ্র বেদা গ্তবাগীশ ৩২৩ 
আনণাদেব, বাজা ১৫১ 
আনন্দনারায়ণ রায় ৩০২ 
আনন্দপুব ২৯৫ 
আনন্দমঠ ২৮৭১ ২৯০5 ৩১৯, ৩২৪ 


আনন্দমধী দেবী 
আনন্দমাপিক্য 
মানন্দমোহন বহু 
আনন্দরাম 
আনন্দলাল খান 
“আন লারসেন' 
আন্দুল 

আন। সহিদ 
আবছুল করিম 
আবছুল হামিদ লাহোরী 
»* পাপ 

আবু সয়? আইমুব 
আবুল ফঞ্জল 

আভীর 

“আমি ( উপন্তাম ) 
আম়ুধ 

আমুবেদদীপিক। 
আরগনটিক! 
আরমেনয়েড 

আব্াকান রাজা 
আক্কিয়ান শিলাবিন্যাস 
আর 

মার্ধ এতিহা বিস্তার 
আধ্জাতি 

আধভাষ। 
“আধমপ্শ্রমূলকল্প' 
আধসমাজ 

আধদের আদি বাসস্থান 
আধাবতত 


ক 


আধেতর সমাজের দেবতা 
৮৩১ ৮৫৯ ১১২ 


আলপনা 
আলপাইন 


৩৮৭ 


নির্ঘগ 


১৯৯) ২১৭১ ২১৮ 


২৭৩ 
৩৪৪ 
২৮ 
৩০২ 
২০৪৪ 
হ১৪ 
১৩০৬০ 
২৩১ 
২১৭৫ 
২৯৬ 
৩৩৭ 


৩৩5 ৬৭ 


৫ 


০৬ 
৩৩৮ 

৫৬১ ৫৮৯ ৭০ 
১৪৭ 

৬*১ ৬৮ 


১৭ 


৫৮১ ৬২৯ ৮২১ 
১৫৮১ ১৬৬ 
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আলপীয় ১৭, ১৯১ ২১১ ৪২, ৬১১ ৮০) 
৮১১ ১৪৬১ ২০৭ 


আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ১৮৬১ ১৮৭, 
২৫৬ 
“আলালের ঘরের ছুলাল; ৩১৯ 


আলিবদ্দী খান ১৮৩, ২৮৪১ ২৮৫, ২৮৬ 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি ৩৬০ 
ইটাওা ১৩৯ 
ইডেন গার্ডেন ৩৫৭ 
ইগ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্রিটিউট 

৩৫ ৭ 


ইতুপূজা, ব্রতকথা ৯০, ১৪৩, ২৪৮ 





আলেকজাগ্তার ২২১ ২৯ ১৬৫ ইন্দির। দেবী চৌধুরানী ৩৬৩ 
আলেকজাগার ডাও ৩*৬ ইন্দুষিত্র ১৪৭ 
আলেকজাগ্ডার ডাফ ৩৪১১ ৩৪৩ ইই্দ্র ১৮১ ৪৫ 
আশমানতাব। ১০৩১ ১৯৯, ২৫০ ইঙ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৫ 
আশাপুণ। দেবী বা ০ দিসি নন ১৬২ 
আশালত] দেবী ১০৩৭ ইবন বতুতা ১৮৪১ ২৫৬১ ২৫৮ 
আশুতোব ভট্রাচার্ধ ২০ ইক্রাহিম খান ফতেজঙ্গ ১৮৩ 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৩৩৩ ইমামবাড়ী শাহ ২৯১, ২৯৩১ ২৪৪ 
আশ্বিন তাতি ৩১০ হিয়ং বেঙ্গল? ৩২৯ 
আসল-ই-জমা-তুমাঁর ২৯১ ২৯৯ ইবদ। তাত্রশাসন ১০৯ 
আসাম ৩১ ইঞ্চল। উপজাতি ৫৭ 
আঞ্তিক ১৩৭ ইলামপুর ১৩৪ 
আহার ৮ ইলামবাজার ১৩৯ 
আহ্ছিক পদ্ধতি ২২১ ইলিগ্জাস শাহ ১৮৭, ১৯৭১ ১৯৮ 
জু ইসলাম খাঁন ১০৩ 
ইংরেজি শিক্ষা ৩২১-৩২২১ ৩২৬-৩২৮ ইসলাম শাহ ২৭০ 
ইংরেজের আগমন ২৮১ ইসলামিক অভিযান ২০৩ 
ইকলিম ১৮৮ ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী ৩১, ২২৮, 
ইক্ষু ৯৪১ ১০৮১ ১৪৪ ৩০৬ 
ইক্ষুক্ষেত্র ১৫৮ ইম্পাত গ্রস্তত ২৫২ 
হক্ষুর চাষ ২৯ ইম্পাত কারখান। স্থাপন ৩৫ ৫ 
ইঞ্ড 7 ১৮৩৬ ক 
ইখাওয়াঞ্ন্দিন মহম্মদ ১৮২ ঈশান ২২৮১ ২৪৮ 
ইন্ন ফরাসী যুদ্ধ ২৮৮ ঈশান নাগৰ ২৩৫ 
ই চিং ১৫৮ ঈশান বর্ম ২৯ 
ইছাই ঘোষ ১০১১ ২৩৭ ঈশ্বর ঘোষ ১০১ 
ইছামতী ৩৮, ২৭৫ ঈশ্বরপুরী ২৬ 


৩৮৮৮ 


ঈশ্বরশ্বামী 
ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্যাশ/গব 


৩২৩১ ৩২৪১ ৩২৫১ ৩৩১১ ৩৩৪, 


৫৫ 
২৫)২৭৮১৩ ১৯, 


৩৩৫৪ ৩৩৪৯১ ৩৪০ ৩৫৯১ ৩৬০ 


০ 

উইলকিনস, চার্লস ৩১৭১ ৩২২ 
উইলমন ১৭৬ 
উগ্র ৯০৭ 
উগ্রক্ষেত্রী ৩১০ 
উগ্রত'ব। বে 
উদ্করণ ২, 

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা! ৩৫৭ 
উজফালভী ৪৪৯ 
উজী সরকার ২৯৭ 
উজ্জ্বল নীলমণি ৩১৪ 
উজ্জ্রপকমার মন্তুমদার ২০১ ৩৩৮ 
উড্ডায়ান ১১৭ 
উত্তম সঙ্ধর ১০৬১ ২০৪ 
উত্তর প্রদেশের কায়স্থ ৫৯ 
উদর প্রদেশের ব্রাহ্মণ ৫৯ 
উত্তর বাট ৩৬ 
উত্তর রাটীয়ু কুলপঞ্ধী ২০৭ 
উদয়নাপায়ণ ৩০৫ 
উদয়নারায়ণ খোষ ৩০১১ ৩০৫ 
উদ্বাস্ত পুনবাসন ৩৫৪ 
উদ্ধারণ দণ্ড ২৬৪ 
উপনিবেশ ৬৮ 
উপনিষদ ৩২২ 
উপবাস ১০৩ 
উপবিক মহারাজ ১৭২ 
উপাধি, জাতির ১০২১ ২১২ 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৩৩৬ 
উপেক্্রচন্দ্ ২৯৮ 


গু 


নির্খট 


উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাস্ 
উমা) শিবজায়া ১৬২-১৬৩, ২২০-২২২ 


৩৩৭ 


৩৩৭ 


উমাপতি ধর ১৫ 99 ২০৩ 
উমাশঙ্কর দীক্ষিত ৩৭৪ 
উমেশচন্দ্র কলেজ ৩৪১ 


উয়াং চুম্সাং 
১৪৪১ ১৪৭5 ১৪৮১ ১৫৮১ ১৬৬ 


১১৪) ১১৫) ১১৬ ১২৪, 


উলুর্ধবনি ৮৩১ ৮৫১ ১১২ 
ঙ্র। 
| দশা ১৭১৪১১ ৬০১ ৬১১ ১৩২ ১৭১১ 
২৫৮১ ৩২২ 
ঝথেদের বঙ্গানুবাদ ৩২২ 
ঝষিনন্দন। ১১৫ 
বস্যশৃঙ্গ খষি ১২৩ 
ভা 
একৃকা-ছুকৃক। খেলা ৯৮ 
একচক্রা নগর ৬৩, ২৬৩ 
একচক্রাপুর ১২৩, ১৩৪ 
একবত্ব মন্দির ২৬৬ 
একরাট ১৭১ 
একাদশ তিলি ৩১৩ 
“এজ অফ কনসেন্ট” বিল ২৫ 
এডমনস্টোন ৩১৬ 
ডু মিশ্র ১২৩, ২০৮ 
এণ্টনি ফিরিছি ২৩৮১ ৩১৫ 
এনডু* ফ্রেজার ৩১১ ৩৪৭ 
এলাচের চাষ ১২৩ 
এলাহাবাদ স্তস্তলিপি ২৮ 
এশিয়াটিক সোসাইটি ৩২২ 
ঞী 
এতরের় ব্রাহ্মণ ২১) ২৬ 
এন্্রজালিক প্রক্রিয়া ৯০১ 8৪) ৪৫ 


৩০৮৯ 
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৮০০ 
ওঝাপাড়। ১৪০ 
ওডিশা ৩১, ১২১, ১৬০, ১৬৬, ১৮৪, 
১৮৭, ১৯৩, ১৯৭? ২৬৭২, ২৮৪5 ২৮৬ 


গং 


ওদস্তপুরী বিহার ১৮০ 
ওয়ার্ড ৩২৪ 
ওরিক়েপ্টাল সেমিনারী ৩২৯ 
ওলাইচগ্ী ১৯৮১ ৩০১ 
্ী 

ওরস্বানক ১৭২ 
ইরগজেব ৭৯১ ১ 

ওঁড়ঙ্ষিক ১৭২ 

হন 

কংগ্রেষ পরকার ৩৪৭১ ৩৫২ 
কংলাবতী ৩৬ 
কইলাণ তাঅশাসন ১৬৬ 
কগিন ব্রাউন ৫৮ 
কঞ্ক গ্রাম ২৮ 
কঙ্কগ্রামভুক্তি ৩৬, ১৭৫ 
ককঙ্কণ ১৪, 
কঞ্চালী ১২৮ 
কঙ্কালীতল। ১২৩) ১২৮ 
কজঙ্গল ২৮ 
কডচা, গোবিন্দদাসের ২৩৪ 
কড়িখেলা। ২৮, ১১৬, ১৬৬ 
কাম রঞল ১৮৯ 
কদলী ( কলা) ৪২ 
কনকপুর ২৬৬ 
কন্দর্পদেব ১৯৯ 
কনসেণ্ট, এজ অভ ২৫ 
কপিলমুনি ৩৮ 
কপিলামঙ্গল ২৩৫ 
কবিকক্কণ ১৭৬ 


২১৪৩ 


কবিকন্কণ চণ্ডী ২৫৬, ২৫৭ ৩২০ 
কবিকহার ২০৭ 
কবিগান ৯৭ ৯৮১ ৩১৫ 
কবিচন্দ্র ১৭৬ 
কবিচন্দ্র চক্রবতী ২৩৭ 
কবিলাসপুর ১৩৪ 
কবিশেখর ১৮৭ 
কবীন্জ্র পরমেশ্বর ১৮৭ 
কমলশীল ১৮১ 
এডউজা্_.. ২৩৭ 
খ্ন্বোজ ১০৬ 
কন্োজ (কাম্পচিযা ) ১৭৯ 
করুণ ১০২ 
কবমার ১৪৯ 
কবরানী বংশ ১৮৭১ ১৬৮ 
করুণা ১১৮ 
ককুণানিধান বন্দ্যোপাধ্য।য় ৩৩৭ 
কর্ণগড ২৯৪, ২৯৫৯ ৩০১, ৩০২ 
কণন্বণ ২৮১ ৩০ ১১৫ ১১৬১ ১৬৬ 
কর্তরুতিক ১৭২ 
কর্তাভজা ৩৪০ 
কর্তাভজ। সম্প্রদাষ ৩৪০-৩০১ 
কর্ণগষাদিসঃ লর্ড ৩০৬১ ৩০ ৭ 
কর্বট ২২; ২৭ 
কষকার ২৪১ ১০৬ 
কর্মশিযুক্ততা। ৩৫৮ 
কর্ষকবরণ ১০৭ 
কলকাতা ৩৫১ ৩৬, ১২৬১ ১৬১১ ১৬৩, 
১৭৬১ ২১৪১ ২৫২১, ২৭৩, ২৮১৭ 

২৮৩১ ২৯৫১ ৩০১১ ৩২০১ ৩২৭, 

৩৪৫, ৩৪৬১ ৩৫৯ 

কলকাতা বন্দর ৩৫৮ 
কলকাতার সংস্কৃতি ৩৫৯১ ৩৬৬ 


কলচিয়।ন 
কলাপ বা।কবণ 
কলমী উৎসর্গ 


“কলিকাতা কমল্সালয়? 
কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠালয় 


৬৮ 

২৬৩৩ 

৩৬২ 

৬৩১৭ 

১৭৬১ ৩২৪, 


৩৩১১ ৩৩২৭ ৩৩৩5 ৩৩৪১ ৩৫৭৪ ৩৬০ 


কলিকাতা স্কুল সোসাইটি 


৩২৮ 


কলিঙ্গ ২২) ২৬; ১১৪১ ১২০5 ১৬৪ 


কলিঙ্গরাজ্য 
কলিঙ্গ, বাজকন্যা 
কলু 

কল্পস্থত 


কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
কলাযাণী বিশ্ববিগ্যালয় 


কশ্ঠপ মুশি 
কপবাত 
কাংস্তবণিক 
কাকভাদাড। 
কাকশা। 

কাচুলি 

কাঁথি 

কালাই 
কাকদ্বীপ 
কাগজে€ ণ বহার 
কাচিগড] 
কাছাড 

কাজিহু টা 
কাজী 

কাজী ফজিল২ 
কাঞ্ধীশ্বব শিব 
কাটাল হুযুব্‌ 
কাদখিনী বসু 
কানাইল'ল দন্ত 


৭৩) ৭১ 


৬০১ ২১৩ 


১৪৮৯ ১৭৭ 


১৮০৯ 

২৭০ 

৯৭০ 

৬৪ 

৩৩১১ ৩৩২ 


৩৪৮ 


কানামাছি খেলা 
কান্তবাবু 
কান্তকুজ 
কাপালিক 
কাপাস 

কাবাডি থেল। 
কামন্দকী দীপিকা 
কামরূপ 

কামস্ত্র 

কামাখ্য। 

নি ব্যবহার 
কা।অশক্ন্দরী 
কামিনী রায় 
কান্থোজ রাজা 
কায়কোবাদ 
কায়স্থ 
কায়স্থকুলপঞ্জিকা 
কায়। সাধনা 
কারখান। 
কারমার 
কারলাইল 
কারলে। চিপোলো 
কারিক। 
কাতিকেয়ানী 
কাতিরাম ঘোষ 
কার্পাস বস্ত্র 
কালকেতু 
কালবিবেক 
কালযান 
কালাচাদ শেখ 
কালাম্তরের সমাজ 
কালাপাহাড় 
ক।লিকামঙ্গল 


৩৪৯১ 


নির্ধন্ট 


৪৮ 
৩০৬১ ৩০৮ 

৩০? ১৬৬? ১৬৯ 
১০৪১ ১৫৬ 
২৭৯৫ 

৯৮ 

৩১৬৩ 

৩০১ ১৬৬, ১৭৪ 
২৯, ৬১ 

১৭৭ 

১৮৯ 

* ৩৩৫ 

৩৩ 

১৬১ 


১৬৭ 
৩৩০১ 
১০৯ ২৫২ 
২১ 
২০ 
১২৮ 
১৯৪ 
৩৫৯- ৩৬৬ 
১৮৭ 
২১৫ 


বাল] ও বাঙালীর বিবর্তন 


কালিদাণ 
কালিদাস রায় 
ক।লিবঙ্জান 
কালিমপঙ 
কালি শেখ 
কালী 

কালীগঙ। 
কালীঘাট 
কালীদহ 
কালীপুজা 
কালীপ্রসন্ন সিংহ 
কালীশঙ্কর ঘোষাল 
কাল্ল। 


২১৭) ৩১২ 
৩৩৭ 

৭১১ ৭৩ 
৭১ 

১৯০ 

১৩১ 

৩৮ 

৩৭ 

১৩১ 

৭ 


টি 


শব 
৩১৯১ ৩২৭০... 
% 

৩২৭ 


৭৩ 


কালু ডোম ২৩৮ 
কালুমল ১০১ 
কালু বায় ৮৮ 
কালু শেখ ১৯৮ 
কাশিকা ৬৩১ ১5৭ 
কাশিমবাজার ২৫২ 
কাশিমবাজার রাজবংশ ৩০?" 
কাশীখণ্ড ২৩৬ 
কাশীরাম দাস ( কুলজীকার ) ২০৯ 
ক।শীরাম দাস ১৭৬১ ২৩৭ 
কাষ্ঠশোত্রিয় ১০% 
কাস্স্ ৪৩ 
কাসিমখান ২৭৮ 
কাহুদু পা ১৪৯ 
কাহুুপাদ ২০ 
কিংলফোর্ড ৩৪৮ 
কিয়ারটা্ ৫৭ 
কিরপাল সিং ৩৪৯ 
কিপাত ১৬৫ 
কিল-পা। ১৪৯ 


কীত্তি, জিপুবা বিদ্রোহ 
কীপ্তিচন্ত্র, রাজ! 
কাঁতিনাশ! 
কুকড়াধুাপ 
কুটুন্ব 
কুটুম্বগণ 
কুটুম্বা উপজাতি 
কুড়েঘর 
কুড়ব 


কুবি 


জম 
কুবেণী 
কুমার 
কুমারপাল 
কুমারব্রজ 
কুমারসস্তবের টাকা 
কুমারহট্র 
কুমারামাত্য 
কুমারী 
কুমাবীপুতুল 
কুমারী পূজা 
কুম্তকার 
কুকক্ষেত্রের যুদ্ধ 
ক্স 
কুলকুলতি ব্রত 
কুলক্রিয়! 
কুলজী 
কুলপঞ্জিকাসমুহ 
কুলপঞ্জী 
কুলপূজা 
কুলরাপ 
কুলশাস্ত্র 
“কুলশান্ত্র কৌমুদী” 


৩৯২ 


২৪৮ 
৩১৪ 


৭০১ ৭১ 
২৪১ ১০৪ 
১৭৩ 
৫৭ 
১৪১ 
১০৬ 
৭৩ 
৫৮ 
২২১ ১৬৪ 
১৭৪ 
১৬৭ 
১৪৯ 
২২৯ 
৩১৩ 
প্ 
১৭২ 
৬৭ 
৬৬ 
৬৬১ ৮৪ 
৩১০ 
১৩০ 
৩১ 
৯০১ ৩৬২ 
৯৮ 
১০৬১ ২০৬ 
১০৫ 
২০৮ 
৬৭ 
২০৬ 
১০৬১ ২০৬ 


০৬ 


নিরখণ্ট 


কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ ২৩৫৯ ২৫৭ 


কেতুমতী নদী 
কেদার খা। 
কেদার মিশ্র 
কেদাব রায় 
কেনেডি, মিস্টার 
কেন্দুপি 

কেম্প, ভবলিউ 
কেবরীঃ১ উইলিফ্াম 


৩১৫2 


«কুলীনকুপসর্বন্য' ৩১৯১ ৩৩৪ 
কুলীনের মেয়ে ২০৮৮ 
কুশান যুগ ১৬১ 
কৃষাণ মুদ্রা ১৬৫ 
কৃুষাণ সআাট ১৩ 
কুন্তি ৯৮ 
কৃত্তিবাস ৩৭, ২৩৭ 
কুপাঁনাঁথ ২৯১১ ২৪২ 
রুষক রমণী ২৫৭ 
কৃষি ৃ . 8 এছ 
কৃমিকর্ম ১০১ ২০৯১ ৩৫৫ 
কষিকরণ ১০৭ 
রূুষিজাঁত পণ্য ২৫২ 
কুষিজাত ফণল ১০৭ 
কষিপণা ৩০৪ 
রুষি সম্পকিত উতপৰ্‌ ১০৩ 
কুষ্ণকান্ত নন্দী ৩০৪ 
কষ্ণকামিনী ৩৩৫ 
কৃষ্ণচন্দ্র পাল ৩৪৩ 
রুষ্ণচন্দ্র বড়াল ২৯৫ 


কুষ্ণচল্দ্র রায়ঃ মহারাজ ২১৭১ ২১ন, 


২ ৩৬১ ২৩৮5 ২৮৪5 ৩০৩ ৩১৪ 

কষ্ণদাদ কবিরাজ ১৫৩১ ১৭৬৯ ১৯৮১ 
২৩৪১ ২৬১১ ২৬২ 

কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম ২১৮১ ৩১৩ 
কষ্ণমঙ্গল ৩১৪ 
কষ্ণধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২৯১ ৩৪৩ 
কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য ৩১৩ 
রুষ্ণচার ১৫৭ 
কৃষ্ণানন্দ বাচম্পতি ৩০৪ 
কষ্ণানন্দ সার্বভৌম ৩১৩ 
কষ্ণানন্দী দশহরা ৩১৩ 
কেওড়া ৩১০ 


এ দি, 


কেশব ভারতী 
কেশবচন্দ্ সেন 


কেশবরাঁম ভাছুড়ী 
কেশীঘট 

কৈ 

কৈবর্ত বিদ্রোহ 
কৈবর্ত বাজ 
কৈলাল ব্স্থ 
কৈলামনাথ কাঁটজু 
কোত 

কেক ওভেন প্লাযাণ্ট 
কোখবরা 
কে'চজাতি 
কোচবিহার 
কোটাঁলিপাড়া 
কোটি বর্ষ 
কোট্টপতি 
কোঠাবাড়ি 
কোডিবষীয় 
কোতওয়।লী দরজা 
কোপাই 


৩৪৮৯৩ 


১৩৫ 

১৮৬ 

১৭৩ 

১৮৬ 

৩৪৮ 

১৩০5 ১৩৩, ১৫১ 
৫৮ 

৩২২১ ৩২৭১ ৩১০১ 
৩৪৩ 

১৮৭ 

২৬১ 

১৭৫) ৩৩৫, ৩৪৪১ 
৩৪৫১ ৩১৬ 

১০৮০ 

১৫৩ 

১০৩১ ৩১০ 

১৭১ 

৩৫২ 


২৩৭ 


২৯) ৩৮১ ২৯৪৯ 
৩৬১ ১৬১ ১৭৮ 
১৬১ 

১৭৫ 

১৪১ 

১১৩ 

১৮ৈন 

৫৮ 


বাঙলা ও বাতালীর 1বিবর্তন 


কোমরে গোটহার ১৪৫ খড়গবংশ ১৬৬১ ১৬০ 
কোম্পানি আইন ৩৬০ থড়েগোছ্যম ১৬ 
কোয়েল হো যোয়াও ২৬৯ খগুন-খগু-খাস্ ১৪৮ 
কোল ৫২ খনা ২৪২ 
কোলব্রক ৩১৪ খনার বচন ২৪২ 
কোণ্ঠী ১৯5৮  খন্দপূজা ৮৯ 
কোঠ্ঠী-ঠিকুজির বিচার ৮৭ খববডীয় ১১৩ 
কোৌটিল/ ২৯, ১০৯ খরুজ ১৮৭ 
কৌমগোষ্ঠিক সমাজ ২৪ খরপর ১৭২ 
কৌমগোষ্জ ২১, ২৬, খুওয়া-দাওযু] .. ১৪১-১৪২ 
কৌমভিত্তিক সমাজ তে আড়াল, ২৮১ ৩৮ 
কৌলিক বৃত্তি ২৪৮, ৩০৯  খাগ্যাখাগ্য ও উপবাস | খাগ্যাখাদ্যি 
কোৌলিন্ত ২৫ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ ৮৬১ ৮০ 
কোৌলীন্তপ্রথা ২১১, ৩০৯, ৩৫৯ খান-ই-জাহান ১৮৮ 
ক্যালটিস ১১০ খান মজলিস ১৮৮ 
ক্রিষ্টিঃ লেফটানেন্ট ২৯৩ খানকা। ১৪৯৪ 
ক্রিস্টেনমেন ৪৫ খর ১০৬ 
ক্রীট ৬০১ ৬১ থম ১০৬০ 
ক্রীটদেশীয় বর্ণমাল। ৭৫ খিজর খান ২৭০ 
ক্রীট দ্বীপ ৬০5 ৬১5 ৬৭১ ৬ খিট্টাহ ১৮৪১ ১৪৯৪ 
ক্লড, মাটন, জেনারেল ৩২৭ খুকপিব জঙ্গল ৭০ 
রাইভ ৩০5 খুলন। ২২২, ২৩৩) ২৩৭ 
05 খেবরওয়ারী গুল ২৯৮ 
ক্ষত্রিয় | ক্ষত্রিয় ১০৩, ৩১০ খেরিয়া উপজাতি ৫৭ 
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯৭ ১৯৫ খেলাধুল। ৯৬ 
ল্মীপোদপ্রসাদ বিদ্যা! বিনোদ ৩৩৬ খোপাবাধ। ১৪৫ 
ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যাক় ৩৪৫ খোদকন্ত বায়ত ২৮৬ 
ক্ষুর্দপাম বু ৩৪৮ গ্রাস্টধর্মের গ্রচা ৩৪২-৩৪ ৩ 
ক্ষেত্র ১২১ খ্রীস্টান মিশনারী ৩৪০১ ৩৮৩ 
ক্একার ২৪১ ১০৪ ০] 
ক্ষেমানন্দ-কেতকাদীস ২৩৫ গঙ্গাধর দাস ২৮৬ 
হ্খ গঙ্গানদী ২৬১ ২৭? ৩৬৩ ৩৬১ ৩৭১ ৬৩, 
খড়গি ১৭২ ১৫৭১ ২৭৬ 


গা! ( বাণিজ্যকেন্দ্র ) 
ক্গাগোবিন্দ সিংহ 
্গাদাস পণ্ডিত 
দাধর মিশ্র 

ঙ্গাধর সেন 

গ্কামঙ্গল 

ঙ্গারাঢ় 

জারাম দাস 

'ক্গাবিড (গঙ্গারাঢ় ) 


'গ্গাসাগর 

ঞাম 
'ড়মন্দারণ 

।ণক 

(ণপুর 
'ণবিদ্রোহ 
'ণসাহিত্য 
'ণীমাঁহ 

[ণেশঃ দেবতা 
ণেশ, বাজা। 
“দর আন্দোলন 
দাধর মিশ্র 
1৩ সাহিত্য 
ন্ধবণিক 
ন্ধবণিক সমাজ 
শন্কাবপাল 

ন্ধব রায় 
শন্ধেশ্বরী পৃ! 
শবেষণা পরিষদ 
শ্বুজ 

শর্গ মুনি 
গর্ভপা্ 
নভাবাল 


৭8 

৩০৪১ ৩০৮ 
২৩৭, ২৬০ 
২৬৪ 

২১৫ 

২৩৫ 

২) ২৯ 

২৮৫ 

২২৪ ২4 ৬০১ 


৬৫ ৬৮৭ ৭ 
জে 


৩৮১ ২১০ ্ 


১৬৬ 

১১০ 

১০৩৬ 

১৪০ 

২৮১ 

২৩৭--২৩০৯ 

১৮৮ 

১৬২-১৬৩ 

১৮২১ ১৮৫১ ১৯৯ 
৩৪৯ 

২৬৪ 

৩১৫ 

২১৩১ ২১৫১ ৩১০ 
১৩৮ 


| এ ৬ 


গলার হাসু।ল ভা 
গাই ১০২ 
গাঙ্গে ৪৪ 
গাজন ৮৩১ ৮৫১ ১১২5 ২২৫ 
গাজন-উতৎসব ২২ 
গাজী সাহেব ৯৭ 
গাত্রহরিদ্্র ৮৭" 
গান্ধার ২৩, ১৬৮ 
গান্ধীজী, মহাত্মা ৩৫০ 
গারো-হাজং গিপ্রোহ ২৯৬. 
*_ দিবীস ৭. 
গিয়ান্াদ্দন আজম শাহ ১৮৫: ১৯৯ 
গিয়াসুদ্দিন বাহাছুর শীত ১৮৪ 
গিষান্দ্দিন মামুদ শাহ ২৭০ 
গিরিশচন্দ্র ঘে'ষ ৩২৪ ৩৩৫, ৩৪৬ 
৩৬০৩ 
গিরীন্্রমোহিনী দাসী ৩৩৫ 
গীতগোবিন্দা ১০৯ ১৩৩, ১৫০১ ১৫২, 
৩৩ 
গুজরাটী বেনিয়। ৫৯ 
গুঞ্বীপ'দ ১৪৯ 
গুটিখেল" ১১২ 
গুড় ১০৮ 
গুডের উদ্ভব ৯২ 
গুণমস্ত মসজিদ ১৮৪৯ 
গুগুরীপাদ ১৪৯ 
গুপগ্তকাঁশী ১২% 
গুপুবংশীম স্আাট ১৮ 
গুগ্চযুগ ১০২১ ১১৩ 
গুপ্ঠধুগের সমাজ ১০৩ 
গুপ্ত সংহিতা ৭৬ 
গুপ্ত সাম্রাজ্য ২৩ 
গুপ্তিপাড়। ৩১ ৩ 


সি প্রচ ৫ 


মাধ ও ধাঙালীর বিবর্তন 


স্ব সধকাব ২৯৭ গোবিন্দ আচার্ধ 
গুরব মিশর ১৭৩ গোবিন্দচন্ত 
গুহাজ্ঞানবজ ১৮১ গোবিনচন্ের সম্যাস 
গুহাসমাজতন্ত্ ১১৭১ ১৪৯ গোবিন্দদাস কবিরাজ 
গৃহপালিত পঙ ১৪৫১ ১৫৬ গে'পিন্দ্দাসের কড়চা 
গেট, ই এ* ২০১ গোবিন্দ পাল 
গজল! গু"ই ৩১৫ গোবিন্দপুর 
গোকুল ঘোষাল ২৯৬ গোবিন্দমঙ্গল 
গোকুল নাগ ৩৩৭ গোবিন্দম।ধব 
গোকুলানন্দ বিগ্যানিধি ৩১৩৪ এএপ্রোবিন্রাজ, 
গোবুলানন্দ মেন পরষ্েতত ”"”*" "শাবন্দরাষ 
গে'কো 7 ২৯৮ গোবিন্বরাম, কবি 
গোদ্দাস ১১৩ গোময় 
গোন্দলপাড়া ৩১৩ গোয়ার হাট 
গোঁপচন্দ্র ২৩১ ২৮১ ১৬৬ গোয়ালা 
গোপভূম ৩০০১ ৩০২, ৩০৩ গোরক্ষনাথ 
গোপভূমের রাজ! ৩০০ গোরক্ষবিজয় 
গোপাল ২৩১ ২৮১ ১১৬১ ১৬৭১ ১৭৩ গোখথবিজয় 
গোপাল, দ্বিতীয় ১৪৮১ ১৬৭ গোলকনাথ দাদ 
গে।প[ল, তৃতীঘ ১৪৯১ ১৬১১ ১৬৭ গোষ্ঠলীল। 
গোপাল রায় ৩৩৮ গোঠীকথা 
গোপল হাপদ্ার ৩৩৭ গোনাবা 
গোপাপপুর ৭০ গৌড় 
গোপাল ভাঁড় ৩০৪ ১৭০) ১৮০) 
গোপাল মণ্ডল ১৪৪ 
গোপাল মিংহ ৩০৪১ ৩১৪ গৌড মল্লিক 
(গাপীচন্দ্ ১২২ গৌড়ক 
গোপীচন্দ্র বাজার গান ২৩০ গৌড়দেশ 
গোপীটাদ ২৩৮ গৌড়বঙ্গ 
গোপীমোহন ২৯৮ গৌড়রাজ 
গোবধন ১৪৭, ১৮৬ গোড়রাজমালা 
গোবধন দ্িকপতি ১৮৬১ ২২৯+ ২৭৯৪ গোৌঁড়লেখমাল। 
গোবর্ধন পণ্ডিত ২২৯ োড়িক 


৩৯৩ 


২২৯১ ২৩৪ 
২৪) ১০৩ 
২৩০ 
২৩৪ 
২৩৩ 
১৬৮ 
২৮১ 


২৩, 


৩১৪ 
২৬৩৪ 
১৪৮ 


২৯১ ৩৬১ ১০৮১ ১২০5 ১৬৬, 


১৮৮১ ১৮৯১ ১৯০৭ ১৯২৪ 


২২৫) ২৫৪১ ২৫৬ 
১৯৭ 

২৯ 

৯৬ 

২৭ 

৩১ 


গাঁড়ীয় কাব্যরীতি 
গীড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা 
গোৌড়ীদ্ম ভাষ। 
গৌড়ীয় রীতি 
গৌড়ীয়-শীতিকা-পত্র 
গৌণ-কুলীন 
গোৌড়দাস পণ্ডিত 
গৌর মলিক 
গৌরমোহন আট্য 
গোৌবী, শিবজায়! 
গৌরীদান 

গোৌবীর বিবাহ 
গৌরীশক্কর দে 
গ্যাস-গ্রিড সিস্টেম 
গ্রহকুণ্ড 

গ্রহখমা 

গ্রাণ্ড ট্বাঙ্ধ পোড 
গ্রাণ্ট, জেমস্‌ 

গ্রাম 

গ্রামদেবতা 

গ্রামীণ সভ্যতা 
গ্রামা দেবদেবী 
গামা পঞ্চায়েত 
গ্রাম্য দেবত। 
গ্রামিক 

গ্রিয়ারসন 


ঘটক 

ঘটজশবী 
ঘনরাম চক্রবতা 
ঘকুই বিদ্রোহ 
ঘপ্ৰরী 


১৭১১ 


১৩৫, ১৩৬, 


৮৭৭ ১২৩) 


১১৬১ ২৩৬ 
২৯5১ 


৩২৫ - 


২২৪ 
৩৪১ 
৩৫৬ 
১৪৭) 
৬৬, ৩ 
২৭৯ 
৩০৭ 
১৭৫ 
১৩৭ 


৮৫ 
৩৫৭ 
১৭৫ 
১৭৯ 
৮১ 


নিরবন্ট- 


ঘাটকর ১৮৭ 
ঘুরিষ। (শ্রীপুর) ১৩৮১ ১৩৯, 
ঘেটুপৃ্জা ৮৫১ ৩৬২ 
ঘোড়া সাহেব ২০০ 
ঘোমটা দেওয়া ১৪৫ 
ঘোষের চক ৭৮ 
চল 

চক্রপাণি দত্ত ১৪৭ 
চটকল ৩৬৩ 
চট ভট ১৭৫ 
০2 ক্দবাটি ২১৮ 
চট্রগ্রাম ২৫৯ 
চড়ক | চড়ক উত্সব ৮৩, ৮৫, ১১২, 
৩৭২৪ 

চগ্াল ১০৪১ ৩১০ 
চগ্ডালী ১৫৭ 
চ্ডক। পূজ। ২২২ 
চণ্ীদাস ১২৩১ ১২৮, ১৩৪, ২৩২, 
২ ৩৩১ ২৩৪, ২৬৭ 

চণ্ডীমঙ্গল ১৭৬১ ২৫২১ ২৭২ 
চতুরর্গ খান ১৯৪ 
চতুর্বর্ণভিত্তিক ২০৪ 
চতুষ্পাঠী ২১৬, ২১৭, ২১৮, ৩১৩, 
৩১৬ 

চন্্রকেতৃগড় ৭৫১ ৭৭5 ৭৮১ ১৩০১ ১৬১ 
চন্দ্রকোণা ২৯৫ 
চক্দ্রগিরি ১৮১ 


চক্রগুপ্ত, মৌধসম্াট ২২, ১১৩১ ১৩২১ 
১৫০০ ১৬৫১ ২৮৭ 


চন্্রগুপ্ত, দ্বিতীয় ২৮, ১৩২১ ২৪২ 
চন্দ্রগোমিন ১৪৭ 
চন্দ্রদ্ধীপ ২৮ 
চন্দ্রনাথ মন্দির ১৪০ 


৩৪৯৭ 


স্বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 






চক্্রনাবাঘণ হ্যায়পঞ্চানন ৩১৩ 
চন্প্রভ। ১৪৭ 
চন্দ্রবর্ম। চক্রস্বামী১ মহারাজ ১৩২ 
১৬১ ১৬৬ 
চন্দ্রমণি ( বামরৃফের মা) ৩৪ ৫ 
চন্দ্রমুখ বস ৩৩১১ ৩৩২ 
চন্দ্রীবতী ২৩৭ 
চন্দ্রীবতীর বামীয়ণ ২৩৬ 
চম্পা] ৩০১ ১৭৯ 
চম্পানগরী ৩০. 1 
চম্পাবতী 2 
চরক ১৪৭ 
চরিত্রহীন ৩১৯১ ৩৩৬ 
চষ্নকার ১০৬ 


চর্যাসাহিত্য | চর্যাপদ | চযাগীতি ১০৪, 
১১৭, ১৩৬১ ১৪৬৭ ১৫৫১ ১৫৭৪ ২৩১ 


চর্যাচর্য-বিনিশ্চয় ২০১ ১৭৬ 
চন্দ্রাশেখব ৩১৪ 
চাউল ৬৯১ ৯২ 
চাদ সদাগর ১৩৮১ ২৩৪১ ২৩৯ 
চাকমা বিদ্রোহ ২৯৭১ ২৯৫ 
চাতলা ৭২. 
চাতুবর্ণ্য ৯৯ 
চাতুবণ্য সমাজ ২৪ 
চামকাটি মলদজিদ ১৮৭ 
চামুণ্ড ১২৮১ ১৬২ 
চাবকৌডে ৩৬৩ 
চানকঃ জোব ২৭১-২৭২ 
চাল। মন্দির ২৬৫ 
চালে রাগ দেওয়া ১৪১ 
চাষবাস ৬৪ 
চিক মশজিদ ১৮৯ 
চিকিৎ্সাবিছ্য। ১৪৭ 


১৪৮ 
৩৩৬১ ৩৫০ 


চিকিৎসাসার সংগ্রহ 
চিত্তরগুন দাশ, দেশবন্ধু 
চিত্তগ্ন লোকোমোটিভ কারখানা ৩৫৬ 


চিত্রচম্পু ও 
চিত্রসেন রি 
চিনি তৈরী ৫ 
চিবঞ্জীব সেন গর 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত টনি 
চিলকিগড় এ 
শি »-পা বু 
চ্‌ং কি এ 
চুনিলাল খান হি 
চুনের ব্যবহার রে 
চুয়াড বিদ্রোহ 0 


চেত-বাজ্য ২২১) ২৭ ১৬৫ 
চেতনগরী ২২ 
চেতুয়া পরগণ। ২১, ২৭ 
চেবী, জর্জ ফ্রেডেবিক ৩১৫ 


চৈতন্য চব্িতাম্বতি ১৫৩১ ১৭৬ ২৩৪, 
২৬১১ ২৬২১ ২৭২ 
চৈতন্যদেব ৩৭১ ১৩৪১ ১৩৭, ১৮৬ 
২৩০১ ২৩৪১ ২৩৫৯ ২৫৯১ ২৬০, ২৬৩, 


২৬৪, ২৬৫৭ ২৭৬১ ২৮৬১ ৩০২১ ৩৪০ 


চেতন্য ভাগবত ২১৪১ ২২৩ 
চেতগ্যমঙ্গল ২৬৩ 
চৈজ্ঞ সংক্রান্তি ৩৬২ 
চৈনিক দূত ২৫৪ 
চৈনিক পরিব্রাজক ১১৬ 
চোর-ডাকাত ১৪) ৬৪ 
চোরা ১২৫ 
চৌকির ব্যবহার ১৪১ 
চৌরবোদ্ধরণিক ১৭২, ১৭৬ 


৩৬৯৮ 


চহ 
ছজ্মভোগ ৩৭ 
ছপতি পাগলা ২৯৬ 
ছাতন। ৫৭ 
ছাপাখানার প্রপার ৩১৬-৩১৮ 


ছিয়াতবের মন্বস্তর ২৮৭, ২৮৮১ ২৮৭৯, 
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স্‌ ৫ ৮ 


দাপদাসীর হাট ২৫ 
দাস ব্যবপ। ২৫১ ১৫৩ 
দিশগো বিবেলে। ২৭২ 
দিক্করবাসিনী ৬৬ 
দিগ নগর ৩৩০ 
দ্িগম্বর &জন ১১৪ 
দিগম্বর সম্প্রদায় ১১৪ 
দিখাপতিয়ার রাজবংশ ৩০৮ 
দিনা্িক ১৭) ১৯১ ৮৩ 
দিবাক রচন্দ্র ১৪৯ 
দিখ্য।স্দান ১২৪ 
দিব্যোক (দিবা) ১৬৭ 
দিলীপ বায় ৩৩৭ 
দ্বিলীপকুমার খিশ্বাস ৪৫ 
দিলীব দরবার ৩২ 
দীন চণ্তীদাঁস ২৩২ 
দীনবন্ধু মিত্র ৩১৯১ ৩২৪১ ৩৩৫১ ৩৬০ 
দীনেশচন্দ্র সরকার ১৯ 
দীনেশচন্দ্র সেন ২০) ৩৩৬ 
দীপস্কব : দেখুন অতীশ দীপক্কর শ্রজ্ঞান 
দীপপণংশ ২২১ ১৬৪১ ১৭১ 
ছুতক ১৭৪ 
দুতুমিঞ। ২৯৮ 
ছুনিরাম পাল ২৯৫ 
হবরাজপুর ১২৯১ ২৩০১ ১৪০ 
দুর্গাদেবী ২২২ 
হুর্গাপুপ উপনগরী ৩৫৫১ ৩২৭ 
হুর্গাপুজ! ৮৫ 
তুর্ণাপূজা, দাইহাটার ২৮৫ 
দুর্ন সিংহ ৩০৫ 
দুর্বাস! মুনি ১২৩ 
দুলাল তর্কবাগীশ ৩১৩ 
তুলুঙ ৭১ 


৪০ ৩ 


বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন 


তুলে ৩৬০ 
হুষ্যন্ত, বাজ ৬৩ 
দেইবো ৪৪ 
দ্েউলপোতা। ৭৫ 
দেওপাডা লিপি ১৭৮ 
দেগঙ্গ। ৭৫ 
দেদ্দদেবী ১৬৮ 
দেব ৫৪, ৮২ 
দেবকুমার চক্রবতী ৭২ 
দেবকোট ১৮৩ 
দেবখড়গ, রাজা ১৫৯ ১৬১১ ১৬৭ 
দেবগুগ্ত ৩০ 
দেবদন্ত ভাগারকার ২০৭ 
দেবদাসী ২১১১ ৩০৪৯ 
দেবদাসীর কেনাবেচা ৩০৯ 
দেব-দেউল ১৫৯১ ৩০২ 
দেবপ্রোণিসন্বন্ধ ১৭২ 
দেবরাজ পাথর ২৯৭ 


দেবপাশ ২৩১ ১৬৪ ১৬৮৪ ১৭৩১ ১৮০ 


তবল * ০৬ 
দেবীকোট ১৬১ 
দেবী চৌধুবাণী ২৯১, ২৯২) ৩৯১ 
দেবীপদ ভষ্টাচার্ধ ২০ 
দেবীবর ২১২১ ২১৫) ২১৬ 
দেবীভাগবত ২২২ 
দেবীমাহা তম ৬৭ 
দেবী সিংহ ৩০৮ 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৯ ৩২২, ৩৪৪, 


৩৪৮৫ 


দেশজ শব ১৭৭ 
দেশবন্ধু চিবুঞন দাশ ৩২৫ 
দেো-চাল। মন্দির ২৬৫ 
দৌলবাহী ১০৬ 


দোঁলযাত্র। চি 
দোহা ৮6৬ 
দোহাকোষ ছা 
দোহাগান ১১৭১ ১৫৩ 
দৌলত কাজী যর 
দ্ববময়ী ২১৭ 
দ্রব্য গুণ সংগ্রহ ১৪৭ 
দ্রব্যমূলয ২৫৬-২৫৭ 
দ্রাবিড় ২১১ ৪২ ৬৩৪ ৮৩, ১৪৬, ২০৭ 
ভস্পদ বাজ ৬৪ 
দ্রোপদ্দীর বস্ত্রহ বণ ২৬৭ 
দ্বারকানদী ১২৭ 
দ্বাবুকান।থ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩২ 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ৩২৮ 
দ্বারকেশ্বব ৩৮ 
ছ্বিজ ঘটক চূড়ামণি ২০৯ 
দ্বিজ চগ্ডীদাস ২৩২ 
দ্বিজ বংশীপাস ২৩৫১ ২৩৭১ ২৫৩ 
দ্বিজ বাচম্পতি ২০৯ 
দ্বিজ ভবানীনাথ ২৩৭ 
দ্বিজ মাধব ২৩৬ 
ছ্বিজ লম্ম্মণ ২৩৭ 
দ্বিজ হবিবাম ২১৪ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৩২৪১ ৩৩৫ ৩৩৬ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ৩৫০১ ৩৫১ 
দ্বিরাগমন ৮৮৯ ৮৯ 
ঞ্ধ 


ধনপতি ২২১১ ২২৩১ ২২৫১ ২৪০ ২৫১ 


ধবল ঘোষ ১০২ 
ধর্মঠাকুর ১৩৫১ ১৩৬ 
পর্মপাল ২৩, ৩১১ ১১৬১ ১৪৮১ ১৬০১ 

১৬৭১ ১৬৮১ ১৭৩ 
ধর্মপুরাণ ২৪, ১৩৫ 


8০৪ 


ধর্মমঙ্গল 

ধর্মরাজ 
ধর্মরাজার পুজ। 
ধর্মশিল! 
ধর্মপাধনা 
ধর্জাদিতা 
ধমাধ্যক্ষ 
ধর্মাবরকরণ 
ধমীয় সংস্কার 
ধমীয় চেতনার প্রকাঁশ 
ধপুম্নর গাজন 
ধলভূম 

ধলেশ্বরী 
ধাতুনিন্সিত বাসন 
পান 

ধানসোন। উৎসর্গ 
ঞ্বানন্দ মিশ্র 
ধ্বজ পূজা 

ধান্তের চাষ 
ধারাপাত 

ধীবর 

ধোয়ী 


নগরশ্রেষী 

নগেক্নাথ বস 

নজকুল ইললাম, কাজী 
নট, জাতি 

নদনদী 

ননাগোপাল মজুমদার 
নন্দকুমার 

নন্দরাম ঘোষ 

নন্দলাল খান 
নন্দীকেশ্বর শিব 


১৭৬১ ৩১৪ 


১২৩, ১৩৫ 


১২৬৩ 
১৩৫ 


৯১২ 


২৩, ২৮১ ১৬৬ 


১৬১ 
১৭৯২-১৯৩ 
৮৩ 
১২৩-১৪০ 
৬১৩৫ 

৬৫ 

৩৭ 


১৪১ 


৬৯১ ১০ ৭-১ ০৮ 


২১৭ 
১০৮ 
১১২ 

৬৯ 


নির্ধণ্ট 


নবরুষ্ দেব ৩১১ ৩১২ 
নবজাগৃতি ৩২০৪ ৩২২-৩৩৩ 
নবদ্বীপ ২৫৯, ২৬০৪ ২৬১ ৩১৩ 
নবধাণ্ডণ ২১৩ 
নবনাটক ৩৩৪ 
নবপত্ত্রিকা ৮৫) ১১২ 
নব-পা ১৪৯ 
নববিধান ব্রাহ্মলমাজ ৩৪৪ 
নবরত্ব মন্দির ২৬৬ 
নবশাখ ২৪১ ২১৪ 
নবান্র ৮৩১ ৮৫) ১১২৭ ১২১ 
নবাবী আমল ১৮৩ 
নবীনচন্দ্র মেন ৩৩৫১ ৩৪২১ ৩৬০ 


নবোপলীয় যুগ (নব-প্রস্তর ) ২১১ ৫৬, 


৫৮১ ৬৯১ ৭১৯ ১২০ 


নব্যন্যায় ও স্মৃতি ২১৪ 
নমঃশূত্র ১৯৫ 
নয়পাল দেব ১৪৯১ ১৮১ 
নরসিংহ অবতার মৃত্তি ১৬২ 
নরহরি চৌধুবী ২৯৩ 
নরভরি সরকার ২৩৪5 ২৬৩ 
নরাকার জীব ৭৯ 
নরেজ্্ গোন্বামী ৩৪৮ 
নরেন্দ্র দেব ৩৩৭ 
নবেক্্রনাথ দত্ত-- 
স্বামী বিবেকানন্দ দেখুন 

নরেশচন্দ্র সেনগুধ ৩৩৭ 
নবোত্তম ঠাকুর ২৩৪ 
নরোতম দত ২৬৪ 
নরোত্তম দাস ২৩৩ 
নন্ডিক ১৭১ ৬০১ ৬২, ৮০১ ৮২ 
নর্থবেঙ্গল বিশ্ববিচ্যালয় ৩৫৭ 
নম্দ! উপত্যকা! ৫৯ 


৪০৫ 


বাঙল1 ও বাঙালীর বিবর্তন 


মলদময়ন্তী 
নলভাটি/নলহাটা 
নল্গিনীকাস্ত ভটশালী 
নঈচন্দ দশন 

মাকের নোলক ও নথ 
লাগব ব্র'ঙ্গাণ 
নাগরিক পভাতা। 
নাগরিক সমাজ 
নাগা পর্বতমালা 
মাঙ্গলবাদ 

নাটক 

নাটুকে রামনারায়ণ 
ন'টোর 

ন।টোরের বাজবংশ 
নাডাঙজোল 

নাথধম 

নাথপশী 

নাথ সাহিতা 

নাতির 

নাপিত 

নাপিত মধুত্দন 
নালা্যন্ষ 

নাব্য 

নাম সংকীর্তন 
নাররেলবেডিয়! 
ন।রায়ণঃ দেবতা 
নারায়ণ গঙ্গোপাপ্যায় 
নারাষণ চৌধুরী 
নারায়ণগড় 
নাবায়ণ দাস 
নারায়ণ দেব 
নারকেল 
নাবীদেব্ত! 


২১৩ 
১২৩, ১২৮ ২৮৬ 


২৩১ 


৬৩৫ 

৩৬৪ 

৩১৯ 
১২৭, ৩০৩ 
৩০০১ ৩৭ 
৩০১ ১,৩০১ 

১২৩১ 

১১৫ 

১৩০ 

১৯৯৩৪ ১৯২৮5 ২৬৬ 
৩৯৩ 

২১৩ 

১৭৪ 


১৮৬ 

১৬৭ ১৭৩ 
১৬৮৮ 
২২০-২২২১ ২৪৬ 


নারীধর্ষণ ১৮৩১ ২৫৬১ ২৫৭ 
নাতীব মূলা ৩৩৬ 
নালন্দা! ১৪৯ 
নালন্দ! বিশ্ববিদ্যালয় ১৪৭ 
নালদা বিহার ১৮০ 
নিউয্যান ৩৩৪ 
নিভ্যানন? ১৩৪, ২৬১১ ২৬৩ 
নিন্যানন্দ ঘোষ ১২৩, ১৩৪১ ২৩৭, 

২৬১, ২৬৩ 
নিতানণ্দ (মিশ্র ) চক্রবর্তী ৩১৪ 
নিতানন্ন £বব্াগী ৩ £৫ 
নিদ্বাম কবিচন্দ্ ৩১৪ 
নিধুবাবু টু 
নিহ্বাক সম্প্রদাষ ১৩৬ 
নিকভ্তর তত্ত্ব 
নি” পমা দেলী ৩৩৭ 
নিণয বুহম্পতি ২২৭ 
নিদে।ষ কুসপঞ্জিকা। ২০৬ 
নিশিঢাক ৯৫ 
নিষাদ ২১১ ৪১২ ০৪ 
নাষছ। খগ্ছ্য ১5৪ 
নিষ্পন্নাবলী ১১৭ 
শীকু বক্সী ৩০১ 
নারেন চক্রবতী ৩৩৮ 
নালবর নি 
নীপকরেব অত্যাচার ৩১৭ 
নীলদর্পণ উট 
নীলপুণ সিন 
নীল্মণি ঠাঞুর, কবি ৩১৫ 
নীলবতন মুখোপাধ্যায় ২৩৩ 
নীপগতন সেন ২০ ১১৫ 


মীলান্বর চক্রবতী 
নীহাখবঞ্চন রায় 


১৪৯৮৪ ২৬ 5 ২৬১ 


১৯১ ৬৩৩০৮ 


৪০৬ 


হলে! পঞ্চানন 
বৃণাত্তিক পর্যায় 


২০৮ 


নৃতাব্বিক পরিচয়ঃ বাঙালীর ৪০১ ৫৬ 
নুতাত্বিক পরিচন্নঃ মুপলমাশেপ ১২০ 


হুসি“হ বায় 

নেটিভ ফিমেল স্কুল 
নেতা ধোবানী 

নে ঠ'জী ম্রশাষচন্দ্র বন্ধ 
নেপা্গ 

নেপশ্ল বাজদরবার 
নৈতিক শৈথিলা 
নৈবানী দেবী, বানী 
নোয়া কলি-শীখা 
নৌকা 

নোৌকাপাক্ষ 
নৌকানির্মাণ 
নোৌবহব 
*্বলাপ্যক্ষ 
নৌবাণিজ্য 
হাখকন্দশী 


পঙ্ছের কাজ 
পঞ্চকে?ট 

পঞ্চগপ্য 

পঞ্চম 

পঞ্চপা গুল 
পঞ্চবিংশতি ব্রাঙ্মণ 
পঞ্চম জজ, সম্!ট 
পঞ্রক্ষ। 

পঞ্চবতু মন্দির 
পঞ্চরথ মন্দির 
পঞ্চানন অধিকারী 


১৪৯৪ 


৬৩১৫ 


২০১ ২০৩ 


* ৩৩. 
১৪৫ 
২৫৩ 
৯৭৪ 
১৫৭১ ২৫৪ 
১৮৮৮ 
১৭৫ 
১৫৫, ১০৯ 


১৪৮ 


১৪৮১ 

৩০৫ 

৮৫১ ১১২ 
৯৭১ ৬৩5 ৮১ 


৬২5 ৬ ৩১ ১৩০ 


নিখণ্ট 


পঞ্চানন চক্রবতী ২০ 
পঞানন মণ্ডল ২৩১ 
পঞ্চদল ৬৩ 
পঞ্চালিকা। তি 
পঞ্চয়েত সমিতি ৩৭৪ 
পঞ্জাব ৩১ 
পঞ্জিকার শাসন ৮৭-০৮১ ১৪২ 
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বার সিং সার 
বীর ভাববার ইট 
বীরকল্লু নী 
বীর্কাড় রন 
বীরচন্দ্রপুর বি 
বীরপুরুষদের শ্মৃতিফলক রা 
বীরভদ্র গোম্বামী ২৬৪ 
বাবভানপুর রর 
বীরভূম ৩৬, ৬২5 ৬৩5 ১২৩১ ১২৭৯১ 


১৩০১ ১৩৪৪ ১৩৫১ ১৩৭১ ১৪০5 ২২৫ 


বীরডূমের পীনস্থান 


বীরভূমের ভূপ্রককতি 


বীবশিংহ, দ্বিতীয় 
বীরসিংহপুর 
বুগ্ধাননঃ হ্ামিলটন 
বুভিগপ্প। 

বুড়োশিবি 

বুদ্ধগুপ্ত 


বুদ্ধদেব ২২১ ১২০ 


বুদ্ধদেব গুহ 
বুদ্ধদেব বস্থ্‌ 
বুদ্ধশ'হ 


৪১৫ 


২৫২১ ২৮৯ 
১৯৬৩০-১৩১ 

১২৩ 

৩০৫ 

১৩১ 

১৭২ 

৩৭ 

১৩০ 

১৮৩ 

১২৪১ ১৩৬১ ১৫৮১ 
১৬৪ 

৩৬৮ 

৩৩৭ 


২৯১ ২৯৩১ ২৯৪ 


বাঙল। ও বাঙালীর 1ববর্তন 


বৃহ্ষপুজা ৮৩ 
বুক্ষায়ুবেদ ১৪৭ 
বৃন্দাবন ২৬১ 
বৃন্দাবন দাস ২৩৪ 
বৃষকাষ্ঠ ৫৮ 
বৃহুৎ্কোষ ১১৩ 
বুহৎসংহিতা ২৯, ৬৪ 
বুহুত্তব কলকাতা ৩৫২ 
বুহদ-উপরিক ১৭৫ 
বুদ্ধধন্গক ১৭৫ 


বৃহন্ধপ্নপুর [৭ ২৪১ ১০২১ ১০৫১ ১০ ৬১ 
২০৪, ২১৩১ ২১৪ 
বৃহস্পতি মিশ্র ১৮৬, ১৯৭, ২২৮১ ২২৯ 


বেইলী, এই. খি. ৩০০৯ ৩০১ 
বেকন ৩৩৪ 
বেগ মহম্মদ মসাঁজদ ১৮৯ 
বেঙগণ ২৫৪ 
বেড়ার্ঠাপ। ১৬১ 
বেণানংহাপ ১৯৩৮ 
বেন্টিঞ্ক, লর্ড ২১২ 
বেতালী ১২৫ 
বেতোব ২৭৫ 
বেখুন, এলিয়ট ডিহ্ক ওয়'টা 4 ৩৩০, 

৩৬৩১ 
বেখুন কলেজ ৩৩১ 
বেখুন স্কুল ৩৩১, ৩৬০ 
বেদ ১১৯ 
বেদাস্তচচ। ৮৭ 
বেরাবু ৩১ 
বেলগাছিয়। ভেয়াবী ৩৫২ 
বেলশন ৩১৭ 
বেলহাম লিও 
বেলুরিয়। টি 


বেশভৃষ। 
বেসনগর 
বেস্সাস্তর জাতক 
বেহুল। 

বেছুলার বিবাহ 
বেকুপুর 
দৈকুগপুরের জঙ্গল 
বৈজয়ন্তী দেবী 
বৈদিশ্ছ 

বৈদিক ব্রাহ্মণ 
বৈদিক সাতিত্য 


১৪৪ 

১৩, 

নখ ৭ 

২৬১ ৩৮ 
১৮ 

৩০ ২ 

০২ 

২১৭১ ২১৮ 
১৯০৪5 ১১৪ 
৯১৭ ৩২৮ 
১4১ ২১৩ ২৬5 ৮৪, 


৯১৩৯ 
পৈদেশিক বাণিজ্য ৭২১ ২৫৪ 
বৈদ্ধা ৩১০১ ৩২9 
বৈগ্যকুলপঞ্জিকা ২০৬-২০ 
বৈদ্যদেব কুমারপাল ১৭৪ 
ঠবছ্যনাথ ধাম ১২৩ 
বৈগ্যনাথ বাষ ন ৩৩০ 
বৈছ্যসমাজ ২০৮ 
খৈবোচনকুলের দেবদেবীগণ ১১৮ 
বৈশ।লী ১১৪ 
বৈশ্থা ১০৩ 
বৈষয়িক জীবন ১৯৭ 
বৈষ্ণব ৩১৪ 
বৈষ্ণব পদাবলী ২৩২ 
ৈষুব সাহিত্য ১৮৭ 
বৈষ্ঞবধর্ম ২৬২, ২৬৩ 
বৈষ্ুবসবন্য ২২৭ 
বোডাল ৭৫ 
বোধবতী ২২৮ 
বোধিচিত্ত ১১৮ 
বোধিপাঠ প্রদীপ ১৮১ 
বোধিপাঠ-প্রদীপপঞ্জিক! ১৮: 


৪১৬ 


নিখন্ট 


বোধিভদ্ ১৪৯  ব্রহ্গবৈবর্তপুরাঁণ ১৩৮১ ১৪২১ ১৪৩, 
বোধিসত্বকল্পলতা ১১৫ ২০৪১ ২১৩১ ২১৪১ ২২২ 
বোধে ৩১ ব্রহ্মধষিদেশ ৬২ 
বোলপুব ১২৮৯ ১৩০৭ ১৩৩, ১৩৯, ব্রাত্য ৮২১ ৮৪ 
১৪০ ক্রাত্যদদেশ ৬২ 
বোপাকি শাহ ২৯৫ কব্রাত্যধর্ম ১২০১ ১২৪ 
বোষ্টম দাস ২৯৫ ব্রাহ্মণ ৩১০১ ৩২৪ 
বৌধায়ন ধর্মসুত্র ১৭১ ২৬, ২৭১ ৫৮,  ক্রান্ধণ সমাজ ২৮২ 
১৫৮ ব্রাহ্মণ স্থুনন্দ ১৮৬ 
বৌদ্ধজাতক ২২ ব্রান্মণকুলপঞ্জিক। | ২০৬ 
পৌদ্ধগ্রন্থ রচনা ১৪৮ ব্রাহ্মণদের অনুপ্রবেশ ৮৪ 
বৌদ্ধ আন্তিকর্ধ ১১৬-১১৯ ব্রাহ্মণদের উপনয়ন ৩৬০ 
বৌদ্ধ দেখতাম গুপী ১১৮  ব্রাহ্মণতভোজন ৩৬০ 
বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ ১৪৯ ব্রাঙণসর্বন্থ ১৪৮১ ২২৮ 
বৌদ্ধ | বৌদ্ধদের বিহার ১২৪১ ১৪৭১ ব্র'ক্ষণী ৩৮ 
২৬৩ ব্রাহ্গণ্য-তস্ত্রধম ১১৪৯ 
বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্ ১৩৬ ব্রন্ষণ্যধর্ম ১১৩, ১১৫, ১১৬১ ৩২১ 
খোদ্ধখম ১১৩১ ১১৬ ত্রান্ধণ্যধর্ষের পুনবুভ্যদয় ১১৯ 
বৌদ্ধধন্নের ইতিহ]স ১১৬ ব্রাঙ্গধর্মের উত্থান ও বিকাশ ৩৪৯ 
ব্যাশটিস্ট মিশন ৩২২ ব্রান্মীলিপি ১৭৭ 
ব্যাপটিস্চ মিশনারী ৩২৭ ব্রিজ খেলা! ৩৬২ 
ব্যাপারী - ২5 ব্রিটিশ ব্রহ্ম ৩১, ১৭৯ 
ব্াযাবহার-তিলক ২২৯ ব্রেনো, লেফটানেন্ট ২৯২ 
ব্যবহাবমাতকী। ২২৮ স্ 
ব্যাভমিনটন খেল ৩৬২ গভগবন্ধ ৭০ 
বাগ্ডেল ২৮১ ভগভদ্র ১৩২ 
ব্যাস ৩২২ ভগ্বী-বিবাহ ১৬৪ 
ব্রজ শেখ ১৯৪ অটনাবায়ণ ১৪৮ 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৭ ভট্টপলী ৩১৩ 
ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাব্যায় ১৯ ভষ্টারক ১৭২ 
ব্রহ্মদেশ ১৭৯, ১৮০ ভদ্রেশ্বর ২১৪ 
ব্রদ্ধপুত নদ ৩৫১ ৩৬ ভবতারিণীর মন্দির ২৬৬ 
ব্রহ্মপুরাণ ১৬৩ ভবতোষ দত্ত ২০ 
৪১৭ 


বা. ও বা. বি.-১৭ 


বাল ও বার্ালীর বিবর্তন 


ভবর্দেব ভট্ট ১৪২, ২২৮ ২২৯ 
ভট্ট ভবদেব ১৪৮ 
ভবানী দাস ২৩৭ 
ভবানী পাঠক ২৯১, ২৯২ 
ভবানী বণিক ৩১৫ 
ভবানী রক্ষিত ৩১৫ 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১২ 
ভবিষ্যপুবাঁণ ৩০, ১৩১ 
ভবুতবংশীয় ৬২ 
ভরত মল্লিক ২০৯ 
ভবার মেয়ে ২৫৮ 
ভাইফৌ]ট। ৯০ 
ভাগবতধর্ম ১৩২ 


ভাগীরথী ২৬১ ২৮, ১৯, ৩৫১ ৩৭) ৩৮, 


২৮৫ 
ভাগ/দেবী ১৬৮ 
ভাগ্যবস্ত ধুপি ২১৩ 
ভাটপাড়! ২১৪ 
ভাণ্ীরবন ১৩০, ১৩৪ 
ভাদদীশ্বর ১৩৮ 
ভা ৮৮ 
ভানুমতী ১৪৭ 
ভান্দলী বায় ১৮৩৬ 
ভারতকোষ ৩৪১ 


ভাবতচন্দ্র বায় ১৭১১ ২১১ ২১২১ ২১৫, 


২১৭১ ২৩৬, ২৮৫ ৩০৪১ 


৩১৪ 
ভাবি +১৬) ৩১২ 
ভারহুত ১৩৭ 
ভাঙ্জিনিয় মেরী মিত্র ৩৩২ 
ভাজিল ৬০১ ৬৮৯ ৭৫ 
ভাশুর-ভাদ্দর বৌ ২১৭১ ৩৫৮ 


ভাস্কর পণ্ডিত ২৮৪১ ২৮৬ 
ভাস্কর বর্ম] ৩০ 
ভাক্কো-ডাগাম। ২৬৯ 
তীমদাস ২৩১ 
ভীমসেন বায় ২৩১ 
ভীমেশ্বর ৬২ 
ভীলমল ১৬৯ 
ভীক্ষমের শরশযা। ২৬৭ 
ভুহকু ১৫৭ 
ভূতাত্বিখ গঠন ৩৩ ৩৪ 
ভূতাত্বিক চঞ্চল তা' ৩৩-৩৫ 
ভূতি, উপাধি 5 
ভূতে পাওয়া ১০৫১ ২০১ 
ভূদেব মুখোপাধ্যার ৩৩৫ 
ভপেন্দনাথ দন ১৪৯ 
ভূমধ্যীয় ০২ 
ভূমধ্যসাগরীয় ৬১ 
ভূমিকর্ষক ১০9 
ভূমিদেখী ১১৮ 
ভূমি পরিমাপ ১০৯ 
তভেলভেটের কোট ৩৬১ 
ভেলভেটেব জতা! ২১৮ 


ভেলেখিয়াস ফ্লাকাস|ধ্রণক্কাস 


৬০, ৬৮১ 9৫ 


ভেষজ গাচ্গ।ছড। ২৫৫ 
ভ্েজদেব ১৫০ 
ভোটবাজ। ২২৯ 
ভোলা ময়র। ২৩৮৭ ৩১৫ 
ভোলানাথ বস্ত্র ৩২৬ 
ভামপিয়ের, কাঁলেকটব ১৯৭ 
স্‌ 
মগ ২৫৩, ২৫৭ 


ঠ 


ও 
তে 


মগ দক্থা 


৪১৮ 


মগধ 
মগধেশখর 
মঙ্গলকাব্য 


৩০১ ১৬৮১ ১৬৯ 


৬৩১ 


১৩৭১ ২১৫১ ২২৫১ ২৩৫) 


২৩৬১ ২৩৮৯ ৩০৯১ ৩১৪ 


মূঙ্গলকোট 

মঙ্গলচণ্ডী 

মঙ্গলচণ্তীব ব্রত 
মঙ্গলচণ্ীব ব্রতকথা 
মঙ্গণ সাহিত্য 

মঙ্গল।১ দেবী 
মঙ্গোলীয় জাতি 

মজনু শাহ 
মজজলিস-অল-আলা। 
মজ[স-অল-মুআজ্জম 
মজলিস- অল-মুজালিস 
মজাপস-আজম 
মজলিস-বববক 

মঞ্জুশ্র মূলকল্প 
মঠ-মন্দির 

মাণ নদী 

মণ্ডল 

অ[তউল। 

মতিরাম খান 
মাতাল ঘোষ 
মিলাল শীল 

মতুয়া ধরন 

মৎস্য, পাজ। 

মৎ্শ্) ধবরবার বড়শি 
ম্স্য ভক্ষণ 
মৎ্শ্রেভ্দ্রনাথ ( লুই-পা ) 
মথুববাবু $ মু বিশ্বাস 
মদ চোলাই 

মদন দেখী 


৫৮১ ১৬৫ 

চেন) ২৪৫১ ২৪৬ 
১৪৬ 
২৪৫-২৪৬ 

২ ্২৯ 

২২১ 

৪৮ 


২৯১১ ২৯২১ ২৯৩ 


১৮০৮ 
১০৮৮ 
১০৮ 
১৮৮৮ 
৯৮৮ 
১৬৩৬ 


১৫৮৮ 
১৭৭-১৭৩ 
২০৭ 

৬৩০০১ 
৩৭৫ 
৩২৯ 

৩৪০ 

নে 

৬৯ 

৩৯) 

১৪৯ 

) ৩৪ ১ 
১৫৫-১৫৬ 
৯৬৮ 
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মদন পাল 
মদন তাছড়ী 


মদনমোহন তকালঙ্কার 


মদনলাল 
মগ্ধপান 
মধুক্থদন গুপ্ত 
মধুস্দন দত্ত 


মধুস্থদন নাপিত 
মধ্যবিশু সমাজ 


মধ্যমকালস্কার-কারিকা 


মধ্যগ্রুদেশ 
মধ্যভারত 
মধ)ম সম্ধর 


মধ্যযুগের আথিক অবস্থ। 
মধ্যযুগের জাতিবিন্যাস 
মধ্যগেব হিন্দু সমাজ 
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সরোজিনী নাইডু ৩৩৩ 
সর্দার সিং বাঁণ। ৩৪৮ 
সবপৃষ্ঠ। ১০০ 
সবষঙ্গলা, দেবী ১২৩ 
সর্বরী জিবেদী ৩১৩ 
সর্বানন্দ ১৪৭ 
সলভিন্স ৩১২ 
সন্টলেক ৩৫৭ 
সহজ পথ ১১৮ 
সহজযান ১১৭১ ১২৮১ ২৬৪ 
সহজিয়। ধর্ম ২৬৪ 
সহদেব চক্রবতী ২৩৬ 
সহমবণ ২৫১ ২৮২, ৩৫৯ 
সহমরণ প্রথা ৩২১ 
সাংখ্যদ শন ৮৩ 
সাণ্কৃতিক আদান-প্রদান ৯৯ 
সাওতাপ ২১১ ২৯, 
সওতাল পরগ্ণ। ৩৩, ৩৬, 
৬৩গ ১৩৯১ 

সাঁওতাল খিছ্বেহ € ১৭ ২০৮ 
সাচীস্তুপ ১১৫ 
সাতার কাটা ৩৬৫ 
স।ক্র মন্সিক ১৯৭ 
পাশবডাঙ্গ। ৭০ 
সাগবদ্বাপ ৩০১ ৩৮ 

স।গপমেলায় শিশু বলি ২৮২ 
সগরমেলায় শিশু বিসজন ৩০৯ 
সাক্ষীর! ১৪৯ 
সাঙগাও ১৮৮ 
সাতশতী ১০৮ 

সাতাশখবা ১৮৯ 
সাধনমাল। ১৬২ 

সাধভক্ষণ ৩৬৩ 


সাধারণ ব্রাহ্মলমাজ 
সাধাশ্রোত্রিয় 
সাস্তালী পাহাড় 
সাপে কামড়ানো। 
সাবিত্রী-সত্যবান 
সাভারকার 
সাভঞযাক 
সামগায়ন 

সামস্ত 

সামাজিক অন্তষ্ঠান 
সামাজিক উত্পব 
সামাজিক বিশুঙখলা 
সামাজিক সংস্কার 
সখুত্রিক বাণিজা 
সায়েস্ত! খান 
সারকিট কমিটি 
সারদামঙ্গল 
পাবদামণি 

সারল। দাস 
মাথবাহ 
সাহিতালাধন। 

শি. ও. সয়।ব 

শি. এম, পি. ও. 


সি-চৌদ্দ (০14) পবাক্ষা 


সি. এম. ডি. এ 
সিংহল 
সিংহবাহু 
সিকান্দার শাহ 
সিজুষ! 

'পদ্ধল 
সিদ্ধশ্রোত্রিয় 
সিদ্ধাচাষ 
সিদ্ধাথশহ্কর বায় 


5৩২ 


৩০৫১ 


২১০১ 


২৪ 


১৭০৬ 


১ 


১৮৪১ ১৮৫১ 


৩৪৫ 
১০৬ 
১৩৭ 

৬ 
৩৩৫ 
৩৪) 
৩১৭ 

৭৭ 
১৭৪ 
৩৩৬৩ 
৩১৬২ 
৩৫৮ 
৬৩০৬ 

৭১ 
১৮৬০ 
৩০ ৫ 
৪ 


৩৪৬ 


১০৩ 
১৫৭ 
৬৩৪৯ 
৩৫৩ 
৬৪ 
৩৫ ৫ 
শ৫৬৩ 
১৬৩৪ 
১৯৯ 
৭৩ 
১৪৮ 
১০৫ 
১১৭ 
৬৩৫৬ 


নির্ন 


পিনেমার ছবি ৩৬২ স্থবর্ণকুড়। ১১০ 
সিন্ফুর ১১১১ ১৪৫ স্থবর্বপিক ৬১, ১০৬১ ২৭৮১ ২১৩৯ 
পিন্ধু সভ্যতা ২১, ৬৩১ ৬৫১ ৮১১ ১৭৯ ২১৫১ ৩১০ 
সিত্রিক্াম (শিবপুরী ) ২২ স্থবর্ণরেখা ৩৮, ২৮৬ 
িম্পপন ৩১২৭ ৩৫০ স্থবান্দিয়া গ্রাম ২৪৪ 
সিম্পসন হতা। ৩৪৯ স্বান্দিয়। গ্রামের বিদ্রোহ ২৯৫ 
সিরাজউদ্দৌলা/পিরাজদ্দৌল্লা ১৮৩, স্থবি খান ১৯৯ 
২৮১১ ২৯১ শ্রবুদ্ধিরাম ভাছুড়ি ১৮৮ 

সিলেট ১০৮৪ স্থবোধ ঘোষ ৩৩৮ 
সীতাদেবী ২৬০, ৩৩৭ স্ক্বভূমি (হক্ষভূমি) ২৭১ ১১৩ 
সীতারাম খান ৩০১১ ৩০২ স্থভাষ মুখোপাধ্যায় ৩৩৭ 
সীতারাম বায় ৩০৫ স্থভাষচন্দ্র বস্থঃ নেতাজী ৩৩৭১ ৩৫১, 
সথকাস্ত ভর্টাচা ৩৩৮ ৩৫২ 
স্থকুমার বায় ৩৩৬ স্থাখত্র ১৬৪ 
সুকুমার সেন ২০ ৩৩৮১ ৩৪১ স্থমেতশিখর ১২৩ 
হকুপ মামুধ ২৩১ হের ৬৬ ৬৭ 
স্থকেশ, কুমারসম্ভবের টীকা। ২২০ সুঙ্গ/স্থদ্ধদেশ ২২$ ২৬১ ৩৬ 
স্থথময় মুখোপাধ্যায় ১৮৫ স্থরথ, রাজ! ১৩০ 
হুখময় বায় ৩৩০ স্থরথেশ্বর মন্দির ১৩০ 
স্থখলতা পাও ৩৩৭ স্বঞ্ণ ১৪০ 
স্থচি খান ১৯৯ স্থরেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২৫ 
স্থৃবি খান ১৯৯ স্ুপেশ্র ১৪৭ 
সুজাউদ্দীন ১৮৩ হুলতান শাহ সুজা ১৮৩ 
স্থজাতা ব্যানাঙ্জি ৩৩৩ সুলেমান কররানী ১৮৬ 
স্থধীন দত্ত ৩৩৭ স্থন্থিত ১২৫ 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়. ২০5 ৫২,  স্বশীল বায় ৩৩৮ 
১৫৪১ ২৩২১ ৩৩৮ স্ুশ্রত ১০৮৪ ১৪৭ 

স্থনীল গঙ্ষোপাধায় ৩৩৮ স্থাস্থিতবর্মা ৩ 
স্থন্দর ১৮৪ স্থতাকাট। ১৪৬ 
স্থন্দরবন ৩৬১ ৩৮১ ১৬০১ ১৬১ স্ৃতানটি ২৮০১ ২৮১ 
মথপাবির চাহ ১০৮ হ্যজ্রকৃতজ ১২০ 
হপুর ১৩৯  স্থফী সম্প্রদায় ২০১ 
স্থপ্রিম কোট ৩২৮ স্থফীবাদ ২২৬ 
স্থফী ধশ্ন ২২৬১ ২৩২ স্ুরবংশীয় হুলতানগণপ ১৮৩৬ 
স্থবচনী পৃজ। ১১২ কথ্য সেন ( মাস্টারদ। ) ৩৫৬ 

৪৩) 


বা. ও বা. বি.-২৮ 


দিংজদরাখাহ তিক 


ধান! ও বাঙালীর বিবর্তন 


হ্র্যকুমার ঠাকুর ৩৩১ 
সথর্যাস্ত ক্মাইন ৩০৭ 
মেতৃবন্ধ ১৩০ 
মেনপাহাড়ী ১৩৩ 
গেনবংশ ২৩১ ২৪, ১৩৩১ ১৭১ 
সেণ্টটাল স্কুল ৩৩০ 
ফেরপুর বিদ্রোহ ২৯৬ 
সৈয়দ আলাওল ২৪১ 
সৈয়দ আহম্মদ ২৯৭ 
দৈয়দ স্থলতানশাহী ২২৭ 
ঘোনা মসজিদ ১৭৯ 
সোনাক্পি ১৯৯ 
ষোনাতোপল ২৬৭ 
মবোনার গহনা ৩৬৪ 
নমোনা-রূপা ১৫৪-১৫৬ 
সোনার থালাবাসন ২৫৬১ ২৫৭ 
সোনার গা|গাও ১৮৮১ ১৫৪ 
লোনার বাঙলা ২৫২ 
মোভান আলি ২৯১১ ২৯৩ 
মোম ঘোষ ১০১১ ২৩৮, ২৩৯ 
মোমপুর বিহার ১৬৩ 
মোমা ৬৬ 
সৌমার প্‌ ৫ 
লৌমা ১০৬ 
মৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর ৩৩৭ 
লৌবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ৩৩৭ 
স্কট ৩৩৪ 
স্বন্দগুঞ্ ২৮ 
স্কুল সোসাইটি ৩২৬ 
স্কুল স্থাপন ৩২৬ 
স্টয়াট, ক্যাপটেন ৩২৭ 
স্টেনলেস ঈলের বামন ৩৬৫ 
স্টেট ট্রান্গপো্ট করপোরেশন ৩৫৫ 
স্তভ্তলিপি, আলাহাবাদ ২৮ 
ষ্প ১৬০ 
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স্তূপ উৎপগ 
সত্রী-আচার 
্ী-পুকষের যৌন মিলন 
সত্রীশিক্ষা 
সত্রীশিক্ষা প্রসার 
সত্রীশিক্ষা বিধায়ক 
স্থায়ী বাতি 
স্বাধী বসবাস 
আনযান্র! 
ন্নেক আগ ল্াাডারস্‌ 
ম্পেক্গলার, অস্ওয়ীলড 
স্পেনসার? হার্বাট 
স্মার্ত বঘুনন্দন 
স্মৃতিকথ। 
স্মতিরত্ুহার 
স্মৃতিরত্বাকর 
স্ববাঁজ্য পাটি 
স্থ্ণ 
স্বর্ণকার 
স্বাধীনতা আন্দোলন 
স্বাধীনতা লাভ 
স্বাধীনোত্তর যুগের সাহিত্য 
স্বামী বিবেকানন্দ 
স্বামিন্‌ 

তু 
হংসেশ্বরী 
হকি খেল 
হটী বিছ্যালন্বাব 
হট্র বিগ্তাঁলক্কণীর 
হর 
চট্রি 
হটু্স 
হপ্তপয়করু 
হরদাল 
হরুগপ। 


৩২৫, 


১৫৪৯ 


৮৫১ ৮৮১ ১১২, ৩৬৩ 


১১৯ 


৩৩৩, ৩৬০-৩৩২ 


৩২৪ 

৩১৪৯০ ৩৩০ 
৬৯ 

ন১ 

৮৭ 

৩৬৫ 

৩৬৬ 

৩৩ 

২৫৯১ ২৭৬ 
৩২ ৮ 

২২৪) 

১৮৩ 

৩৫৩ 

১০৯) 

২৪১ ২০৬ 
৩১৯ 
৩৭৭-৩৫৩ 
৩৩৫ 
৩৩৪5 ৩৪৬ 


১০ 


২৬৬ 
৩৬৭ 
২১৭ 
২১৭ 
৮১ 

৬৪ 

৬০১ ৭৩ 
২৪৯ 
৩৪৮ 
৫৮১ ৬৬ 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২০১ ৮৩১ ১১১১ ১৫৩, 
৩৩৩ 

হবি দৃত্ত ২৩৫ 
হবি মিশ্র ২০৮ 

তরি সিংহ, বাজ! ২০৯ 

হরি হোড় ২৬৩ 

হরিকেল ৩৬ 

হরিচরণ দাস ২৩৪ 

হবিটাদ ঠাকুর ৩৪৩ 

হবিদাস ২৬১ 

হরিনারায়ণপুর ৭৫ 

হিবংশ ৪৭ 

হরিবর্ম দেব ২২৯ 

হরিভন্দ্র ১৪৮ 

হরিবাম তর্কসিদ্ধান্ু ৩০৪ 

হরিলীলা ২৫৫ 

হরিশ্চ্দ্ ১০১, ২৩৮ 

হরিষেণ ১১৩ 

হবিসিংহ ২০৭ 

হবরিহর ভট্টাচার্ধ ২৩০ 

তরিহরপুর ৭৫ 

হরিহবরানন্দ তীর্থন্বামী ৩১৩ 

হক ঠাকুর ৩১৫ 
হষদেব ১৬৭ 

হর্ষবধন ৩৩ 

হল ওয়েল ২৫৫ 

হলাযুধ ১৮৮১ ২২৮১ ২২৯ 

হত্তিবিদ্য। ৬৮১ ৮৩ 
হত্তী ৬৭ 

হস্তীর প্রতিকৃতি ৬৮ 

হল (10911) ৬৬ 
হাইকোট ৩৩২ 
হাজং সর্দার ২৯৩ 
হাজারীলাল ৩৪৪ 
হাজি ১৩৬ 


নির্ঘন্ট 


হাজির , ১৮৭ 
হাটকর ১৮৭ 
ভাটী ৮১ 
হাড1 শি 
ভাঁডি ৩১০ 
তাঁভিগঙ্গা ৩ 
হাঁডিসি্ধা ২৩৮ 
হাঁতিখেদ। বিদ্রোহ ২৯৪, ২৯৬ 
হাতেখড়ি ৩৬৩ 
হাশ্টীর, ডবলিউ. ভবলিউ. ২৮৭, ২৮৯, 
২৪০ 
ভাবশী ১৮৬ 
হামিদ লাহোরী ১৭৩ 
তাশ্ীর, বীর ৩০? 
ভাববার্টি রিজলি ৪৫, £৯ 
তাঁরমাদ ২৭৭ 
ভাক শেখ ১৯৪, ১৯৮৮ 
হলা-লামা। ১৮৬ 
ভিউম ৩৩৪ 
শ্িকি ৩২৮ 
ভিজলি ১৯ 
তিভকবরী সডা ৩১৪ 
ভিভোঁপদেশ ৩৬১৩ 
হিন্দ কলেজ ৩২৬, ৩২ ৭? ৩২৮৯ ৩২৯. 
৩৩৪ 
হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন ৩২৯ 
হিন্দু বিধবাধিবাহ ৩০৪ 
হিন্দ মহাসভা ১৯ 
হিন্দু মুসলমান দাঙ্গ। ৩৪৪ 
হিন্দ মুসলমান বিবাহ ৩২৭ 
কিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ ৩২৯, ৩৩৩ 
হিন্দ ম্যারেজ আযাকট ২৫ 
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